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বিষ্োৎসাহী পিতা ও সর্বংসহ! মাতার 
পুণ্যম্মৃতিতে 


কলিকাত। বিশ্ববিদ্ালয় হইতে ডি. কিল্‌. উপাঁধিপ্রাপ্ত গবেষণা গ্রন্ 


ভূমিক৷ 


ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজের ইতিহাস, কোন কোন ইংরেজের চারিত্রা 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের অভিভূত না করিয়া আমাদের জ্ঞানস্পৃহা 
ও বাহিরের বিষয়ে কৌতুহল জাগাইয়! আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে উস্কাইয়া 
দিয়াছিল। সেই পথে বাঙালী মনীষার নবজাগৃতি ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ এমন 
অনেকগুলি মানুষ তৈয়ারি হুইয়াছিলেন ধাহার! নিজেদের অবস্থা সন্বদ্ধে 
অবহিত হইয়া উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন 
ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভার ধাহারা যে কোঁন কালে জন্মাইলে দেশের ও 
দশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিতেন। বাকি ধাহার! তীহাঁরা কালের পুকুষ 
ছিলেন। অর্থাৎ বিশিষ্ট কাল ও পরিবেশটিতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া! তাহাদের 
বিশেষ বিশেষ কাধ দ্বারা দেশকে আগাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ইহার! 
আমাদেরই মতো! সাধারণ মানুষ, তবে অ-সাধারণকর্মী। অমৃতলাল বস্থ 
ছিলেন মহত্ককর্ম! সাধারণ মান্য । 

ধাহারা মহাপুরুষ অর্থাৎ মহত্প্রতিভাধর ধর্ম ও চিস্তানেতা তাহাদের 
জীবনী এক ধরণেব, আর যাহাঁবা মহত্কম।! গৃহস্থ মান্ষ, তাহাদের জীবনী 
অন্য ধরণের মহাপুরুষের জীবনীতে তাহাব মহাপুরুষত্বট্রকুই বিচার্ধ ; তাহার 
জীবনে ভালোমন্দবিজডিত সাধারণ মানুষের ক্ষুত্রত্ব যতখানিই থাক না কেন, 
তাহা জীবনীতে পরিত্যাজ্য । কেননা মহাপুরুষের জীবনী, আমাদের দেশে, 
ধর্মগুরু এমন কি অবতারের জীবনকথার ছাচে ঢালাই ,ম্। সে জীবনী 
একাধারে সাহিত্য ও ধর্মকথা । সাঁধ।রণ মানুষেব জীবনী ইতিহাসের অন্তর্গত। 
অতএব তাহাতে মানুষটির সম্পূর্ণ চিত্র আকাজ্কিত। দোষগুণ লইয়1 মানুষ 
( এবং মহামান্ষও )। সাধারণ মানুষের দৌষ গুলি মুছিয়। দিয়া শুধু গুণগুলি 
ধরিয়া দিলে আঁমর] মানুষটিকে পাইৰ না, ইতিহাস হইবে না। একথা অত্যন্ত 
সাধারণ, তবুও বলিলাম এই কারণে যে, বাংলা সাহিত্যে অধিকাংশ জীবনীই 
চরিতামৃত কিংবা লীলাকাহিনী। 

ডক্টর শ্রীমান অরুণ মিত্র এই গ্রন্গে অমৃতলালের যে জী'নী দিয়াছেন 
তাহা ইতিহাস, স্থতরাঁং বাংল! জীবনীসাহিত্যে একটু নৃতনতর। আমার 
বিশ্বাস সাধারণ পাঠকেরও ভাঁলো লাঁগিবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের 


সাত 


এক অ-সাঁধারণকর্ম ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিয়! প্রতিভার বলে 
বাংলা নাট্য ও কথাসাহিত্যে এবং রঙ্গমঞ্চে বিচিত্রকীন্তি দেখাইয়াছিলেন। 
আরও বড় কথা সেই সঙ্গে তিনি নাগরিক বিদপ্ধতার এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছিলেন । স্-লেখক স্ব-অভিনেতা স্ু-শিক্ষিত স্থরসিক সদালাপী 
অমতলালের সমকক্ষ তাঁহার সময়েও খুব কমই ছিল। এমন চৌকস ব্যক্তির 
জীবনকথা যতটুকু পাই ততটুকুই উপাদেয় । অরুণবাবুর বইটি পড়িলে পাঠকের 
তৃষ্ণা বাড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে করি। অরুণবাবু জল ঢালিয়া ছুধের 
পরিমাণ বুদ্ধি করেন নাই, একথা ম্বীকার করিতে হইবে। 

প্রস্তত বইটির দ্বিতীয় অংশ অমৃতলালের সাহিত্যের আলোচনা । এ 
অংশটি রসিক পাঠকের, গবেষকের ও পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই কাঁজে লাগিবে। 
বইটির তৃতীয় অংশ--পরিশিষ্ট--কম মূল্যবান নয়। অমৃতলাল দিনলিপি 
লিখিতেন ইহা সাধারণ পাঠকের জানা ছিল না। অরুণবাবু সেই অজ্ঞাতপূর্ব 
দ্িনলিপিব একটু অংশ পাইয়া পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিয়। দিয়াছেন। ইতিহাসের 
পক্ষে ইহার মূল্য যথেষ্ট । ছবিগুলিও বইটিকে মূল্যবান্‌ করিয়াছে। 

'অমৃতলাঁল বস্থর জীবনী ও সাহিত্য” পড়িয়া যদি বাঙালী পাঠক 
অমুতলালের রচনাবলী পড়িতে উত্সাহবোধ করেন তবে গ্রন্থকারের পরিশ্রম 
সার্থক হইবে। 


্রীস্বকুমার সেন 


লেখকের কথা 


অমৃতলাল বস্থর ( ১৮৫৩-১৯২৯ ) পূর্ণাঙ্গ জীবনীনংকলন ও তাহার সমগ্র 
সাহিতোর প্াঁলে।চন! বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য । উনিশ শতকের শেষে ও 
বিশ শতকের গোড়ায় নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে অৃতপালের ভূমিকা 
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলাদেশে সাধারণ বঙ্গীলয়ের তিনি ছিলেন অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা এবং বঙ্গালয়ের সংস্কার ও উন্নতির একনিষ্ঠ পোষক। রঙ্গালয়ের 
দক্ষ অধ্যক্ষ ও যোগ্য নাঁট্যশিক্ষকরূপেও তাহার কৃতিত্ব সামান্য ছিল না। তিনি 
যে কেবল নট ও নাটাকার ছিলেন এমন নহে; কবি ও গল্পলেখক, 
ওপন্যামিক ও প্রাবন্ধিক, বাগ ও সামাজিক এবং শিক্ষাঙ্গরাগী ও দেশপ্রেমী- 
রূপেও তিনি ছিলেন স্থপরিচিত। তাহার বিভিন্নমুখী প্রতিভায় ও বিচিত্র 
ব্যক্তিত স্গজের সকল স্তরের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি অনেকেই আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন। কিন্ত অগ্যাবধি অমুতলালের কোন জীবনীগ্রস্থ রচিত বা 
তাহার সমগ্র সাহিত্য পরালোচিত হয় নাই। একালের বাঙালী পাঠকের 
নিকট তিনি বিশেষ করিয়া প্রহসন-রচয়িতারূপেই পরিচিত। মনে হয়, 
তাহাঁর “রসরাজ? পরিচয়টিতে অন্য সকল গুণ ঢাঁকা পড়িয়াছে। 

অমৃতলালের জীবদশায় অথবা মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরে যদি তাহার 
জীবনী সংকলিত হইত, তাহা হইলে এমন অনেক মূল্যবান উপকরণ সংগৃহীত 
হইতে পারিত যাহার চিহ্মীত্র এখন লুপ্ত । আর সেই স্তরে ঙ হার সমকালীন 
বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের ও অভিনয়জগতের অনেক অজ্ঞাত তথ্য লিপিবদ্ধ 
থাকিত। এ বিষয়ে তাহার দিনলিপির বিলুপ্ত পৃষ্ঠাওলি এবং তাহার 
গ্রন্থাগারের পুস্তক ও সংগৃহীত অন্যান্য কাঁগজপত্রার্দি আরও অনেক অত্রাস্ত 
উপাদান দিতে পারিত। কিন্তু সেই সব অমূল্য উপকরণের কিছু সংগ্রহ 
করিয়াও শেষ পর্যস্ত রক্ষা করা যাঁয় নাই। অমৃতলাঁলের শেবজীবনে “অমৃত- 
চক্রে'র চেষ্টায় যাহ! কিছু সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল, পরে সেগুলির আর 
উদ্দেশ ছিল না । মধুস্থদবন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, 
দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণের এবং অধে .শখর, অমরেন্দ্রনাথ, বনোদিনী, 
তাবাহ্থন্দরী প্রভৃতি নটনটাদ্দিগের এক বা একাধিক ক্ষুত্র-বৃহৎ জীবনী গ্রন্থ 
আমর! লাভ করিয়াছি, কিন্তু অমৃতলালের কোন স্বতন্ ও সম্পূর্ণ জীবনী গ্রন্থ 


শয় 


এখনও আমরা পাই নাই । হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের স্থবৃহৎ জীবনীকোষ 
'বিঙ্গভাষার লেখক" গ্রস্থেও অম্ৃতলালেব জীবনী নাই, যদিও অন্য অনেকেরই 
জীবনীর প্রসঙ্গে অম্তলালেব কথা অনিবার্ধভাবে উত্থাপিত হইয়াছে। 
অম্বতলালের জীবতকালে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল 

নগেন্জনাথ বন্থ-সম্পাদিত “বিশ্বকোষ? এবং 'জন্মভূমি' পত্রিকার একটি সংখ্যায়। 
ইহা ব্যতীত 'পুবাঁতন প্রসঙ্গে কথিত ও পুরাতন পঞ্জিকা'য় লিখিত তীহার 
স্বতিকথা হইতেও জীবশীব কিছু কিছু মূলাবান উপাদান মিলিয়াছে। অম্ৃতি- 
লালের মুস্রুব দীর্ঘকাল পরে সংকলিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব চরিত- 
গ্রন্থেও (“সাহিত্য-সাঁধক চবিতমাঁলা”_-৬৭ ) তাহার জীবনের প্রধান প্রধান 
ঘটনাব উল্লেখ আছে। 

তথযাদির বিলুপ্তি ও উপকরণের অলভ্যতার জন্য অমৃতলালের বিস্তৃত জীবনী 
সংকলিত হয় নাই। যখন 'এই কাঁধে ব্রতী হই, তখন জীবনীব উপাদান আবও 
বিনষ্ট প্রাচীনরাঁও অনেকেই গত। এই সকল অস্থবিধা ও সীমাবদ্ধতা সত্বেও 
যথাসাধ্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া অমৃতলালের যে-জীবনী সংকলন করিয়াছি, 
তাহাতে তাহাব ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক পবিস্ফুট করিবাব চেষ্টা হইয়াছে। 
সমকালীন মানুষের নিকট তাহার স্বান কোথায় ছিল, তাহাঁও প্রসঙ্গমতো 
তথ্যাদির ছ্বারা ব্যক্ত করিয়াছি। তাহাকে লিখিত পত্রাবলী হইতেও (যাহা 
এতদিন প্রকাশিত হয় নাই) তাহা ম্পষ্ট হইবে। সম্থাস্ত সমাজেব ভিন্নরুচির, 
মানুষকে একজন “থিয়েটারের লোক” কতটা আকর্ষণ কবিষাঁছিলেন তাহাঁও 
এই সকল পত্র হইতে জানা যাইবে। বিভিন্ন গ্রন্থে এবং সংবাঁদ ও সাময়িক 
পত্রে অমৃতলাল-সম্পকিত যে সকল মতামত ব্যক্ত হইযাছিল, তাহাঁও অনেক 
স্থলে উল্লেখ করিয়া! ব্যক্তি ও শ্রষ্টথা অমৃতলালকে হৃম্পষ্ট করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি। 

অমৃতলালের নাটক-প্রহসনেব আলোচন।কালে অভিনয়ের ইতিহাস দিয়াছি 
এবং সংবাদপত্রার্দির মতামত উদ্ধার করিয়ছি। ইহাতে তাহার নাটক- 
প্রহমনের অভিনয় দেখিতে বঙ্গালয়ে কিরূপ দর্শক-সমাঁগম হইত, অভিনয় 
দেখিয়! দর্শকর' কতট। আনন্দলাভ করিতেন বা এইগুলির অভিনয়ে রঙ্গাঁলয়ে 
কিরূপ অর্থাগম হইত, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। 

সমকালীন সমাজের বিশিষ্ট পুরুষদেব বিদ্ধপ করিবার ছুঃসাহসে আযারিস্টো- 
ফেনিসের সহিত তাঁহার তুলন চলে । আযারিস্টোফেনিস যেমন আক্রমণ করিয়া- 


দশ 


ছিলেন শক্তিধর ক্লে ওনকে, বিজ্রেপে বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন বন্ধু সক্রেটিসকে, শান্ত 
কৌতুকের খোঁচা দিয়াছিলেন ন।ট্যকার ইউর্িিপিডিসকে-_অমুতলালও তেমনই 
বঙ্গে-ব্যঙ্গে-আঘাতে জর্জরিত করিয়াছিলেন সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সমাজপতি 
ও ধর্মব্যবসায়ীদের | আযরিস্টোফেনিস না পড়িলে যেমন এথেন্সবাসীদের স্বভাব- 
ধর্ম জানা যাইবে না, অমৃতলালের প্রহসনগুলি অপঠিত থাঁকিলে তেমনই তাহার 
কালের বাঙালীর অস্তঃপ্রককতির যথার্থ পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত থাঁকিবে। 

অমৃতলালের নাটক-প্রহসনের অনেক স্থলে বিদেশী কাহিনীর ছায়া ও 
বিদেশী চরিত্রের ছাপ আছে। কোন্‌ নাট্যকারের রচনাতেই বা না আছে ? 
যে মলিয়েরের প্রভাব বাংল। প্রহসন-সাহিত্যে সর্বাধিক, বিদেশী প্রভাব 
সর্বতোভাৰে গ্রহণ ও স্বীকরণ করিবার কাঁজে তিনিও ছিলেন বিশেষ পারদশা । 
অনেক সময়ে তাহার একই প্রহসনের বিভিন্ন দৃশ্যে ইতালীয় ও স্প্যানিশ 
কমেডি, টেরেন্সের নাটক, সার্ভেন্টসৈর উপন্যাস, বৌকাচ্চো-র কাহিনী 
রঙ্ষেব নিঝর্র অজন্্ ধারায় উন্ুুক্ত করিয়া দিয়াছে । অমৃতলালের কৃপণ 
হলধরকে দেখিয়াই আমাদের মনে মলিয়েরের হারপাগগর কথ! জাগে । অথচ 
কপণ-চবিত্রস্থ্টিতে মৌলিকতা মলিয়েরও দাঁবী করিতে পারেন ন1) প্রটাসের 
45151276 প্রহসনের কূপণ ইউক্লিওর ছাচেই তাহার হারপার্গ গড়া_'ঢ০]1০ 
29151810125" । আবার প্রটাসের কৌতুক-কল্পনার উৎস সন্ধান করিলে 
দেখিব, রোম্যান্‌ দর্শকদের আনন্দ দিতে তিনিও গ্রীক নিউ কমেডি হইতে__ 
বিশেষ করিয়া মেনাগ্ডার হইতে- ইচ্ছামতো! কাহিনী, চরিত্র এবং সংলাপ 
আত্মসাৎ করিয়াছিলেন । সেইরূপ টেবেন্সন নাটকগুনি: *৩ মেনাগ্ডারেরই 
শুধু নহে, ডিফিলাঁস ও আাপোলোডোরাসের প্রভাবও বহু, পরিমাণে লক্ষিত 
হয়। এই প্রভাবের দৃষ্টান্ত সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ হইতেও যথেষ্ট দেওয়া 
যাইতে পারে; কিন্তু অপ্রাসঙ্গিকবোধে সে আলোচনায় বিরত বহিলাম। 
অমৃতলালের নাটক-প্রহসনে বিদেশী প্রভাব যাহা আছে তাহা কৃতিত্পূর্ণ 
বিশ্বাসযোগ্যতায় আপন সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে। 

অনেক সময়ে আকম্মিক সাদৃশ্তকেও প্রভাব বলিয়া মনে হইতে পারে। 
রাজা-বাহাছুর' প্রহসনের শেষ দৃশ্যের রঙ্গকল্পনা প্লটাসের 4১51776 প্রহসনের 
অন্রূপ। মনসা ঠাকুরাণী যেভাবে স্বাম গাণিক্যধনকে পাচী বাইজীর কবল 
হইতে উদ্ধার করিয়াছে, আরেমোনাও তেমনই তাহার স্বামী “বুড়ো শালিক' 
ডিমিনেটাস্কে “বাইজী" ফিলেনিয়ামের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। 


এগার 


এখন, এই সাদৃশ্য আকন্মিক ন৷ প্লটাসের প্রভাঁবজাত, তাহা নিশ্চিত করিয়। 
বলা কঠিন,__বিশেষ করিয়া এইরূপ ঘটন1] যখন যে কোন সমাজে যে কোন 
কালেই ঘটিতে পারে। 

অমৃতলালের রচনায় বিদেশী প্রভাবের কথা চিন্তা করিবার সময়ে এই কথাও 
মনে রাখিতে হইবে যে, বিদেশী সা'হিত্যপাঠের বহু পূর্বে, যখন বাংল! সাহিত্যে 
তাহার অপঠিত বলিতে কিছু ছিল না, তখন সেই বালক বয়সেই হাসির ছলে 
শোধন করিবার মনোভঙ্গী তিনি গড়িয়! তুলিয়াছিলেন মধুস্দন ও দীনবন্ধুর 
আদর্শে। 

অমৃতলালের বিভিন্ন প্রহসনে সমকালীন সমাজের ক্রিয়াকলাপ নানাভাৰে 
প্রকাশ পাইয়াছে। সে দিক দিয়া, বাঙ্গশিল্পীর স্বভাঁবস্থলভ আতিশয্য 
সত্বেও, তাহার প্রহসনগুলি সামাজিক ইতিহাসের উদ্দেশ্ত অনেকখানি সিদ্ধ 
করিতেছে । কেহ কেহ অবশ্ঠ মনে করেন, তাহার বিদ্রপ ও রমিকতা 
একালের পক্ষে অর্থহীন ও অবান্তব। কিন্তু ইহা অদৃরদর্শার দৃষ্টিভঙ্গী । 
সাহিত্যের শেষ বিচার এত সহজে করিলে গোগোল, ইবসেন, বারনার্ড শ 
প্রভৃতির গ্রস্থের সহিত বহু 'মাস্টারপীস্ই পরিত্যক্ত হইবে। এমন কি 
বারনার্ড শ-র পরে যিনি ছিলেন ইংলণ্ের সর্বপ্রধান *৮/162 0৫ 0196০9) 
সেই ইভলিন ওয়াও আজ পুরাতন বলিয়া বাতিল হইয়া যাইবেন। 
ছুই মহাুদ্ধেব মধ্যবর্তীকালের ইংলগ্ডের যে-কেতাদোরস্ত সমাজকে তিনি 
স্বতীত্র আঘাতে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন তাহার 19016 27741] উপন্যাসে 
বা যে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের নির্বোধ অন্তঃসারশৃন্যতাকে সমূচ্চ ধিক্কারে কম্পিত 
কবিয়াছিলেন তাহার ৮1716 70125-এ, সে সম।জ ও সমাজের সে ব্রাইট ইয়ং 
থিংস্+ এখন আর সে চেহারায় নাই। কিন্তু যতদিন পাঠক তাহার হ্য্ট ও 
আক্রান্ত চরিত্রের মধ্যে নিজেদের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি আবিষ্কার করিতে পাবিবেন 
ততদিন তাহার গ্রন্থের মূল্য কমিবে না। অমৃতলাল সম্পর্কেও সেই কথা। 
তাহার ব্যঙ্গের আঘাত ও রসিকতার রন নিজের যুগেই আবদ্ধ নাই-_-তাহা এ 
যুগের শঠতা, ভগ্ডামি ও,পরিণামবুদ্ধিহীন নির্বোধ ক্রিয়াকলাপকেও স্পর্শ 
করিতেছে । বাঙালীর স্বভাবের যে সকল দোষক্রটি তিনি আঘাত করিয়া 
শোধন করিতে চাহিয়াছিলেন সেগুলি হইতে অনেকাংশে আমরা এখনও মুক্ত 
হইতে পারি নাই । তাহার অনেক বক্তব্য এখন ভবিষ্যদ্বাণীরই স্তায় মনে হয় । 

রঙ্গালয়ের সদাব্যস্ত অধ্যক্ষ, নট, নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালক হইয়াও 


বার 


সাহিত্যের সর্ববিভাগেই তিনি তাহার কুশলী লেখনী চালনা করিয়াছিলেন 
কিন্ত নাটক, প্রহসন ও নট্যরূপগুলি ব্যতীত পুস্তক-আকারে প্রকাশিত 
হইয়াছিল কেবলমাত্র তাহার ছুইটি কাব্যগ্রস্থ--অমৃত-মদিরা" ও “ভগবান 
শ্ীত্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা+, এবং একটি কবিতা-গন্প-প্রবন্ধ-নকশার সংকলন 
_-কৌতুক-যৌতুক?। বাকি সকল বচনাই (বাংলা ও ইংরেজী ) সংবাদ ও 
সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। কিছু কিছু এখন অলভ্য। এই 
রচনা গুলিকে বিষয়ানুসারে শ্রেণীসজ্জিত কবিয়1 কালান্ুক্রমিকভাবে পর্যালোচনা 
করিয়াছি । দৈনিক বন্থমতীতে প্প্রজানীতি' নামে অমৃতলালের যে গভীর 
চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধমাল! বাহির হইয়াছিল তাহার উল্লেখ কোনও গ্রন্থে দেখি নাই। 
এই হিতগঞ্ভ প্রবন্ধও গ্রন্থমধ্যে বিস্তাবিতভাঁবে আলোচিত হইয়াছে । 

“হরিশ্ন্দ্র' নাটকটির প্রণেতা অমৃতলাল নহেন এইরূপ একটি মত প্রচলিত 
আছে। এ বিষয়ে যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছি । “সাহিত্য-সাধক-চরিত- 
মালাফ ল'জন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতললের রচনাবলীর যে তালিকা দিয়াছেন 
তাহাতে “চঞ্চল” ও “অবলা বল? ( আসলে “অবলাবালা” ) নামে দুইটি উপন্যাস 
( ছুইটিই ডিটেকটিভ, উপন্যা।স ) এবং 'ম্বপ্রলন্ধা” নামে একটি স্থৃতিচিত্র অন্তভুক্তি 
হইয়াছে । এগুলি যে অপর কোন অমৃতল।ল বঞ্কর রচনা মে আলোচনাও 
যথাস্থানে করিয়াছি । 

অমৃতলালের দ্িনলিপির যে কয়টি জীর্ণপত্র মিলিয়ে সেগুপি ১৮৯৫ হইতে 
১৮৯৭-এর মধ্যে লেখা । এইগুলি হইতে তাহার অন্তর্লোকের স্পষ্ট পরিচয় 
ও সেকালের নাট্যজগতের কিছু অজ্ঞাত তথা ও মতামত শীইতেছি। এই 
দিনলিপিগুলি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে । ১৮৯৪ স.ন স্টার-সম্প্রদীয় 
ময়মনসিংহে অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ অমৃত্লালের এই সময়কার 
একটি অভিনয়-নির্দেশপত্র ও ১৯২৫ মনে তীাহাঁর লেখা স্টার থিয়েটার-সংক্রান্ত 
ব্যক্তিগত চুক্তির ( ১৮৮৯ ) কয়েকটি প্রসঙ্গ-সংবলিত খসড়া সংগ্রহ করিয়াছি। 
এই ছুইটি এবং কাশীধাম হুইতে জোগ্টপুত্র ক্ষেত্রভৃষণকে লেখা তীহার একটি 
অপ্রকাশিত পত্র পরিশিষ্টের অস্তভূক্তি হইয়াছে । 

গ্রন্থের আয়তন নিতান্ত ক্ষুত্র হয় নাই । তথাপি নানা বিষয়ে আলোচনার 
অবকাশ রহিয়। গেল। যাহা এতদিন হ নাই আমি কেবল “সই প্রাথমিক 
কাজই সম্পন্ন করিয়াছি__অমৃতলালের জীবনী ও সাহিত্যের সামগ্রিক রূপটুকু 
ধরিয়! দিয়া । দেশবাসী তাহাকে “রসবাঁজ, আখ্যা দিয়াছিলেন প্রহসনেরই 


তের 


রসাশ্বাদ করিয়া; আর এ পর্বস্ত যাহা কিছু আলোচন। হইয়াছে তাহাও 
তাহার নাটক ও প্রহসন লইয়া! । কিন্তু তাহার ভাষার প্রকৃতি ও হাস্তরসের 
প্রকার লইয়া বিশ্বেষণাত্মক আলোচনা এখনও বাকি। সে কাজ করিতে গেলে 
তাহার গল্প-উপন্যাসের সহিত অন্যবিধ রচনাকেও আলোচনার গণ্ভীর মধ্যে 
আনিতে হইবে। একমাত্র তখনই আমরা উপলদ্ধি করিতে পারিব যে, 
নাট্যকাররূপে তিনি শুধু “আয়রনি” পপ্যাঝডি', 'সারকাজ অ+ ও 'বার্লেক্ক, লইয়। 
ন্যাটায়ার'-এর আসর জমান নাই বর্ণনামূলক গছ্যেও তাহার বুদ্ধিদীপ্ত হান্ত 
বিকীর্ণ হইযাছে “এপিগ্রাম'এর স্বনিপুণ প্রয়োগে, এগ জাজারিজ ম'-এর 
অভ।বিত বিষ্যাসে, “ক্যারিকেচারিজ ম'-এর দ্বার উপহাশ্ত ব্যক্তিকে আরও 
হান্তাম্পদ করিবার দক্ষতায়। এই সকল হাম্তরসৌজ্জল আত্মনিষ্ঠ রচনার ও 
তাহার গভীর চিন্তাশয়ী প্রবন্ধাদির মধ্য দিয়! শুধু লেখক নহে, মান্ুষটিরও 
বাক্তিরূপ সকলের নিকট ম্পষ্টতর হইবে । তাহার এই শ্রেণীর রচনাবলী লইয়া 
ভবিষ্যতে আরও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার ইচ্ছা রহিল। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণাকাঁধের জন্য আমাঁকে “ডক্টর অব 
ফিলজফি' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। আমার পূজনীয় অধ্যাপক ডঃ 
স্থকুমার সেন মহাশয়ের উপদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী দীর্ঘ পাচ ব্সর কাল 
€ ১৯৫৮-৬৩) গবেষণায় রত ছিলাম। ১৯৬৩-র নভেম্বরে “থিসিস দাখিল 
করি এবং ১৯৬৪-র জুন মাসে উপাধি প্রাপ্ত হই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কলাবিভাগের ভূতপূর্ব মম্পাদক অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও সাহিত্যিক 
বনফুল ছিলেন অপর ছুই পরীক্ষক । তাহাদের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করিয়া 
আমি অন্ুগৃহীত হুইয়াছি। ভঃ সেন তাহার অতিশয় কর্মব্স্ততার মধ্যেও 
আমার প্রতি স্েহবশত এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকাটি লিখিয় দিয়াছেন। 
তাহার চরণে আমার কৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করি । 

এই ছুরূহ গবেষণাকর্মে যিনি আমাকে নিত্য উত্সাহ দিয়াছেন, আমার 
চিন্তার নানা অপূর্ণতা দূর করিয়াছেন, সাহিত্য, নাটক ও অভিনয়ের 
আলোচনায় গবেষণাক্লাস্ত, মুহূর্তগুলি আনন্দময় করিয়! তুলিয়াছেন, 
গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত হৃশ্রাপ্য বহু তথ্য ও অপ্রকাশিত পত্রাবলী ব্যবহার করিতে 
দিয়াছেন-_রসরাজের জ্যেষ্ঠ পৌত্র শিক্ষককল্প সেই গ্রীতিভূষণ বন্থকে আমার 
আস্তরিক কৃতজ্ঞত নিবেদন করি। তাহার অনুজত্রয়_ শ্রীযুক্ত নীতিভূষণ বন্থ, 
বলেন বন্ধ ও ৬ম্যাকাই” বন্থুর সহৃদয় ব্যবহারের কথাও স্মরণ করি। 


চোদ্দ 


ব্ধু্ডলীর মধ্যে সাহিত্যপ্রাণ অরুণ বন্যোপাধ্যায় যে কোন জিজ্ঞাসায় 
“রেডি রেফারেন্সের কাজ করিয়াছেন। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় লগ্ডনে 
থাকিয়াও চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে বাংল! দেশের কোন প্রকাশক এই 
গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহী হন! ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য অনেক বিষয়ে স্থুপরামর্শ 
দিয়াছেন। দিনলিপির আলোকচিত্রটি ডঃ সৌমোন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের গৃহীত। 
ইহাদের সকলের সৌহার্দ্যের কথা বিশেষভাবে ম্মরণ করিতেছি। শ্রীমতী 
প্রতিভা মিত্রের সহযোগিতার কথাও এক মুখে বলিবার নহে। কলিকাতা, 
যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এই গ্রন্থের 
জন্য নিয়ত আগগ্রহ প্রকাঁশ কবিয়া! আমাকে উৎসাহিত করিয়।ছেন। 

নাভানা-র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়ের নিকট আঁমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ । 
তিনিই একমাত্র প্রকাশক যিনি এই “অ-লাভজনক" গ্রন্থ প্রকাঁশ করিতে 
সম্মত হইয়াছেন_-আর তাহাও বিনা স্ূপারিশে এবং উপযুক্ত সৌঠবের 
সহিত। তঁশাব নিকট উপস্থিত হইবাব পূর্বে আমি পাগুলিপিসহ কলিকাতার 
প্রায় সব “বড় বড, প্রকাশকের নিকট গিয়! বৃথাই "আঘাত করিয়া ফিরেছি 
দুয়ারে দুয়ারে, সাধিয়া মরেছি ইহারে তাহাঁরে উহাবে।” গ্রন্থমুদ্রণকালে মুদ্রিত 
অংশের স্থলে স্থলে পবিবর্তন করিয়া প্রেসেব কাজে “অজত্র সহশ্ববিধ” বিদ্সথষ্ট 
করিয়াছি। গোপালবাবু যে সামান্যতম ইঙ্গিতেও আমার স্বাধীনতা কখনও 
খর্ব করেন নাই সেকথা রুতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি। সেই সঙ্গে কু্ঠাহীন 
সহযোগিতাব জন্য নাভান! প্রেসের স্থযোগ্য কত্মিবৃন্দকেও ধন্যবাদ জানাই । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরের নিকট ৭ আমি রত এই গ্রন্থের 
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহার গ্রন্থপ্রকা শর অর্ধেক 
ব্যয়ভারবহনে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাকে পত্র লেখেন (১৩, *. ৬৫)। কিন্তু 
গোপালবাবু গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজে লওয়'য় সে অর্থান্তকৃল্য গ্রহণের 
আবশ্তক হয় নাই। 

গ্রন্থখানিতে অশেষ শ্রমে সংগৃহীত উপাদানসমূহ বহুলঙবে বাবহার 
করিয়৷ ব্যক্তি ও শ্রষ্টা ভমৃতলালের সামগ্রিক পরিচদ্বু উদ্ঘাটনের যে চেষ্টা 
করিয়াছি তাহ] জিজ্ঞান্থ ও এসপিপান্থর কাজে লাগিলে কৃতাথ হইব। 
৬২-সি বিডন স্ট্রীট 


কলিকাতা-৬ অরুণকুমার মিত্র 


নববর্ষ-দিবম, ১৯৭ 
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পিতৃপরিচয় 
শৈশব-শিক্ষা 
সাঁহিত্যান্গরাগ 
বিবাহ 


ডাক্তারি : কাশ ও বাঁকিপুর-প্রবাস__বিগ্চাসাগর, 
কবি নবীনচন্দ্র ও কেশব সেনের সান্নিধ্য 


অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতির সহিত অভিনয়ের মহডা ও 
হ্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা 


শিএণ্চন্দের সহিত পরিচয়-প্রসঙ্গ, প্রথম অভিনয় : প্রতিক্রিয়। 

অভিনয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ 

কলিকাতার বাহিরে অভিনয় 

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন 

গ্রেট ন্াশনালের অধ্যক্ষতা : প্রথম নাট্যরচনা : পো ব্রেয়ার 

যাত্রা- প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় অভিনয়ে আত্মনিয়োগ : গ্রেট 

হ্যাশনাল, ন্যাশনাল, বেঙ্গল ও স্টাবে ( বিডন স্টীটস্থ ) অভিনয় 

হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারে অভিনয় 

স্টারের অধ্যক্ষতা ও নাট্যরচনায় মনোযোগ : সা"।য়ক 

দষ্টিহীনতা 

অভিনয়কৃতিত্ব, অধ্যক্ষতাগুণ : নাট্যাচার্ষ, নাট্যকার ও 

অভিনেতারূপে মিনা্ভায় যোগদান : স্টারে প্রত্যাবর্তন : 

নাট্যাচার্যরূপে পুনরায় মিনার্ভায় ও পরে মিত্র থিয়েটারে আগমন 

ছাঁয়াচিত্রে অভিনম : কৃষ্ণকান্তের উইল, বিবাহ্ঠবিভ্রাট 

অভিনীত বিশিষ্ট ভূমিকাসমূহ 

অধ্যক্ষরূপে স্টার থিয়েটার পরিচালনায় *নপুণ্য ও বৈশিষ্ট্য 

নবীনের সাহিত্যসেবায় উতৎসাহদান-_সাহিত্যবোধ : 
দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত মতভেদ 


সতের 


১-১৬৩ 


১২ 
১৫ 
ন্‌ ৯ 


২৪ 


৩২ 
৪৩ 
৪৭ 
৫২ 
৫৫ 


৬৪ 


৭৮ 


১১৯ 


২* সাহিতান্থষ্টি : রচনাবলীর তালিকা 
২১ বিচ্যোৎ্পাহ ও বিগ্যালয-পরিচালনা 
২২ সদালাপ-সাধনা 

২৩ সামাজিকতা ও সমাজে স্থান 

২৪ বাগ্মিতা ও স্বদেশপ্রেম 

২৫ ঈশ্বববিশ্বাস ও ধায়িকতা 

২৬ জমীজেব সম্মান ও প্রতিভার স্বীকৃতি 
২৭ মৃত্যু : প্রতিক্রিযা 


সাহিত্য 
নাটক : ভূমিকা 

২ হীবক-চূর্ণ নাটক 

৩ তরুবাল৷ 

৪ বিমাতা বা বিজয-বসন্ত 

৫ আদর্শবন্ধু 

৬ খাস দখল 

৭ নবযৌবন 

৮ যাঁজ্ঞসেনী 
“হবিশচন্দ্র'- প্রসঙ্গে 
নাট্যান্বাঁদ . বত্বাবলী 
নাটযবপ . ভূমিকা 

২ ন্বর্ণলতা (সবল) 

৩ চন্দ্রশেখর 

৪ বাঁজনিংহ 

৫ বিষবৃক্ষ 


প্রহমন : ভূমিক! 
২ চোবের উপর বাঁটপাঁডি 
৩ তিল-তর্পণ 
৪ ডিস্মিশ 
৫ চাটুজ্যে ও বীডুজ্যে 


আঠ।রে। 


১৬৫- 


১১৪৯ 
১২৬ 
১৩৩ 
১৩৬ 
১৪১ 
১৫০ 
১৫৩ 


১৫৮ 


৪৯৩ 
১৬৭ 
১৬৮ 
১৭৮ 
১৮৪ 
১৯৩ 
১৯৭ 
২০৪ 


২১০ 
২১৩ 
২১৭ 
২১৭ 
২২০ 
২৩ 
২২৫ 


২২৭ 
২৩৭ 
২৩৯ 
২৪১ 
২৪২ 


৬ বিবাহ-বিভ্রাট ২৪৩ 


৭ তাজ্জব ব্যাপার ২৪৭ 

৮ সম্মতি-সম্কট ২৪৮ 

৯ বাজা-বাহাছুব ২৫০ 

১০ কালাপানি ব1 হিন্ুমতে সমুদ্রযাত্রা ২৫৩ 
১১ বাবু ২৫৭ 

১২ একাকার ২৬৩ 
১৩ বৌমা ২৬৭ 
১৪ গ্রাম্য বিভ্রাট ২৭২ 
১৫ সাবাস আটাশ ২৭৫ 
১৬ কপণের ধন ২৭৮ 
১৭ অবতার ২৮২ 
১৮ বানন। শরিক ২৮৬ 
১৯ সাবাস বাঙ্গালী ২৮৪ 
২০ ব্যাপিকা-বিদাষ ২৯১ 
২১ দ্বন্দে মাতনম ২৯৫ 
নাট্যবাঁসক, পঞ্চবং ও.একাঙ্ক নাট্যলীল। ২৯৯ 
ব্রজলীলা ২৯৪ 
যাছুকবী ৩০ ০ 
নবজীবন ৩০২ 
শোঁকনাট্য ৩০৪ 
বিলাপ । বা বিদ্যাসাগবেব স্বর্গে অবাহন ৩০৪ 
বৈজযন্ত বাস ৩০৫ 
কবিতা ভূমিকা ৩০৮ 
২ অমৃত মদিবা ৩১১ 

৩ কৌতুক-যৌতুকের অস্তভূক্ত কবিতাঁবলী ৩২৫ 

৪ ভগবান শ্রীশ্ররামরুষ্ণদেবের বাঁল্যলীলা ৩৩০ 

৫ সামধিকপত্রের কবিতাবলী ৩৩৪ 

৬ “অস্বত-গ্রস্থাবলী'ব কবিতাসমূহ ৩৪৪ 


উনিশ 


গান 
জেলেপাড়ার সঙের ছড়া 
হাফ আখড়াই সঙ্গীত 
নকশা ও গল্প : ভূমিকা 
২ নকৃশা 
৩ গল্প 
'স্বপ্রলবা-প্রসঙ্গে 
উপন্তাস : ভূমিক] ( “অবলা! বল” ও “ঞ্চলা”-প্রসঙ্গ ) 
২ হামিদের হিম্মৎ 
৩ যুবক-জীবন 


প্রবন্ধ : ভূমিকা 
২ নাটক ও নাট্যশালা সম্পকিত 
৩ আত্মস্থৃতি 
৪ শোঁক প্রবন্ধ : চরিত্রচিত্র 
৫ রাজনীতি-সম্পকিত 
৬ ইংরেজের ক্রিয়াকলাপ ও তাহার প্রভাব বিষয়ক 
৭ সমাজচিস্তামূলক 
৮ প্রজানীতি” 
৯ সমসাময়িক ঘটনাভিন্তিক 
১০ সাহিত্য-সভাপতিরূপে অভিভাষণ 
ইংরেজী বচনা : ভূমিকা! 
5০0০1411271 1 00117101115 ১026 
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১ অভিনয়-নির্দেশপত্র ৪৯২ 
২ অপ্রকাশিত দিনলিপি ৪৯২ 
৩ স্টার থিয়েটার-সংক্রাস্ত চুক্তির খসড়া ৫২৫ 
৪ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লেখা একটি অপ্রকাশিত পত্র ৫২৬ 
পুনশ্চ ৫২৭ 
নির্ঘপট ৫২৮ 
স্মরণ ৫৫৯ 


একুশ 


চিত্র ও প্রতিলিপি সুচী 


চিত্র : 
অমৃতলাল ( ১৯০৩ ) 
অমৃতলাল ( ১৮৮৩) 
প্রতিলিপি : 
“ভগবান শ্রশ্রীরামরুষ্তদেবেব বাল্যলীলা” কাব্যে পাঁওুলিপির পৃ ৪০ 
প্রজানীতি' প্রবন্ধমালাব প্রথম কিস্তির কিষদংশ 
অমৃতলালেব স্বহস্তলিখিত অভিনয-নির্দেশপত্র 
অমৃতলালের দিনলিপিব একাংশ 


বাইশ 


২৪৬ 


৩৩৯ 
8৫৪ 
৪৯২ 


৪৯৭ 


বঙ্গে আজি যাহ] ধাঁধ, 
সমগ্র ভাবত-গ্রাহ্‌, 
হবে কল্য প্রতিপাল্য, বলেছে গোখলে। 
দেশ ব'লে কাদাকাদি, 
কাজ দল বাঁধাকাধি, 
কাদে প'ডে হ] বাংলা কি ঠকান্‌ ঠকৃলে ॥? 
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জীবনী 


“তুমি দেখিয়াছ মম প্র!ণে” ভিতর। 
কোঁথায় মহৎ আমি কোথায় ইতর ॥? 


১২৬ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখ রামনবমীর দিন রবিবার বেলা দশটায় ৮৮্নং 
কর্ণওয়ালিশ স্ত্রীটে মাতৃলালয়ে অমৃতলাল বস্থ জন্মগ্রহণ করেন। 

“এই শ্যামবাজারে আমার মামার বাঁড়ী, যে বাডীতে আমি ভূমিষ্ঠ হই:?1১ 

তাহার পিতার নাম ছিপ কৈলাসচন্দ্র, মাতার নাঁম ভূবনমোহিনী। তাহার 
জন্মের সময়ে পিতামহ কালীকুষ্ণ ও পিতামহী পার্বতী জীবিত ছিলেন । মাতামহ 
পূরেই গত হইয়াছিলেন, জীবিত ছিলেন মাতামহী ও মাতুপ। মাতুলেব নাম 
ছিল সাতিকড়ি মিত্র। এই মিত্র-বংশ গম্প।ব স্থপ্রসিদ্ধ মিত্র-বংশের শাখা ।* 
অমৃতলালের পিতা ও খুল্লতাত হরিশ্চন্দ্র বস্ত্র মতো সাতকড়িও এক সময়ে 
ওরিয়েপ্টল সেমিনারীর শিক্ষক ছিলেন-_ 

£%]চ 18002158180 1005 01)016.,009010 591০0 ৪5 [2901)615 

00612 21016 ৮৮101) 109 10960100791] 01)016৩ 

অমৃতলাল নিজে তাহার মাতুলাপয় সম্পর্কে পিখিলেও তাহার জীবদ্দশায় 
“জন্মভূমি পত্রিকায় যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ইহার 

কোন আভাস লাই 15 
পুরাতন প্রসঙ্গ-আলোচনাকপে অমৃতলাপ নিজেই তাহার জন্ম-সন ও 

তারিখের উল্লেখ করেন । তদন্ুযায়ী ২৬০ এর ৬ই বৈশাখ হয় ১৮৫৩ এর ১৭ 

এপ্রিল। তাহরি মৃত্যুর পর সংবাদপত্রে তাহার যে জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হয় 

তাহাতে অনেকেই ১৮৫২ খুষ্টাব্বকেই তাহার জন্ম-সন ধরিয়|ছেন্ ৭ 

১ 'চরকা'-অমৃতলাল বহু ঃ মাসিক বমুমতী, বৈশাখ ১৩২৯ | 

২ 'ভারত' ১৭ই ভাদ্র ১৩৪৪ (ন্থামী চন্রেখবরাননা সম্পাদিত )£ কিরণচন্্র দত্তের 'বাগবাজার' 
নামক প্রবন্ধ জষ্টুব্য | 

৩ ১1৩1১৯২৭ তাবিখে প্রকাশিত “7065 02161)551 982011919 £ 01)050941% 
৬ 910৩" পৃ ৯৫ উরষ্টব্য | 

৪ 'জন্মগুমি' বৈশাখ ১৩০৩ সংখ্যায় বাঙ্গালা ভাষব লেখক এও অসৃতলালের জন্মস্থান 
কলিকাতা কথ্ুলিয়াটোলা বলা হইয়াছে । 

৫ ৩1৭।১৯১৯ ভারিণের [76 চ0611510001) লেখেন “3070 17 1852 " এবং এ 
তাবিখেব অযুতবাজার পত্রিকা! লেখেন “40591819956 ০৪ 0012.,,৮৮-02 
1552”. ভ্রাতীদের মধ্যে অমৃহলাল জ্যেষ্ঠ ছিলেন | তাহাব অপর ছুই ত্রাতার নাম-- 
ললিতমোহন ও যোগেন্দ্রনাথ । 


ইহাদের আদিবাঁস ছিল যশোহর জেলার পাঁজিয়! গ্রামে।* অমৃতলালের 
উধ্বতন সপ্চম পুরুষ কমলনয়ন বস্থ পাঁজিয়া হইতে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত 
ধলচিতায় আগমন করেন । ধলচিতা হইতে কলিকাতায় আসিয়! প্রথম বসবাস 
আরম্ভ করেন অমৃতলালের প্রপিতামহ গঙ্গানীরায়ণ বস্থ । অমৃতলালের একটি 
প্রবন্ধ হইতে ( তীহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ) এ বিষয়ে কিছু তথ্য মেলে__ 

'আমি নিজে বস্থ-বংশজ, পূর্বপুরুষের বাস বসিরহাঁটের অতি সান্নিধ্যে 

ধলচিতা গ্রামে । আমার প্রপিতামহ গঙ্গানারায়ণ বহ্থ মহাশয় প্রথমে তথা 

হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন-** 1৩ 

২৪ পরগণা জেলার বসিরহাঁট মহকুম(র সদর বসিরহাট সহর হইতে 
ধলচিতার দূরত্ব এক ক্রোশ | ইছমতীর পূর্বথাতের পরপাঁরেই ধলচিতা৷ অবস্থিত । 
এখনও সেইস্থাঁনে তাহাদের প্রীচীন ভিটা বিদ্যমান, এখনও তথায় তাহাদের 
জ্ঞাতি বন্ছ-বংশ বসবাস করিতেছেন ।" 

১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২২শে ফান্তন বসিরহাঁট বাণী সন্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশনের 
স্তাপতিরূপে অমৃতলাল তাহার অভিভাঁষণে বমিরহাট না বলিয়া “ব্স্থর হাঁট” 
বলিয়াছিলেন |% * 

গঙ্গানারায়ণের কলিকত।ব বাটা ছিল শোভ।বাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ 
দেবের বাটার সম্মুখ । এই বাঁটাকেই অমৃতলাল তীহায় স্থৃতিকথায় “পুরাতন 
বাটা” বলিয়া উল্লেখ করিষাছেন__ ৃ 

“শোভাবাজারে রাজা বিনয়ক্ণ দেবের বাটার সম্মুখে আমাদের কলিকাতার 

পুরাতন বাটা ছিল, তখন গ্রে স্ত্রী বাস্তা ছিল ন1।”৮ 

গঙ্গানারায়ণের সম্মান ও সম্পদ দুই-ই ছিল। কিন্ত তাহার পুত্র কালীরুষঃ 
অমিতব্যয়ী এবং হয়তো! বা কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল ও ছিলেন । জুয়ার নেশা ছিল তাহার 





* ১৯০৪ থুষ্টাব্দের ১লা আগস্ট অমৃতলাল যে বংশতালিক। প্রকাশ করেন হাতে 'সাং পাজিয়া'র 
উল্লেখ আছে । 

৬ 'বসিরহাট, ধান্তকুডিয়া'__-“পঞ্চপুষ্প' আহ্গিন ১৩৩৬ | 

৭ “মাসিক বহুমতী' শ্রাবণ ১৩৩৬ £ 'দাদামশাই'__ সম্তোষকুমার বন্ধ 

স্* “বন্রহাট-চত্রবাসী স্ধীনমাজ'__ পলী-বাণী? 2 চৈত্র ১৩২৭ । 

'বসিরহাট' কথাটি “বন্গুর হাট' হইতে আাই সম্ভব, যশোহর ও তংপার্্বর্তা অঞ্চলে 'বস্থর' 
উচ্চারিত হয় 'বসির' বলিয়া । ঘেমন বসুর বাড়ি-_ বসির বাড়ি । 

৮ “পুবাতন প্রসঙ্গ -- দ্বিতীয় পর্যায়, পূ ৬৫ | 
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অত্যধিক এবং ইহাঁতেই তিনি এককপ সর্বস্বান্ত হন। পৈত্রিক বাটাটি খোয়াইয়া 
তিনি শোভাবাঁজার বাজারের নিকটবর্তী ১৪৯নং শ্ামবাজার স্ত্ীটে অবস্থান 
করিতে থাকেন। বাটাটি ক্ষুদ্র হইলেও কালীক্ুষ্ণের নিজের ছিল । পরবর্তীকালে 
তাহার দুই পুত্র কৈলাসচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র বাটার সংক্কারসাধন ও আয়তনবর্ধন 
করেন। অমৃতলালের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের শেশীবস্থা এই বাটাতেই 
অকিক্রান্ত হয় |৯ পিতামহের অতিরিক্ত স্েহে অমুতলালের শৈশবকাল 
অতিবাহিত হইয়াছিল । 
কালীকু্৫ মনেপ্রীণে একজন “সেকেলে বাঙীলী ছিলেন | শৈশবের কথা স্মরণ 
করিতে গিয়া! এই “অসভ্য ঠাকুরদাঁদী” সম্পর্কে অমুতলাল একস্থাঁনে লিখিয়াছেন-_ 
“আমার স্মরণ হয়, যখন আমার সাত আট বসর বয়স, একদিন হঠাৎ 
আমার পিতামহের সম্মথে এক ক্রীড়াসঙ্গীর সহিত কলহ করিয়া বলিয়া 
ফেলিয়াছিলাঁম যে, “আমি যদি আর তোর সঙ্গে কথা কই ত"' আমার 
শোর১ঞ৬খ ব্রক্ষরক্তের দিব্যি” অসভ্য ঠাকুরদা! শুনিয়া শিহবিয়া উঠিলেন, 
ছুই কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন, তিনি সবে গঙ্গান্নান করিয়া আসিয়াছিলেন, 
আধার সান করিবার জন্য সেই দ্বিপ্রহরের বৌদ্ধে আর্রবন্ত্রে গঙ্গাতীরে 
গমন করিলেন, ফিরিয়া আপিয়| সমস্ত দ্িব'রাত্রি নিরম্বু উপবাসী রহিলেন, 
বাড়ির মেয়েরা আমকে যথে(চিত ভত্সনী করিলেন, মা চুলের মুঠি ধরিয়া 
পিঠে গোটাকতক খুব জোরে চাপড় দ্রিলেন। কিন্ধ এ সবের কিছুই 
প্রয়োজন ছিল না। কেন না, তাহার পূর্বে দাঁদীর মুখপানে চাহিয়াই আমি 
লঙ্জীয় দ্বণীয় ভয়ে যেন মরিয়া গিয়াছিপ।ম ।”৯* 
পিতামহের অপরিসীম স্সেহের কথা অমুৃতলাল কোনদিনই 1বন্থত হন নাই । 
সুদীর্ঘ কাল পরে (১৩১০ সালের ৬ই বৈশাখ ) আপন জন্মতিথি উপলক্ষে 
তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন ( অপ্রকাশিত ) ভাহাঁর একস্থলে পৌত্রের 
প্রতি পিতামহের স্নেহের আভাস আছে।১৯ কৃতজ্ঞ অমুতলাল তাহার প্রৌঢ 


৯ “পঞ্চপুষ্প _ আষাঢ় ১৩৩৬ £ পৃ ৪০৮ । 
১* “কৌতুক-যৌতুক' পৃ ১৭৩ £ 'গো-গোলযোগ' 
১১ 'গ্যামবাজারেতে জন্ম মাতুল-আবাসে । দাদার কুটার দ্রীন শবাজার পাশে ॥ 
হারায়ে পৈত্রিক হর্স ধন জন নাম ।  এইস্থানে এল্পদিন পেয়েছেন ধাম ॥ 
এ বাঁড়ী ও বাড়ী ওঠে আনন্দের রোল | শুনেছি মাসেক কাল বাজিয়াছে ঢোল ॥ 
পৌত্র পেয়ে পিতামহ অর্থশোক ভুলে | দেছেন ঢুলিরে দান গাত্রবস্ত্র খুলে ?' 


৫ 


বয়সের কাবা “অমৃত-মদিরা'র 'পুষ্পাঞুলি' স্বর্গীয় পিতামহের উদ্দেশেই নিবেদন 
কবেন-__ 


ন্মরি কালীকৃষ্ণ নাম, পিতামহ শেহধাম, 
আমার সাধের “দাদা আদরে পাগল । 
তুমি গেছ অমরাঁয়, পুষ্পাগুলি? যথা যায়, 


ভালবেসে ঢেলে দিই দিশি ফুলদল ॥”১২ 

কোন কোন সংবাদপত্র ভ্রমক্রমে এই বস্থুপরিবারকে শাঁলকিয়ার সম্তান্ত কায়স্থ 
পরিবার বলিয়া] উল্লেখ করিয়াছেন ।১৩ অমুতলালের স্বৃত্তিকথায় শালকিয়ার 
কোন উল্লেখ নাই । ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পারিবারিক কারণে অমৃতলাল এবং তাহার 
অপর ছুই ভ্রাত।, ললিতমোহন ও যোগেন্দ্রনাঁথ, ১৪ননং শ্যামবাঁজার স্ীটের পৈত্রিক 
নিবাসের নিজ নিজ অংশ তাহাদের খুল্পতাত হরিশ্চন্দ্রকে বিক্রয় করেন । িক্রয়- 
লব্ধ অর্থে অমৃতলাল শালকিয়ায় একখানি বাটা ক্রয় করেন। বাড়িটি ছিল 
কামিনী স্কুলের গলিতে । এখানে থাকাকালীন তিনি একটি স্থন্দর নার্পারী 
তৈয়ারী করেন__ নাম “অমৃত নার্সারী” | গাছ-গাছড়ার সখ তাহার চিরকাল 
ছিল। স্টার থিয়েটারের স্বন্দর কুপ্ত এবং শ্বামবজার এ. ভি. স্কুলের বাগান তাহার 
প্রমাণ । শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন__ “অমুতবাবু যে শৌথীন ছিলেন, 
স্টারের বাগান দেখে তা বোঝা যেত-* 1১১৪ 

শেষ বয়সে তিনি গিধনীতে একটি বাঁগানবাড়ি ক্রয় করেন। নানা স্থান 
হইতে গাছ-গাছড়া আনাঁইয়া তিনি তাহার এই "কালী-কানন'কে১* একটি 
স্বন্দর বিশ্রীমকুঞ্জে পরিণত করিয়াছিলেন । রাঁমকষ্* মঠের অধ্যক্ষ স্বামী 
্্মানন্দ* ১৯২১ খুষ্টাব্দে গিধ্নীর ঠিকানায় তীহাঁকে যে পত্রটি ( অপ্রকাশিত ) 
লেখেন তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা-_ 


১২ 'অঞ্জলি'  'অমৃত-মদিরা'_- পৃ ৪ । 

১৩ ৩৭।১৯২৯ তারিখের “06 60211511050” লেখেন 28005, 10 2 12506069010 
চ৪585052. €৪00115 26 59119.” অমুত বাজার পন্ত্রিকাও লেখেন “462 [8] 0095০ 
ড258 19011) 11) ও 1651060081016 17295850180. 1810115 209911012 ১,০০৭ ্ু 

১৪ এদেশ”, ১৮ আবাঢ় ১৩৬৭-__ 'নিজেরে হারায়ে খুজি | 

১৫ পত্বীর নাম ছিল ক।লীকুমারী, সম্ভবতঃ তাঁহ।রই নামে কানন । 

* স্বামী ব্রঙ্গানন্দ (রাখল) এ্রামকুষ্ দেবের সন্ন্যাসী শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম 
অধাক্ষ (১৮৯৯-_- ১৯২২) 


“্্ীশ্রীগুরুদেব ভরসা! « 


[২,176 7%190) 
15190 01 
1৬180195 6. 11. 21. 


প্রিয় ভূণীবাবু,১* 


আপনার পত্রপাইয়৷ সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলাম | 78177291016 হইতে 
প্রেরিত গাঁছগুলি বেশ সতেজ অবস্থায় পৌছিয়াছে জানিয়। সুখী হইলাম । 
৫৬৩] 08108 এখানে পাওয়া যায় না উহা 89176910:5+এই 
একমাত্র পাওয়া যায়। ওলের মুখীর কথা যাহা আপনি লিখিয়াছেন__ উহা 
এ সময় পাওয়া যায় না_ বৈশাখ, জোষ্ঠ মাসেই মিলিয়া থাকে । আজকাল 
এখানে বর্ধাকাল, বুট্টি অবিশ্রীন্ত হইতেছে__ মাত্র এই ছুই দিন ধরণ 
করিয়াছে | [05101150791] একখানি ভি, পি-তে শীঘ্রই পাঠাইবার জন্য 
বলিমাছি, আগামী মৌমবাঁর পাঠান হইবে । উপস্থিত শরীর আমার এক 
প্রকার ভাল আছে। অন্তান্ত সকল সংবাদ কুশল । আপনি কুশলে আছেন 
জাঁনিয়া সুখী হইয়াছি। আমার আশীর্বাদ__ ভালবাসা জানিবেন। 
ইতি__ 
4১05, 0015, 


[191)100017981) 0" 


শ।লকিয়ার বাড়িতে অমৃতলাঁল দীর্ঘকাপ বসবাস করিতে পারেন নাই। 


একটি কন্ঠা জলমপ্র হওয়।য়১" এখানকার বাস ত্য।গ করিয়। প* রায় কলিকাতীয় 
আসেন এবং ভীম ঘোঁষ লেন, শ্যামপুকুর লেন, শিকদার বাগান স্্রীট, রামচন্দ্র মৈত্র 
লেন, শ্যাম স্কোয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বাড়ি ভাড়া লইয়া অবস্থান করেন। 
১৯২১ খুষ্ট।ব্দের শেষের দিকে শালকিয়ার বাঁড়িটি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়।* 


১৬ অমৃতলালের ডাকনাম | 


৯৭ 


“পঞ্চপুষ্প' আবাঢচ, ১৩৩৬ 


ঙ 
** ২1১২1১৯২৫ তারিখে “5051 70057006৮* এই শিরোনামে অমুতনাণ কয়েকটি প্রসঙ্গ তাহার 


দিনলিপিতে লিখিয়। রাখিয়।ছিলেন । ১৮৮৭ খুষ্টাবন্দে যখন মমৃতলাল স্মাবের অগ্যতম 
স্বত্বাধিকারী হন তখনকার কয়েকটি সর্তের উল্লেখ এখানে দেখি । শালকিয়ার বাড়ি ত্যাগ 
করিয়৷ কলিকাতায় থাকিবার জন্য তাহাকে ৪০২ ভাতা দেওয়া হইত | উক্ত দিনলিপির 
একস্থলে অমৃতলাল লিখিয়াছেন__ 


. 


অমৃতলালের পিতা কৈলাসচন্ছ্র বন্থ স্্শিক্ষিত ছিলেন এবং সেই কারণেই 
কলিকাতার বিদ্বংসমাঁজে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল। গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল বা 
ওবিয়েপ্টাল সেমিনারী হইতে শিক্ষাল।ভ করিয়া তিনি ওই স্কুলেই প্রথমে 
সহকারী শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পিতার সম্পর্কে অমৃতলাল 
লিখিয়াছেন__ 


১৮ 


"যখন ওরিয়েন্টাল সেমিনারী-_গৌরমোহন আদ্যের স্কুল-_হিন্দু কলেজের 
প্রতিযোগী ছিল, যে সময়ে ৬কষ্ণদরাস পাল, ৬বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, 
কালীরুষ্ঙ ঠাকুব, ডবলিউ, সি, বনাজি, চন্দ্রনাথ বন, জাস্টিস্‌ গুরুদ(স 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীধিগণ উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজকে অলম্কত 
করিয়াছিলেন, সেইসময়ে গ্রস্থকারের পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয় কৈলাসচন্ত্র 
বন্থ মহাশয় উহার একজন প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্টিত। ইনি অদ্ধিতীয় 
শেক্‌সপীয়র পাঠক ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্রগণের 
অন্যতম | “ওরিয়েপ্টালে'র কৃতবিছ্ ছাত্রেরা মহাসমারোহে . শেক্সপীয়রের 
নাটক অতিনয় করিতেন; তখন সে অভিনয়ের ইনি এক্রজন প্রধান 
উদ্যোগী ও পরিচালক ছিলেন। তা ছাঁড়৷ ইনি স্বয়ং একবার হ্যামলেটে 
প্রেতাত্মার অংশ অভিনয় করেন, গ্রন্থকারের এইটুকু জানা আছে। 
শেক্সপীয়র আবৃত্তি কবিয়] হনি যে প্রাণোম্াদকর অমিয়াময় মধুর বঙ্কার 
তুলিতেন, তাহা শুনিয়া শুনিয়া শৈশবকাল হইতেই গ্রস্থকারের হৃদয়ে সেই 
জগতৎ্-কবির প্রতি পবিত্র গ্রীতি-অন্তরাগ অঙ্কুরিত হইতে থাকে ।”১৮ 





“4ুকে(0,০ [গিরিশচন্দ্র ঘোষ | ৬০76 85785, 4৯,183. | অমুতলাল বনু ] ৪৪ 
00908661৪00. 00001) 00০ 02107615 5856ণ0 ত্ে* 055 581915 0০90) ৪৪ 
[02086618790 9185জ1000 4৯18, 010 00901505615 ৪0৮ 2ক্08. 8110187)06 
৪2০20012601 101 8. ৮619 15/ ০০1৩ 1২5. 401-- 2 100170 98 1)0056- 
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7681 006 0068016, 1116 192 1080 1015 11908200116 11) 80 9911019+ 


“অমুত-মদির)' পূ ২৭৭-৭৮ | অন্যত্র লিখিয়াছেন-_ এ] 29৮৪ 16810 739৮0. 7911 
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৮৮ 


এই সকল কৃতী ছাত্রের মধ্যে চন্দ্রনাথ বস্থ একাধিক স্থলে তাঁহার শিক্ষক 
কৈলাসচন্দ্রের নাম সম্রদ্ধতাবে উল্লেখ করিয়াছেন । কৈলাসচন্দ্র একজন দক্ষ ও 
নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন । তাহার স্ুুশুংখল নিয়মাধীনে স্কুল স্ষ্ঠুভাবেই চলিত। 
“পৃথিবীর সুখ ছুঃখ” নামক গ্রন্থে ( ১৩১৫ ) বাল্যন্থৃতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ বস্তু 
লিখিয়াছেন__ 
“আর একটি কথ! মনে হইলে বড়ই বিমল আনন্দ অন্তভব করি | 1309701 
00150051] 96101081ঠতে পড়ি | বয়স ১৪ বৎসর । আমাদের শ্রেণীতে 
একটি নৃতন মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন । 191) ইন্কুলের হেড মাষ্টার স্বীয় 
কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় অর্থাৎ ট্টার থিয়েটবের অম্ুতপ।পের পিতা 
শিক্ষকটিকে আনিয়ছিলেন | তাহার সব ভাল, কিন্তু বয়স বড় কম। 
তাহার অপেক্ষা বয়সে ঝড় এমন অনেক দুর্দান্ত ছেলে আমাদের শ্রেণীতে 
পড়িত।...শিক্ষকটির নাম মনে নাই-_ বোধ হয় সারদ|। তিনি পড়াইতে 
অ।টিপেহ বিদ্রোহী বলকগুলি গোল করিয়া ভতাহ।কে পড়াইতে দিত না । 
তিনি এন্ট্রান্স পাশ করিয়াছিলেন ।--- তাঁহার জন্য আমার বড় ছুঃখ 
হইল। আমি অনেককে বুঝাইলাম। কিন্তু কিছুই হইল না। তিনি 
কৈলাসবাবুকে জান।ইলেন। কেলাসবাবু আমাদের ক্লাসে আসিলেন। কে 
বিরুদ্ধাচরণ করে, আমাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন । দেখিলাম আমার উপর 
বড় বড় কটাক্ষ পড়িতে লাগিল। আমি কিন্তু নির্ভয়ে তাহাদের নাম বলিয়। 
দিলাম । €ৈলাসবাবু গৌফের বামপ্রান্ত কাঁমড়াইতে কামড়াইতে চলিয়া 
গেলেন । একমনে চিন্তা করিবার সময় এক্প করা তাহ” রীতি ছিল। 
দণ্ডের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, জাঁণিনা | কিন্তু তাহ।র পরদিন হইতে 
গরীব শিক্ষকটিকে আর কেহ বিরক্ত করিপ শা । বুঝিলাম, একটি অতি 
স্থশিক্ষিত কতব্যপরায়ণ অন্নহীনের অন্ন বজায় রঙিপ ৮১৯ 
কৈলাসচন্দ্র যে ঠিক কত বৎসর প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাঁহ1 জান! যায় 
নাই। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে সেকালের পুরাতন কাগজপত্র এখন আর কিছু 
নাই । চন্দ্রনাথ বস্থর আত্মজীবনী হইতে জানা যায়*্ঘে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্ধে অর্থাৎ 


001914753৪6 13056 25610101৬10] 1৮৮060০6201] 866200107 0106 00107 01 
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তিনি “এন্ট্রান্স ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্বেষ** কৈলাসচন্্র প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন । এই সময়ে ৬/. 0. 90176116 ছিলেন তাহার সহপাঠী ।* ১ 
চন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন__ 

“এন্ট্রান্দ ক্লাসে উঠিবার এক বত্সর পূর্বের শাখা স্থল হইতে মূল স্ুলে 

গিয়াছিলাম। মূল স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কৈলীপচন্্র বন্থু মহাশয় 

( “বিবাহ-বিভ্রাট” প্রণেতা আমার সেহাম্পদ অমৃতলালের পিতা ) আমাকে 

এত ভালবাসিতে লাগিলেন যে, আমার ক্লাসের কয়েকটি ছেলে আমাকে 

তাভাইবার জন্ত প্রতিদিন টেবিল চাপডাইয়া আমাকে বিদ্রপ করিয়া গান 

গাহিত। আমি চুপ করিয়া শুনিতাম -- একটি কথাও কহিতাম না, 

কৈলাসবাবুকেও কিছু বলিতাম না।”২২ 

“হিন্দু পেট্রিয়ট” সম্পাদক কৃষ্ণদীস পাল কৈলাসচন্দ্রকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন 
তাহা অম্ৃতলাল 'পুরাঁতিন প্রসঙ্গে বিবৃত করিয়াছেন। ১৮৭৫ খুষ্টাবে যখন 
বরোদার রেসিভেপ্টকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগে গাইকোয়াড মলহার বাওয়েব 
বিচার চলিতে ছিল তখন “অমৃতবাঁজার পত্রিকা” “সাধারণী+, “বামাবোধিনী” 
প্রভৃতি দেশীয় সংবাদপত্রেব প্রবন্ধগুলিতে মলহার বাওয়ের পক্ষে তীত্র আন্দোলন 
চলে । “হিন্দু পেট্রিয়ট? দেশীয় হইয়াও বিদেশীয়েব ন্তায আচরণ কবেন সরকার- 
পক্ষকে সমর্থন করিয়া । অমৃতলাল তাহার প্রথম নাট্যরচনা (১৮৭৬) 'হীরকচুণ” 
নাটকে কৃষ্ণদাস পালকে অত্যন্ত তীব্র ও স্পষ্ট ভাষায় আক্রমণ করেন ।২৩ 
নাটকটি প্রকাশের পব অমৃতলাল কুষ্ঠিতভাবে কষ্দাস পালের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলে তিনি কৈলাসচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন__ 
“আমিও যে তার ছেলের মত, আমি যে তার ছাত্র। তুমি ত আমার গুরুতাই 
হলে ।২৪ 

কৈলাসচন্দ্রের আর এক কৃতী ছাত্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১২ 
সালে অমৃতলালকে একটি পত্র লেখেন। এই অপ্রকাশিত পত্রেও শিক্ষক 
সম্পর্কে ছাত্রের শ্রদ্ধাস্তিত মনোভাবটি স্পষ্ট-_ 


২৭ চন্দ্রনাথ বন্থ এন্ট্রান্স পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন ১৮৬* এর ডিসেম্বর মাসে | 
২১ উমেশচন্ত্র বন্যোপাধাঁয়ের জীবনী'-_ কৃ্ণলাল বদ্যোপাধ্যায় পৃ ৮৫ 
২২ 'বঙ্গভাষার লেখক'__ হরিমোহন মুখোপাধ্যান্, পৃ ৬৮৪ । 

২৩ তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ দষ্টথা । 

২৪ “পুরাতন গ্রসঙ্গ__ দ্বিতীয় পর্ধায়' পৃ ৬৮ 


১৬ 


*শ্রীহরিঃ শরণম্‌ । 
নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা, 
৯ই ফাল্ধন, ১৩১২ 
কল্যাণবরেষু, 

অন্য আমার “4 £2স 17008100501. ৪৫100801017” নামক ক্ষুদ্র পুস্তক 
একখানি ভাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম । পুস্তকখানি পাঠাইতে একটু 
বিলম্ব হইয়াছে তজ্জন্য ছুঃখিত আছি। আপনার অনেকগুলি পুস্তক আমাকে 
সাদরে প্রদান করিয়াছেন, এবং আপনার স্বীয় পিতাঠাকুর ষে বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই বিদ্যালয়ে ও তাহার স্থশৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মাধীনে 
আমি কিছুদিন শিক্ষিত হইয়াছিলাম । এই ছুই কারণে আমার শিক্ষা 
বিষয়ক পুস্তকখানি আপনাকে বনুপূর্ববে উপহার দেওয়া আমার কর্তব্য 
ছিল। তাহা হয় নাই তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না । ইতি 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রাগুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়” 


ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর কৃতী ছাত্ররূপে কৈলাসচন্দ্র পঠদ্দশায় যে স্বর্ণপদক 
প্রাপ্ত হন তদ্বারা তিনি সগ্যোজাত অমৃতলালের মুখ দেখেন। এই “হিরণ্যমস্তিত 
আশীর্বাদদের' কথ। অনেকবারই অমৃতলা'ল স্মরণ করিয়াছেন ।২« তাহার আবৃত্তি- 
প্রবণতাও ইংবেজীতে স্থপপ্তিত শেকৃসপীয়র-অনুরাগী কৈলাসচন্দ্রের নিকট হইতে 
লব্ধ ।২৬ ১৮৬২ খুষ্টাব্দের শেষের দ্রিকে কৈলাপচন্দ্র ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীর 
শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়। ম্যাঁকেঞ্জী লায়াল কোম্পানীর এজেন্সী গ্রহণ করেন। 
প্রবল শিক্ষা্গরাঁগ ছিল বলিয়া! কৈলাসচন্দ্র কম্বুলিয়াটোলার বিশ্বস্তর মৈত্রের 
আঘধিক সহায়তায় ১৮৫৫ খুষ্টান্দে একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই 
পরবর্তীকাঁলের শ্টামবাজার এ. ভি. স্কুল। অমৃতলালের শৈশব শিক্ষার স্থচন! 
এখানে ) এখানেই সতীর্ঘ অর্ধেনদুশেখব মুস্তফী ও ধর্মদাস স্থরের সহিত সৌহার্দ্য । 
১৮৬৫ খৃষ্টাবের দশহরার দিন সন্ধ্যার পরে টাইফয়েড রোগে ৩৬।৩৭ বৎসর 
বয়ঃক্রম কালে কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হয়। অমৃতলালের জননী ভুবনমোহিনীর 
২ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (২য় পর্যায়, পৃ ৬৬); 01£169081 560010975 2 052150215915 ৬ 9101067 
এও এই ঘটনার উল্লেখ আছে । 
২৬ 'পুরাঁতন পঞ্জিক'__ মাসিক বন্থমতী, কাতিক ১৩৩১ । 


১১ 


বয়ন তখনও ছাব্বিশ পূর্ণ হয় নাই।২+ অম্বতলাল তখন ১২ বৎসরের বালক 
মাত্র। ইহার পর তিনি খুল্পতাত হরিশচন্দ্রের নিকট সন্দেহে লালিত হুন। 
শৈশবে একবার যখন তিনি সংকটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, হবিশ্চন্ররের 
যতেই তিনি বক্ষ! পান। একথা তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন-__ 

শুনেছি শৈশবে ক'কা যতনে তোমার । 

সঙ্কট পীড়ায় প্রাণ পাই একবার ॥১২৮ 


৩ 


“অমৃতলালের শৈশব-শিক্ষা শুরু হয় পিতৃপ্রতিষ্ঠিত কন্ধুলিয়াটোল বঙ্গ বিদ্যালয়ে 
€ বর্তমানে শ্যামবাঁজার এ. ভি. স্কুল” )।”২৯ এই বিগ্ভালয়ে সংস্কৃত পড়াইবার 
ব্যবস্থা খুব হন্দর ছিল। অমৃতলাল এখানে সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা 
করিয়াছিলেন রিপন কলেজের বামসর্বস্ব ভট্রীচার্ষের পিতা! রামগোপাল ভট্টাচাের 
নিকট । ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন। ১৮৬০ 
খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের “পঞ্চম বর্ষীয় বিজ্ঞাপনী" হইতে জানা যায় যে তিনি তাহার 
শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। সেই কারণে “শ্রীযুক্ত বাবু অন্থপচাদ মিত্র-প্রদত্ত 
এক রজতনিমিত পদক" তাহাকে দেওয়া হয় । 

১৮৬০এর ১৮ই ডিসেম্বর তৎকালীন ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব. স্কলস একখানি 
পত্রে বিদ্যালয়-সম্পাদকের" নিকট অমৃতলালের বিশেষ স্থখ্যাতি করেন ।৩* 


২৭ “অম্ৃত-মদ্রিরা'র 'বালবিধবা' কবিতায় এই ঘটন! মর্মম্পশাঁ ভাষায় লিখিত আছে । শত বর্ষ 
পূর্বে অনুস্থ হিন্দু বিধবাকে কিরাপ নির্মম সমাজবিধান মানিতে হইত, প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা 
হইতে অমৃতলাল তাহাও বর্ণন! করিয়াছেন। ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হয় ১৯,৬ সনে। 

২৮ “নৃতন জীবন' £ “অমৃত-মদিরা”, পৃ ২৬৯ 

২» সাহিত্য সাধক চরিতমাল! (৬৭ ) পৃ ৩৫ 

২৩০ [069 911? 

০৭৪০৪ [06180 1391560. 00158601781] 9085 13 1৪ 80690 0৫6 1585 
০1853008685 8170. 06821:568 681980121] ০070096109.01017. 1801) 10606700215 
1860, রর 

[800 10281 5125 
0015 151000115, 
(3০০৪1 0০1302061 3০9200 
012. 7056005 11280506001: 04 9০1১০০1৪" 


৯৭. 


এই পরীক্ষায় তিনি মোট ৩৫০ নম্বরের মধ্যে ৩১৭ নম্বর পাইয়াছিলেন।০, 

শ্রামবাজার' বঙ্গবিদ্ভালয়ে তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্ব পর্যস্ত অধ্যয়ন করেন এবং 
তাহার পর হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন। সেখানে ছুই বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৫ থুষ্টান্ 
পর্যস্ত তাহার অধ্যয়নকাল। হিন্দু স্কুলে অধ্যয়নের স্মৃতিকথা অমৃতলাল বসন্ত- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়কে বিবৃত করিয়াছিলেন (৬ ফেব্রুয়ারী ১৯২০ )। বসস্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন__ 

নাট্যাচা্য রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, অমৃত 

বাবু যখন হিন্দু স্কুলে পড়েন, তখন জ্যোতিবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম 

বাধধিক শ্রেণীতে পড়িতেন । সেট ইংরাজী ১৮৬৫ সীল ।,০৭ 

হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করিবার পূর্বের তিনি “দিনকতক' ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীতে 
পড়েন। “পুরাতন পঞ্জিকা'র একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন__ 

'আমি শৈশবে দিনকতক ওরিয়েণ্টালে গিয়েছিলুম, তারপর পিতৃহীন হয়ে 
১৮৬৬ খে ৬৮ পধ্যস্ত এখানে পড়ি---”৩ 

১৮৬৬ খুষ্টান্বে অমৃতলাল যখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর থার্ড ক্লাসে ভরতি 
হন, স্কুলের তখন অত্যন্ত ছুরবস্থা £ 

'[]) 1866 ৮1] [ 69015 105 9.0.001551017 21) 006 0)2015055]961001- 
1725, 105 000018115 95 58019 ৮/91)117.,- ৩৪ 

স্কুলের খরচ চালাইতে ন! পারিয়া গৌরমোহন আচ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরেকুষণ 
এবং গৌরমোহনের পুত্র ভৈরব আচঢ্য স্কুলটি শিবু শীল নামে এক ব্যক্তিকে কিক্রুয় 
করিবার উপক্রম করেন । 





৩১ 40100801017 £00]2 21 009০0151 ৫* এর মধ্যে ৪৮ 
[২5991776 ££000 8195 ০০০ ৪৯ 
ব1000041% রঃ ৪৮ 
৬৬ ০90010170015129 ৫৪ 
7)0০8০1 9০০96:০ ক ৫৬ 
73০77681 [2190015 ্ ৫৩ 
4৯170000500 ৬, ২ 


মোট ৩৫* এর মধ্যে ৩১৭ 
৩২ 'জ্যোতিরিক্দ্রনাথের জীবনস্থ্তি' পূ ১৪২ 
৩৩ মাসিক বন্বমতী, কাতিক ১৩৩১ 
৩৪ 0.5 06066178£5 ৬ ০1009€ 0-25 


১৩ 


এই সংবাদে : ৃ ও 
'রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে, আমর যেন জলে গেলুম,*'* আমাদের থার্ড 
ক্লাসটা ছিল বৃন্দাবন বসাকের গলির ধারে উপরের ঘরে, ঝড়াঝড় চাদর দিয়ে 
সব বেঞ্ি টেবল বেধে গলির রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া গেল,'** আমাদের 
মাই্ীর পেনী সাহেব আর অক্ষয় বসু বি, এ এসে আমাদের থামাতে চেষ্টা 
করলেন । আমরা বললাম, স্কুল আমরা কখনই বেচতে দেব না, বাড়ীতে 
কাদাকাটা করে ভবল মাইনে দেব, তবু স্কুল বেচতে দেব না। শিবুবাবু সরে 
পড়লেন-.'।".*তার পরদিন স্কুলে গিয়ে ক্লাসে বসেছি, এমন সময় ভৈরববাবু 
এসে ক্লাসে ঢুকলেন,'." খুব স্ষেহের স্থরে বললেন, তোমাদেরই কথা রাখব, 
স্কুল বেচব না, এস ভাল করে পড়াই, ।২« 

শিক্ষায়তনের প্রতি এই যে আন্তরিক অরুত্রিম অন্রাগ বালক বয়সেই 


অমৃতলালের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়! গিয়াছিল, ইহাই তাহাকে আমৃত্যু 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছিল । 


পুরাতন পঞ্রিকা"য় অমৃতলাল লিখিয়াছেন যে, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েন্টাল 


সেমিনারী হইতে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন।৩* “পুরাতন প্রসঙ্গে'ও তিনি 
বলিয়াছেন-_ 


€ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী হইতে ১৮৬৮ খুষ্টাব্বে আমি প্রবেশিকা! পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হই। আমার পরীক্ষা! দিবার কথা! ছিল ১৮৬৬ সালে”কিস্ত তখন 
আমার বয়স ১৩ বর মাত্র, স্থতরাঁং দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে 
আমি পরীক্ষা! দিতে পাইলাম ।*** 

কিন্তু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্ধে উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় অমৃতলালের নাম নাই। 


অথচ মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বেও অমৃতলাল পুনরায় লেখেন, 
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অমৃতলালের নাম পাওয়া গিয়াছে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 





৩৫ পুরাতন পঞ্জিক।' : মাসিক ধহুমতী, কাতিক ১৩৩১ 
৩৬ “স্কুল বেশ চলতে লাশ, ১৮৬৮ সালে আমরাও স্কুলের বিগ্তা শেষ করে বেরিয়ে পড়পুম' : 


মাসিক বহুমতী, এ 


বণ পূ ৬৯ 


২৩৮ 0. 5. 06250212915 ডি 0112100, 


১৪ 


ছাত্রদের তালিকায় । সেখানে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর নাম নাই, নাম রহিয়াছে 
জেনারেল্‌ আযাসেমব্লিজ ইনক্টিটিউশনের 1০৯ অম্বতলাল নিজে কখনও জেনারেল 
আযাসেমপ্লিজের উল্লেখ করেন নাই। তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই একটি 
প্রবন্ধে জেনারেল এ্যাসেমব্রিজের কথ। লেখা হয় |৪* 

স্বলের নাম এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষা! উত্তীর্ণ হইবার সাল সম্পর্কে অমৃতলালের 
একপ “ভুল'বিশ্ময় উদ্রেক করে। মেডিকেল কলেজের পুরাতন কাগজপত্র হইতে 
এ সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাঁওয়৷ যাইতে পারিত, কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন । কিন্তু অত- 
দিনের পুরাতন ফাইল সেখানে আর নাই-_ সবই কাল-কবলিত হইয়া নিশ্চিহ্ন 
হইয়! গিয়াছে । 


৪ 


প্রবেশিকা পরীক্ষা! দিবার পূর্বেই অমৃতলাল প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের প্রায় সমস্তই 
পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন । পিতৃকঠের শেক্সপীয়র আবৃত্তি অতি শৈশবেই তাহাকে 
শুধু এই “জগত্কবির* প্রতি অন্রক্ত করে নাই-_ ইংরেজী সাহিত্যেরও প্রতি 
চিরদিন শ্রদ্ধাশীল বাখিয়াছিল । 

কবিতা রচনার মধ্য দিয়া তাহার সাহিত্যসাধনার সুত্রপাত হয়। কবিতা 
রচনায় তাহার হাতেখড়ি দিয়াছিলেন শ্যামবাজার বঙ্গবিগ্ালয়ের পণ্ডিত ব্রহ্মানন্? 
চট্টোপাধ্যায় । তখনও তাহার বয়ন বার বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কনন! কৈলাসচন্তর 
তখন জীবিত ছিলেন । “বাবা তখন স্কুলের সেক্রেটারী ।-..আমর ।বদ্যালয়ে নান। 
ছন্দে কবিতা রচনা করিতে অভ্যাস করিলাম ।,৪১ 

এই সময়ে অমৃতলালের এক দূর সম্পর্কীয় কাক! তাহাকে পাহিত্যচ্চায় 
উৎসাহ দিতে লাগিলেন । ইহার নাম প্যারীমোহন বন্থ ।ঘ২ প্যারীকাকার নিকট 
হইতে অমৃতলাল একটু একটু ল্যাটিন গ্রীক শিখিয়া লইয়াছিলেন। প্যারীমোহন 


৩৯ ড্রষ্টব) [56 09100655 0856666 : 51-1820. 
৪* 'অমৃতময় অমৃতলাল'-_মাসিক বহ্থমততী, শ্রাবণ ১৩৩ 
৪১ 'পুরাতন এ্রসঙ্গ'_দ্বি' প. পৃ ৮৩ 

৪২ ইনি '্যাদাড়” গিরিশ ঘোষের ভগ্মীকে বিবাহ করেন। 


১৫ 


মধুসূদনের কবিতার “প্যারডি” করিতেন এবং সেই সব ক্লেষ-রচনা “তাস্কর” 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। ক্রমে অমতলালও এই ধরণের শ্লেষ-রচনায় কাকার 
“সাকরেদ" হইয়া উঠিলেন। শেষে প্যারীকাঁকাঁর কবিতার পাদপুরণ করিয়া দিয়! 
তাহাকে সন্তষ্ট কবিয়! নিজে কৃতার্থ হইতেন। প্যারীকাঁকার অভয় পাইয়! তিনি 
তাহার প্রথম স্বাধীন কবিতা রচনা করিলেন তের বৎসর বয়সে ( ১৮৬৬ )। 
আট চরণের এই কবিতাটির “আদ্যক্ষরগুলি জুড়িলে” কবির নাম পাওয়া যায়। 
এই কবিতা! সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন-_ 
প্যারীকাকার নিকটে অভয় পাইয়া! ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আমার প্রথম 
চিত্রকাব্য রচিত হয়। আমার সেই প্রথম রচনাটি মোটেই রসাত্মক নহে, 
কয়েকটি ছন্দৌবদ্ধ শব্দ মাত্র। আগ্যক্ষর গুলি একত্র জুড়িলে আমার নামটা 
বানান করা হয়।""" 
শ্ীপ্রীহরিপদে যেবা করয়ে স্মরণ । 
অবনী ভিতরে সেই আদরের ধন ॥ 
' মৃত্যুভয় নাহি থাকে সদা আনন্দিত। 
তপ জপ করে সদা মনের সহিত ॥ 
লালস৷ নাহিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন । 
লভিতে লালসা মাত্র ঈশ্বর-চরণ ॥ 
বন্দি* ঈশ্বর-চরণ খোঁজে মোক্ষ পথ | 
_স্থজন স্বজন তার শত্রু হয় হত ॥১৪৩ 
এই কবিতাটি কোথাও প্রকাশিত হয় নাই । 
এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু উপলক্ষে তিনি একটি কবিতা রচনা 
করিলেন। কবিতাটির ছন্দ মধুস্থদনের “রেখ ম| দাসেরে মনে"র অনুরূপ | 
“প্যারীকাকার তাহা এত ভাল লাগিল যে তিনি তাহা “ভাস্করে” প্রকাশিত 
করিয়া দিলেন। এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অক্ষরে দেখি। 
কবিতাটি আমার নিজেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। কিন্তু শ্লেষ-রচনার 
দিকেই আমার প্রব্ঠতা বেশী রহিয়া গেল ।”£* 
কৈলাসচন্ত্রের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই প্যারীমোহনের মৃত্যু হয় । অমৃতলালের 





৪৩ পুরাতন প্রসঙ্গ'-দ্বি. প পৃ ৮৩-৮৪ 
৪৪ এ ত্র পৃঃ 


১৬ 


বয়স তখন তের-চৌদ্দ। এই বয়সেই তিনি ঘটনাচক্রে" একখানি প্রহসন নাটক' 
লিখিয়া ফেলিলেন। ইহাই তাহার প্রথম প্রহন। পাড়ার সখের যাত্রার 
দলের পীড়াপীড়িতেই ইহার জন্ম-_ 
“আমি তখন সবেমাত্র পড়িয়াছি “একেই কি বলে সভ্যতা? তাহারই 
অন্থুকরণে আমি একখানা ৪:০৪ রচনা! করিলাম, নামট1 বড় ছোটখাট 
হইল না_-“একেই কি বলে তোদের বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতি করা? 
এই রচনাঁটি এখন একেবারে লুপ্ত । রচনায় যে বিশেষ কিছু কৃতিত্ব ছিল 
তাহা নহে, তবে এইটুকু বলিতে পারি-_ আমি অন্করণ করিয়াছিলাম 
বটে, কিন্ত চুরি করি নাই ।”৪ৎ 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মধুস্থদনের রচনা বালক অমৃতলাল সাঁগ্রহে 
পড়িতেন। বালক বয়সে ভাল লাগিত না বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মধুস্দনের রচনা 
বর্জন করিয়াছিলেন । বালক অমৃতলাল ও বালক রবীন্দ্রনাথের মনোধর্ষের এই 
পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মতো! ৷ বাইশ বৎসর বয়সে লেখা অমৃতলালের প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ নাটক “হীরকচূর্ণে*র নামপত্রেও দেখিতে পাই “মেঘনাদ-বধ” কাব্য হইতে 
উদ্ধৃতি ।*৬ রাবণের মনোভাবের সহিত ভাঁগ্য-বিড়শ্বিত বরোদারাঁজ মল্হার 
রাওয়ের মনোভাবের যে সাঘৃশ্ঠ বাইশ বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন তাহা সঙ্গতিহীন নহে । ইহা! ব্যতীত মধুস্দনের নিকট বাংলা সাহিত্যের 
খণের কথা তিনি বক্তৃতায়, প্রবন্ধে একাধিকবার স্মরণ করিয়াছেন ।৪* 
বসসাহিত্য রচনীয় “অমৃতবাঁজার পত্রিকা"র প্রভাব তাহার উপর পড়িয়াঁছিল। 
“বিবিধ” নামে যে হাস্তোদ্দীপক প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইত, সেই দুর্লভ সরল %০03010 
0৮৮15” এর রসপ্রাচুর্ষে কিশোর অমৃতলাল মুগ্ধ হইতেন। 


টস 


৪৫ “পুরাতন প্রসঙ্গ'_-দ্ি, প, পৃ ৮৫-৮৬ 

৪৬ 'কুহ্ুম দাম-সঞ্জিত, দীপাবলী-তেজে 
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল 
এ মোর হন্দর পুরী ! কিন্তু একে একে 
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটা, 
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ৮ 

৪৭ ১৩৩ সালে কাঠালপাড়ায় অনুষ্ঠিত দাহিতা-দক্মেলনের সভাপতিরূপে তাহ।র অভিভাষণ 
১৩৩১ এর মাঘ সংখ্া। 'মাসিক বহমতী'তে তাহার প্রবন্ধ 'সারম্বত ব্রতকথা--মধুসুদন'। 
এবং ১৩৩২ এর ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে তাহার “মধুমঙ্গল' প্রবন্ধ গরষ্টব্য। 





খু ১৭ 


শৈশবকাল হইতেই অম্বতলাল ছিলেন সর্বভুক পাঠক। 'সৎসাহিত্য” তো 


পড়িতেনই, বটতলার উপন্তাঁস-নাটকও বাদ যাইত না । তাহার নিজের কথায়-_ 


“মদনমোহন, তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ব, মাইকেল ত সব ছেলেই 
পড়িত। বটতলার বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা বেণীমাধব দের পুত্র লালবিহারী 
আমার সহপাঠী ছিল। তাহাদের দোকানে যত উপন্তাস নাটক ছিল, এক 
একখানি করিয়া! বোধ হয় সবগুলিই পড়িয়! ফেলিয়াছিলাম । নাটকের প্রতি 
আমার বিশেষ টান ছিল ।”*৮ 

এই বটতলার সাহিত্য সম্পর্কে চিরকালই তাহার মনের মধ্যে একট। মমতা- 


পূর্ণ প্রীতির ভাব ছিল। বটতলাই যে একদিন বাংলা সাহিত্যকে কালেব আঘাত 
হইতে রক্ষা কবিয়াছিল একথা তিনি কোনদিনই বিস্থৃত হন নাই । মৃত্যুর কয়েক 
বৎসর পূর্বে তিনি লিখিয়াছিলেন__ 


“আশ মানির বপবর্ণনাচ্ছলে বটতলার সরম্বতীকে আহ্বান করে বঙ্ধিমবাবু 
একটু বিদ্রপ করার পর থেকে* অনেক সাহিত্য-ঘোড়সোয়ার বটতলার 
নামে নাক সিটকে থাকেন । বলি, ও ঠাকুর ! কোথায় থাকত তোমার 
বাঙ্গাল! বিদ্যা, বাঙ্গাল! সাহিত্য, বাঙ্গাল৷ ভাষা, বাঙ্গাল! ধর্ম, বাঙ্গাল! পুণ্য, 
বাঙ্গালা গগ্য-পছয, যদি না চৌদ্দ আনায় বিকুতো! বটতলার বাঙ্গালা 
মহাভারত, বাঙ্গাল! রামায়ণ ৪৯ 

অমৃতলালের যখন ১৮ বৎসর বয়ম (১৮৭১) তখন হইতেই ত্রীহার ইংরেজী 


সাহিত্য ও ইতিহাঁন পড়াঁর নেশা জমিয়! ওঠে ।৫০ কুইন্স কলেজের গ্রস্থাগারিক 
বাঁজচন্দ্র সান্তাল গ্রন্থাগার হইতে তাঁহাকে ইংলগ্ ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক, 
উপন্তাস ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার স্থযৌগ দিয়াছিলেন। অস্ৃতলাল 


বলিয়াছেন__ 


6৮ 


ও 


ইংরাজি পড়ার নেশা আমার খুব জমিয়৷ উঠিল। "জীবনে যদি আমি 


“পুরাতন প্রসঙ্গ'__ ছবি. প. পৃ ৭, 

'আমি আশমানির বপঞ্বর্ণন করিব 1**হে বটতল! বিদ্যাপ্রদীপ তৈলপ্রদায়িনি! আমার 
বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাও।'-_ 'ছুর্গেশনন্িনী' : প্রথম খণ্ড, দ্বাদশ 
পরিচ্ছেদ । 

'পুরাতন পঞ্জিকা' : মাসিক বন্গুমতী, বৈশাখ ১৩৩১ 

সে সময়ে তিনি কাণীতে হোমিওপ্যাথি শিক্ষার জগ্য গিয়াঁছিলেন। 


১৮ 


কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকি, তজ্জন্য “সান্যাল মহাশয়ের নিকটে 
আমি অনেক অংশে খণী।7৫১ 
অমৃতলালের সাহিত্যাঙ্রাগ ও বৈদগ্ধ্য সম্পর্কে ধূর্জটিপপ্রলাদ মুখোপাধ্যায়ের 
অভিমত নিয়রূপ-_ 
“অমৃতবাবু বিস্তর পডেছিলেন, বিশেষত সাহিত্য আর নাটক। প্রকাণ্ড 
লাইব্রেরী ছিল ' অমন বিদগ্ধ পুরুষ, নাগরিক বাংল! দেশে খুব কম 
জন্মেছেন । ৫২ 
তৎকালীন বাংল! দেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই অমৃতলালেব পভাশুনার 
খবর বাঁখিতেন এবং তাহার গ্ুণগ্রাহী ছিলেন । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
পত্রোত্তবে একবাব তাহাকে লিখিয়াছিলেন _ 
26 78191991755 ১06০6 
0০2100668, 10০0০610061 23, 1911. 
145 0০০1 112, 8200, 
1 1025০12061560 10875 1০6661: 01 0017£19001901015 1000 50015 
[ ৪106 27030 85 ০01701106  £:017) 2 1০21 10561 06 21, 
11061560165 21700. 1015001.,, 
17912001076 5০00 2£811) ৬€াচ 10626115800 919101176 5০ 
1)01700015 18101 5০0 50 1101015 0251৬, 


[162105911) 
০015 ০1180216]9 
[7817105-10. 917850101.৫৩ 


ধূর্জটিপ্রসাঁদ যে “প্রকাণ্ড লাইব্রেরী'র উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ 
হাজার টাঁকা মূলোর গ্রন্থ ছিল। শোনা যায়, স্তর আশুতোঁষের সহিত 
প্রতিদ্বন্দিতা কবিয়া একবার এক নীলাম হইতে তিনি প্রচব গ্রন্থ ক্রয় কবেন। 
স্দীর্ঘকাঁল ধরিয়! অমৃতলালের এই 'প্রকাণ্ড” গ্রন্থাগীবটি গঠিত হয। অভিনয়ের 
কথা বাদ দিলে গাছ আর বই ছিল তীহাব প্রধানতমও“নেশা"ব বিষয় । 

১৮৯৬-৯৮ সনে লেখা তাহার দিনপঞ্জীব কয়েকটি ছিপ্নপঞ্জ মিলিয়াছে। তিনি 





০১ পুরাতন প্রসঙ্গ-_ দ্বি প. পৃ ৮১ 
৫২ 'মনে এল পৃ ১*৭ 
«৩ পত্রটি অপ্রকাশিত। 


৯৪৯ 


কি ভাবে গ্রন্থ ক্রয় করিতেন তাহার কিছুটা আভাস সেখান হইতে পাওয়া যায় । 

যেমন, 
(19.7,1896 : 9910585) "11952 10906 2. ৬615 1976০ [007 
01956 ] 3; ,,...00910% 0৫6 019০ 0090155 ৪16 12106-5,5০, 16 111 509 
৪:£1226 281 00 009,0০8 450210 20112500101) 06 010. 10150017125 
2100 101100160 ভা 01105. 

পরদিন € অর্থাৎ 20.7.1896 ) লিখিয়াছেন__ 

হর 17008156002 09015 0010 010০ [25001)81082, 006 ৮৮1)০16 

1090 1095 5956 7২5. 130/-16 175651965 73015 0 01215, ০০০01%, 


০9.1119£0. ..০*, 
কোন্‌ কোন্‌ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি গ্রস্থ ক্রয় করিতেন 
তাহাদের কয়েকটি নাম পাওয়া যাইতেছে ১ল! অক্টোবর, ১৮৯৮-এর "ডায়েরী, 
হইতে । লিখিয়াছেন, 


»০১1098006 7095100021105 01 500911 50105 00 (08102001858 ৪.0 
1702 108, ৬10515 2100 [২91707:291", 


এইভাবে গ্রস্থ ক্রয় করিয়া তাহার গ্রন্থাগার এতই বড় হইয়! উঠিল যে, তাহার 
তত্বাবধান কর তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। স্টারের অভিনেতা ও অমৃত- 
লালের বিশেষ স্েহভাজন মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী ( মহেন্দ্র মাষ্টীর ) গ্রন্থাগারটি 
দেখাশুনা করিতেন ।** শেষ পর্যস্ত অবশ্য এই অমূল্য গ্রন্থাগারটি তিনি রক্ষা 


৫৪ এই ক্যাম্ত্রে কোম্পানীব প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুরদান করেব সহিত [ ইহার নামে কলিকাতা 
বিশ্ববিভ্ভালয়ে ইতিহাসে ম্বর্ণপদক আছে] অমুতলালের বিশেষ খনিষ্ঠতা ছিল । ইনিই 
অমুতলালকে প্রয়োজনমতো গ্রন্থ সববরাহ করিতেন । ১৮৯৭ সনের ১৮ই মে, মঙ্গলবারে 
লেখ তাহাব দ্দিনলিপির একাংশে আছে £ “3৪৮০1000900 985 [৪ 05006. 17 (106 
৩৮ 51176 00 11)01012 08৮ 2,106 0 6০9০9 0০903 912 09121196 ০000 10: 106 
000 )0619100-) 'খাস-দখল' নাটকে ( প্রথম অন্ক £ তৃতীয় দৃষ্তে ) অমৃতলাল 'ক্যাম্ত্রে' র 
উল্লেথ করিয়াছেন । 

৫৫ চোখের পীড়ায় এ অস্থতল] 







তাহু।তেও মহেন্দত্রের উল্লেখ 
*অমৃত-ম্দিরা' গ্রস্থের ' 


মযে কবিতাটি লেখেন 
“এ হে মহেত্র করি জী, রণ॥' [ইহার সম্পর্কে 


করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে কুমীর মন্নথ মিত্রকে অধিকাংশ গ্রন্থ 
বিক্রয় করিয়া দেন। জীবনে তিনি অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন প্রচুর। কিন্ত 
সঞ্চয় করিবার মত বিষয়বুদ্ধি তাহার কোন কালেই ছিল না। দূর্ভাগ্যপ্রপীড়িত 
কবি হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে অমৃতলাল “হেমচন্দ্রের মুক্তি, নামে যে কবিতাটি 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নিজের অমিতব্যয়িতার আভাস দিয়! লিখিয়াছেন-_ 
বাঁচিলে কি কবিবর জুড়াল কি জ্বাল! । 
টি কি দিলে গো শেষ ভব-নাট্যশালা ॥ 


আমিও নত কালে অর্থ হিটিনা | 
শুনেছি মাতাল কানে স্ৃখ্যাতি গর্জন ॥ 
কিন্ত হে তোমারি মত, 
ব্যয় করি অবিরত, 
বর্ষায় আশ্রয়তরে বাঁধিনি কুটার । 
ভিজেছি তোমারি মত ঢেলে আখিনীর |১.. 
কিছু মূল্যবান গ্রন্থ তাহার অতি প্রিয় শ্যামবাজার এ. ভি. সুলে এখনও 
আছে। 
অমৃতলালের এই সাহিত্যান্ররাঁগ আমৃত্যু অব্যাহত ছিল। 


৫ 


ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ছাত্র থাকাকালীন ১৮৬৮ খৃষ্টান্ধে অমৃতলালের বিবাহ 
হয়। পাত্রী শালকিয়ার ভূম্যধিকারী জয়নারায়ণ ঘোষের পৌত্রী কালীকুমারী। 
বিবাহকাঁলে অমৃতলালের বয়স পনের এবং কালীকুমারীর নয় বৎসর । 
অমৃতলাল লিখিয়াছেন-__ 
“কলিকাতীর শিক্ষিত সম্থাস্ত ঘরের ছেলেদেরও তখন বিবাহটা হয়ে যেত 
সাধারণত: ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সের ভেতর । এই অন্যায় অপ্রেমিক 


অন্তর্গত খাটেশ্বরের জমিদার । খ্রস্থকারের বহ্যত্বসঙ্কালিত দুর্লভ গ্রস্থাবলীর তবাবধানভার ইহার 
উপরে স্ভাস্ত । নাটাশালায় ইহার প্রচলিত নাম--'মাষ্টারমশাই' ৮" 
৫৬ 'অমৃতশ্মদিরা' পূ ১৩৮ 


২১ 


কাজটা হয়ে যাবার কারণ, তখন ছেলে বিয়ে করত না, বাবা বিয়ে দিতেন । 
বাবা নিজের মেয়েটিকে পরের ঘরে দিয়ে অপরের একটি মেয়েকে বউ বলে 
নিজের সংসারের ভিতর এনে গড়ে তোলবার জন্য ঘরে নিতেন, প্রেমিক পুত্র 
প্রেয়পী ঘরে আনতেন না 1৫৭ 
পুত্রের বিবাহ টৈলাসচন্দ্র দেখিয়া যাইতে পারেন নাই । 
"তখন ১৫ বসব মাত্র বয়স, এন্ট্রীন্স পড়ি, ৩ বৎসর পূর্বে পিতৃবিয়োগ 
হয়েছে ।৫৮ 
অমৃতলাল তীহার স্মথতিকথায় এই বিবাহের একটি উপভোগ্য চিত্র 
আকিয়াছেন। তাহাঁদের বাল্যাবস্থায় বঙ্কিমের উপন্যাস অপেক্ষা দীনবন্ধুর 
নাটকের জন্য “সকলে উদ্গ্রীব হইয়া” থাকিতেন। অমৃতলালও যুগরুচি অন্্যায়ী 
দীনবন্ধুর অধিকাংশ নাটকই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এবং 
“বিবাহের দিন 'লীলাবতী” আগাঁগোড়া পাঠ করিয়া ভাবিলাম,_ 
তাই ত, পত্বীটি আমার কি রকম হবেন! সারদাস্থন্দরীর মত হলেই ভাল 
হয়, আমার ত ঝৌঁক লীলাবতীর চেয়ে সারদাস্থন্দরীর দিকে । নিশ্চয়ই 
সারদাস্ুন্দরীর মত হবে ।”৫» 
'লীলাবতী” নাটকে একমাত্র 'সারদাস্বন্মরী”কে পছন্দ হইবার কারণ অমৃতলাল 
অন্ত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন__ 
“বাজলক্ষ্মীকে মোটেই পছন্দ হল না, কেন না আমাদের হেডমাস্টার আদি 
ব্রাক্ষমমাজের প্রাচীন সভ্য ঈশ্বর নন্দী মহাশয় গৌফ কামিয়ে মেয়ে সেজে 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ত্রাঙ্ষধর্ম” প্রথম ভাগের ব্যাখ্যা করছেন মনে 
হতে লাগল। ক্ষীরোদস্থন্দবীটা যেন উপোসপোড়া ছি'চকাছনে রোগ! 
মড়াটা। লীলাবতী বেশ সাজাগোজ। কবিতা পড়া মেয়ে বটে, কিন্তু কেমন 
মনে হল যেন কলের পুতুল, একজিবিশনে পাঠাতে বেশ, কিন্তু ফার্ট 
ডিবিশনে চারটে পাশ করবার আগে তার সঙ্গে যে প্রণয় জমিয়ে তুলতে 
পারব, এমন মনে তল ন।, নিয়ে ঘরকন্নার কথা ত নয়ই । এইবার সারদ- 
দ্বন্দরী, একেবারে ফাস্টক্লীস, পৃরোপুরি মনের মত, আদর্শ স্ত্রী, আমার 


€৭ পুরাতন পঞ্জিকা'-_-মাসিক বন্থমতী, অগ্রহীয়ণ ১৩৩১ 
৫৮ এ - খর 
৫৯ “পুরাতন প্রসঙ্গ'-_ ছি' প. পৃঃ ৭১ 


চক 


চেয়ে কিছু বয়সে বড় বলে মনে হুল বটে, তা ভাবলেম, ম্যানেজ করে 
নেওয়া যাবে ।”৬০ 
কিন্তু মুষড়াইয়া৷ পড়িলেন শুভদুষ্টির সময়ে | দেখিলেন-_ 
চস্ষু ছুটি অনেকটা সারদাস্ন্দরীর মত বটে, কিন্তু অঙ্গ থেকে যেন গায়ে 
হলুদের গন্ধের সঙ্গে একেবারে ঝিনুকের ছুধের গন্ধ বেরুচ্ছে ।......আমার 
বয়ন পনেরো, কনের বয়স সবে নয়, এতেই আমি আমাকে যুবা আর তাঁকে 
খুকি মনে করতে লাগলুম ৷ মনটা বড় মুষড়ে গেল ।*৬১ 
এই স্থৃতিচিন্ত্র রচনার দীর্ঘকাল পূর্বে একবার বক্তৃতা প্রসঙ্গে অমৃতলাল এই 
“আকর্ণবিশ্রান্ত কাঁজলপরা! চেলির পু'টুলী"র উল্লেখ করেন ।৬২ “অমৃত-মদিরা"র 
একটি সরস কবিতায় পত্বী “কাঁলী”র উল্লেখ আছে। জয়দেব-চণ্তীদাস প্রদ্রগিত 
পথে তিনিও “ম্ুশীতল পদতল" প্রাী__ 


'জয় জয় কালী, এই লও ডালি, 
ঢালিলাম পায় নতশুভ্র শির। 
অতি স্থশীতল তব পদতল, 


জীবনে আমার যমুনার তীর ॥৮৬০ 

বিবহের ছাগ্লান্ন ব্সর পরে 'পুর।(তন পঞ্জিকা” লিখিতে বসিয়া স্ত্রীর সম্পর্কে 
অনেক প্রসন্ন পরিহাস করিয়াছেন। “পরিণয়বৃক্ষের কচি ফলটিকে” তিনি যে 
তখনও “মালদহের আমসত্বের আঁদরে ভাঁড়ারের অমূল্য সংস্থ নিরূপে” রক্ষা করিয়া 
আমসিতেছেন, একথা আনন্দেরই সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি তাহার 
দাম্পত্য জীবন সর্ধথা মধুর ছিল না। “রসসাগর অমৃতলালের জ'" নর আত্যস্তরিক 
যবনিকার অন্তরালে ছিল ছুঃখলগর 1১৮৪ 

সত্তর ব্সর বয়ঃক্রমকালে একবার কথাপ্রসঙ্গে অমৃতলাল বলিয়া- 
ছিলেন-_“পঞ্চোত্তর পঞ্চাশৎ বৎসর গৃহাশ্রমে ব্রতধারী হইয়া! পতিত্বের সাধনায় 


৬* পুরাতন পঞ্রিকা'-_ মাসিক বহমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ 

৬১ পুরাতন পঞ্জিকা'-_ মাসিক বহ্ুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ । অমু্লা ধ পুত্র ও কন্যাদের নাম-- 
ক্ষেত্রতৃষণ, কেতনভূষণ, শরশিতৃষণ, অসিভূষণ, মুণীলন্ুষণ। ও বীণাভূষণ! । 

৬২ 'অসুতবাবুর বন্তৃত।' £ রঙ্গভূমি, মাঘ, ১৩*৭ 

৬৩ 'মল'__ 'অমত-মদিরা”, পৃ ৮৮ 

৬৪ 'অন্ত-তর্পণ'-_-দেবপ্রসাদ সর্বাধিক।রী £ ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৭ 


২৩ 


বুঝিয়াছি যে কৃষ্ণনামের ফল কৃষ্ণনাম-_ “তথাপি মম সর্বস্ব গৃহিনী 
বৃক্তলোচনা' ।৬৫ 


অন্ুরূপ। দেবী তাহার ম্মৃতিকথায় লীখয়াছেন__ 

“তীর স্ত্রীকে দিদিমা! ন। বলিয়া আমরা! কৌদিদি বলিতাম । আমাদের ছোটরা 
তাকে বলিত লেডী বোস। 

গত বৎসর ( ১৩৩৫ ) তিনি আমার মার* কাছে কাশীতে আসিয়া মাস দুই 
ছিলেন । নিজের ছুই মেয়েই গত হওয়ায়** তাঁর উপর ম্সেহটা প্রচুররূপেই 
পড়িয়াছিল। স্বামীর উপর বাগ অভিমান হইলেই বলেন, “আমি আমার 
মেয়ের কাছে চলে যাব।” সেবার জিদ করিয়াই চলিয়া আসেন। ফিরিতে 
ইচ্ছা ছিলনা ।”৬৬ 

অমৃতলালের মনে এজন্য আক্ষেপ ও ক্ষোভ কম ছিল না। স্ত্রীর নিকট 


একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন__ 


“আমার জন্ম রামনবমীর দিনে, তাই হয়ত রামের মতই আমিও আমার 
সীতাদেবীর মনে ছুঃখ দিয়ে আসচি |১৬৭ 


৬ 
এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতলাল ডাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিক্যাল 


কলেজে প্রবেশ করেন । চিকিৎসাবিদ্যা'ব প্রতি তাহার স্বভাবগত অনুরাগ ছিল। 
লিখিয়াছেন__ 


“ছেলেবেলা থেকেই আমি ভাঁক্তাবির ভাঁণ কবিয়! খেল! করিতাঁম, কলাগাছ 
কাঁটিয়া 8074090101% এর সখ মিটাইতাম, বেলের আটা পচিয়া পোকা 
হইলে জৌঁক বসানর অভিনয় করিতাম, বেলের আটা সেবন করাইয়া 
বাস্তবিকই কোন কোন রোগীকে আরাম করিতাম ।”৬৮ 





৬৫ 


০০ 


ষ্ঠ 


৬৮ 


১৩৩* সালে কাঠালপাডা সাহিত- সম্মেলনে তাহার ভাষণ জষ্টব্য। 
অমুতলালের প্রথম জীবনেব নাটাসঙ্গী নগেক্সনাথ বন্যোপাধ্যায়ের কন্তা | 
জোট মৃণালভূষণার"ৃত্যু হয় ১৩২১ সালে । কনিষ্ঠা বীণাতৃষণ! পূর্বেই গত হন (১৩১৮ )। 
'অমৃতলাল বন্থ' ঃ মাসিক বহুমতী 2 ভার ১৩৩৬ 
রি 
পুরাতন প্রসঙ্গ'__ দি, প. পূ ৭১-৭২ 


২৪ 


শৈশবের এই অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা তিনি এক্টি গল্পে অক্ষয় করিয়! 
রাখিয়াছেন। ১৩২৯ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত পেতিত ভাক্তার” নামক 
গল্পটিতে অমৃতলাল পতিত ভাক্তীরের মধ্যে নিজেকে প্রাতিফলিত করিয়া 
লিখিয়াছিলেন__ 
পতিত ছেলেবেলায় ডাক্তারী ডাক্তারী খেলা করিত, টিফিনের পয়সায় 
কচুরি জিলিপি না খাইয়া বেনের দোকান হইতে সোডা, এ্যাসিড, কিনিয়া 
আনিয়া সে আলাদা আলাদা বাঁটিতে গুলিত এবং ভাই বোন্‌ ও খেলুড়ীদের 
সামনে এ দুইটা! জল মিশাইয়া টো টো শব্দে ফুটাইয়া তাহাদিগকে চমত্কৃত 
করিয়া দিত। জলপানির পয়সা জমাইয়া সে তাপিন কিনিত, পিপারমেণ্ট 
কিনিত, টিন্চার আইডিন্‌ কিনিত এবং অবস্থান্রুসারে ক্রীড়াসঙ্গীদিগের 
উপর এঁ সকল ওঁধধের ব্যবস্থা চালাইত। পাঁড়ার এক নাপিত ডাক্তারের 
নিকট সে একখানি ভাঙ্গা বেল্কার চাহিয়া! লইয়া! তাহার দ্বারা ভাইবোনের 
এ1ক। পাচড়া উস্কাইয়] দিয় অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করিত। একবার মে একটা 
পাকা বেল কাটাইয়! তুলিয়া! রাখিয়াছিল, বেল পচিয়া তাহাতে যে পোকা 
ধরিল, তাহাই তাহার খেলাঘরের জে(ক হইল। 
পতিত মন্ুস্তকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিত ডাক্তারকে |." ডাক্তার 
আসিলে তাহ1র উঠা-বসাঁ, দীড়ানো, নাঁড়ী টেপা, জিভ্‌ দেখা, শিক্ষে 
বসানো প্রিস্রূপসন্‌ লেখা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ক্রিয়া! অতি" মনোযোগের সহিত 
লক্ষ্য করিত ।”* 
তাহাদের শৈশবে বিজ্ঞ/নচর্চার বা হাতেব কাঁজ শিখিবাঁর আগ্রহ সাধারণের 
মধ্যে একরূপ ছিলই না। তথাঁপি অমৃতপাল খেলাচ্ছলে ব! প্রয়োজনে হাতের 
কাজ করিতে ভালবাসিতেন। “বিশ্বকর্মাপূজা” নামক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন__ 
ইদানীং বিজ্ঞানের কথা, ভদ্দরলেকেব ছেলেদের হাঁতেব কাজ শেখবার 
₹থা, স্কুল-কলেজে, সভাসমিতিতে, বেভাঁবাঁর বাগানে, হাওয়া খাবার পাকে, 
ক্লাবে বৈঠকে চলছে । আমাদের বাল্যাবস্থায় ও সব কথার উচ্চবাঁচাই ছিল 
না, তবু আমরা নিজ প্রয়োজনসাধন জন্য, অথবা*খেলায় ধুলায় যত হাতের 
কাজ করিতাম, এখনকার বালক বা কিশোরদিগকে তাহার কিছুই করিতে 
দেখি ন117%* 





'কৌতুক-ঘযৌতুক' পৃ ১৯-২* +* “কৌতুক-যৌতুক' পৃ ১৩৪ 


৫ 


মেডিক্যাল কলেজে, রাধাগোবিন্দ কর ( ঘি. এ পে: ) ছিলেন তাহার 
সহাঁধ্যায়ীঞ্চ। দুই বৎসর পরে শিক্ষা অসমাপ্ত বাঁখিয়াই তিনি মেডিক্যাল কলেজ 
পরিত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ হোমিওপ্যাথির আকর্ষণে । 

আলোপ্যাথরা হোমিওপ্যাথদের সম্পর্কে যে উন্নানিক মনোভাব পোষণ 
করিতেন অমৃতলাঁল তাহা কোনদিনই সমর্থন করেন নাই । একবার লিখিয়া- 
ছিলেন “এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের মধ্যে জনকয়েকের ছুইটি..-ব্রহ্মাত্র আছে, 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমাত্রকেই বলিয়া থাকেন, ও এনাটমী জানে না, 
প্যাথলজি জানে না” |» 

“মোটের উপর ছুই ব্সর কলেজে অধ্যয়ন করিলাম |? ০ 
আযালোপ্য।থির ঝেণাক কাটিয়া তখন হোমিগপ্যাথির নেশ! ধরিয়াছে। সে 
সময়কার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ লোকনাথ মৈজ্র তখন কাশীতে। ইনি চিকিৎসার 
দ্বারা জজ আইরণসাইডের স্ত্রীর প্রাণরক্ষা করায় তিনি কাঁশাতে ভারতের প্রথম 
হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল নির্মাণে লোকনাথ মৈত্রকে সহায়তা করেন। 
অম্ৃতলা'ল ইহ।র শিশ্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কাশীতে গিয়া তিনি লোকনাথ মেত্রের বাড়ীতে রহিলেন। কলিকাতায় 
লোকনাথ মেত্রের বাঁড়ী শ্ামবাজাবে তাহাদের বাড়ীর নিকটেই ছিল। লোকনাথ 
মৈত্র ছিলেন তাহার পিতৃবন্ধু। সেই কারণে শৈশব হইতেই তিনি লোকনাথ 
মৈত্রকে বিশেষ জানিতেন । লোকনাথ মৈত্র এবং তাহার হোমিওপ্যাথির সহিত 
অমৃতল্বলের বাল্যজীবনের একটি ঘটনা জড়িত হইয়া আছে। এগার বৎসর 
বয়সের সময় গাছ হইতে পড়িম্ব' তাঁহার একটি হাত ভাঁঙে। সেই সময় 
লোকনাথ মৈত্র তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়। “দেখিলেন যে হাড় 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ।” 


* ইহাদের গৃহে বপিয়াই অমতলাল তাহার প্রথম নাটকটি রচনা করেন £ 

লিখেছি 'হীরকণুর্ণ' পূর্ণপান্র করে। 
বয়স বাইশ ষবে বসি 'কর' ঘরে ॥' 

৬৯ 'সারম্বত ব্রতকথা' : মালিক ধহুমতী মাধ, ১৩৩১। 

৭* (পুরাতন প্রসঙ্গ'-_ দ্বি, প: পৃ ৭২। অনেকে মনে করেন অমৃতলাল তিন বংসর মেডিক্যাল 
কলেজে পড়েন। তাহার মৃত্যুর পরদিন € ৩।৭।১৯২৯ ) ইংলিশম্যান ও অমৃতবাজার পত্রিকা! 
তিন বসর বলিয়াই উল্লেখ করেন । মাসিক বন্মতীতে (শ্রাবণ ১৩৩৬ ) প্রকাশিত “অমৃতময় 
অমৃতল/ল' প্রবন্ধে বৈগ্চনাথ বন্দে পাধ্যায়ও অধ্য়নকাল তিন বংসর বলিয়। নির্দেশ কযেন। 


তত 


“তৎক্ষণাৎ আমার বাবার অনুমতি লইয়া! তিনি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার 
বেরিনিকে লইয়া আসেন । আমার ভাঙ্গা হাত লইয়া বোধ হয় কলিকাতায় 
হোমিওপ্যাথির প্রথম 51181021 095 হয়।""'ব্যাণ্ডেজ খোলা দেখিবার 
জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ডাক্তার রাজেন দত্ত আসিয়াছিলেন ।7৭ ১ 
বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রনাথ দত্তের এই কৌতুহলের কারণ আছে। বাঁজেন্্রনাথ 
দত্র ছিলেন প্রথম বাঁডালী হোমিওপ্যাথ | বিদ্যাাগর ইহার নিকট হইতে 
হোমিওপ্যাথির উপকারিতা জানিয়া হোমিওপ্যাথির চর্চা ও প্রচারে এক সময় 
মন দেন।+২ এইজন্যই “হোমিওপ্যাথির প্রথম 98109] ০৪5০, দেখিতে উভয়ে 
আসেন। 
লোকনাথ মৈত্রকে তিনি পিতার ন্তায় ভক্তি করিতেন । লোকনাথের মৃত্যুর 
পর তিনি “লোকনাথ মৈত্র" ন।মে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন । তাহার 
আরম্ভ এইরূপ-_ 
“কাথা তাত লোকনাথ দেব্পদে প্রণিপাত, 
কত কথা ওঠে মনে তোমার স্মরণে । 
তব ল্সেহ ভ।লবাসা, কত স্থখ কত আশা 
পেয়েছি পাঁয়ের পাঁশে কিশোঁব জীবনে ॥ 


১৮৭২ খুষ্টাব্দের গোড়ার দিকে অমৃতলাল স্বাধীনভাবে ডাক্তারি শুরু 
করিলেন । লোকনাথ মৈত্রের পত্র লইয়া তিনি কাশী হইতে বাকিপুরে গেলেন । 
বাঁকিপুরের উকীল গুরুপ্রসাদ সেন তখন ডেঙ্গু জরে পীড়িত। তাহাঁকে 
চিকিৎসা করিয়! ছুইদিনে অমৃতলালের চাঁরিটি ৮াকা৷ রোজগার * ল। বীঁকিপুবরে 
তিনি কবি, বলদেব পালিতের বাসায় ছিলেন এবং ডাক্তার বসন্ত দত্ত তাহার 
মুকুবিব হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে বসন্তবাবুব সহিত 
থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন । ডাক্তার বসন্ত দত্ত সম্পর্কে অমৃতলাল বলিয়াছেন__ 

“তিনি আমাকে হাতে ধরিয়! কাধ্যে ব্রতী করিয় দিলেন, যাহাতে আমার 

উন্নতি হয় কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন |”? ৪ 


৭১ পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি' প. পূ ৭৩ 

৭২ 'বিগ্ভাসাগর'-_ চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৫*১ 
৭৩ “অম্ত-মিরা' পৃ ৭৯ 

৭৪ "পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি. প. পৃ ৭৮ 


চা 


কাশীতে এবং বাঁকিপুরে থাকাকালীন অম্বতলাল বিষ্যাসাগর, কবি নবীনচন্দ্র 
সেন ও কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সান্নিধো আসেন। পিতাকে কাশীতে বাখিতে 
গিয়া বিগ্ভাসাগর লোকনাথ মৈত্রের অতিথি হন। ভোর রাত্রে নৌকাযোগে নদী 
পার করিয়া! ( তখন সেতু নিগ্রিত হয় নাই ) বিদ্যাসাগরকে রাজঘাট ষ্টেশনে 
পৌছাইয়। দিবার ভার অমৃতলালের উপর পড়িল। যদি ভোর রাত্রে জাগিতে 
না পারেন, সেইজন্য এক কৌশল করিলেন-_ 

«..*বিদ্ভাসাগর মহাঁশয়কে ধরিয়া বসিলাম-_ গল্প বলিতে হইবে। তিনি 

বলিলেন-_ গল্প শুনবি? কি রকম গল্প বলব, দু মিনিটের মত, ন1! আধঘণ্টার 

মত?" ছোট বড় বিচিত্র বূপকথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নিশাযাঁপন 

করিলাম ।...শেষ রাত্রে রেল ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিলাম । জীবনের শেষ 

পর্যস্ত সে রাত্রি ভুলিব না ।”*« 

এই মময়ে কাশীতেই কবি নবীনচন্দ্রের সহিত তাহার প্রথম আলাপ হয়। 
তখন নবীনচন্দ্রের কোন গ্রন্থই মুদ্রিত হয় নাই-__ ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া 
বান্ধবসমাজে কবিষশঃ অর্জন করিয়াছেন মাত্র। অম্ৃতলাল ও নবীনচন্দ্র বুড়ুয়া- . 
মঙ্গল** দেখিবার জন্ত নৌকায় গিয়া উঠিলেন। নবীনচন্্র বুডুয়ামঙ্গল 'পদ্ছো 
বর্ণনা করিবার জন্য লোকনাথ মৈত্রের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন । সুতরাং “কালী 
কলম কাগজ ও একটি বোতল মদ লইয়া নবীন ও আমি নেকীয় উঠিলাম। 
বিশ্বনাথের চরণতলে আমি মদ খাইতে শিখিয়াছিলাম। সন্ধ্াব পরে নবীনকে 
বলিলাম, “লিখবে ত লেখ, নইলে মদ দৌব না” । নবীন এক নিঃশ্বাসে বুড়ুয়া- 
মঙ্গল লিখিয়৷ ফেলিল।৮** 

অমৃতলাল বলিয়াছেন, “বিশ্বনাথের চরণতলে” মদ খাইতে শেখেন। সেই 
প্রথম যৌবনের মগ্ঘপাঁনের স্থৃতি তীহার “অমৃত-মদিরা'য় ছায়াসম্পাত 
করিয়াছে-_ 





৭৫ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি. প. পৃ ৭৫ বাস্তবিকই ভোলেন নাই, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর 
শোকাভিভূত অমৃতলাল 'বিলাপ! ব। বিদ্যাসাগরের হ্র্গে আবাহন' নামে একটি শোকনাটা 
রচনা করেন। এ স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় ২২ আগষ্ট ১৮৯১ সনে । 

৭৬ 'বুড়য়ামঙ্জল'__ কাশীতে হোলির পরের মঙ্গলবার গঙ্গীবক্ষে যে নাচগান ও যাত্রা হইত তাহার 
নাম। | 

৭৭ 'পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বি. প পৃ ৭৬ 


চু 


'প্রথম যৌবনে প্রেম করি তব সক্ে ] 
কাটায়েছি কতদিন কত রসবঙ্গে ॥ 
তুমি দেখিয়াছ মম প্রাণের ভিতর। 
কোথায় মহৎ আমি কোথায় ইতর ॥১1৮ 
অতি অল্প বয়সে মছ্ভপানে অভ্যন্ত হইলেও তিনি কদাচ প্রকাশে মদ্যপান 
করিতেন । এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী নাঁট্যরসিক সাহিত্যিক হেমেব্দ্রকুমার বায় 
দ্বিজেন্্লালের সহিত তাহার তুলন! করিয়া লিখিয়াছেন__ 
স্থরাঁদেবীর প্রসাদদে অমৃতলালের অরুচি ছিল না। একাধিকবার তার 
কাছে গিয়ে বুঝেছি, তিনি মছ্যপাঁন করেছেন, কিন্তু কখনও তাকে মন্তু 
অবস্থায় দেখিনি । তবে দ্বিজেন্দ্রলালের মত আমাদের চোখের সামনে বসে 
কোনদিন তিনি স্থরার প্রসাদ গ্রহণ করেন নি।,৭৯ 
নবীনচন্দ্র তাহার “আমার জীবন, গ্রন্থের “নবীন কবি--অবকাশরঞ্িনী” এই 
অধ্যায়ে 'শীর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন এইভাবে__ 
“ভবুয়া হইতে একবার কাশীর বুডামঙ্গলের মেলা দেখিতে যাই ।-* 
কলিকাতীর বর্তমান বঙ্গভূমির রসিক চুডামণি এবং প্রহসনেব খনি শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বস্থর সঙ্গে সেইবার কাশীতে লোকনাথবাবুব বাডীতে সাক্ষাৎ 
হয়। উভয়ের এক বয়স, একই প্রকৃতি, একই প্র(ণেব গতি। প্রথম 
পরিচয়েই উভয়ের হৃদয় সলিলে সলিলের মত মিলিয়া মিশিয়! গেল । তাহাব 
পর যদিও এ জীবনে উভয়ের অল্পই সাক্ষাৎ হইয়াছে, তথাপি অম্ৃতের 
বন্ধুতা, আমার এ জীবন-সন্ধ্যায়ও “অমৃত ও মদিরা' | ৬ মরা একট] দল 
বাঁধিয়া বুড়ামঙ্গলের মেলা দেখিতে সন্ধ্যার পর গঙ্গার তীরে আসিল।ম 1." 
গৃহে ফিরিবার সময়ে অমৃত প্রমুখ বন্ধুগণ “বুডামঙ্গল? »ম্ন্ধে একটি কবিতা 
লিখিতে আমাকে বারম্বার অন্নরোধ করিলেন। প্রাতে আমি আমার 
শিবিরে ফিরিলাম 1...রাত্রির সেই দৃশ্য নয়নে ভাসিতেছিল। বন্ধুদের 
অন্ুরোধও কর্ণে বাঁজিতেছিল। তখন এক টুকরা কাগজ লইয়া, রাত্রি 
জাগরণের অনিব।ধ্য ফল, হাই তুলিতে তুলিতে “বৃড়ামঙ্ষল” কবিতাটি 
লিখিলাম:."।”** 
৭৮ *অমৃত-মদিরা? পৃ ২৩৪ 
৭৯ 'শীাদের দেখেছি' পৃ ৪২ 
৮০ পর্রিংৎ সংস্করণ পূ ৩২৩-২৪ 


অমৃতলাল বলিয়াছেন যে, নবীনচন্ত্র সেই রাত্রেই নৌকায় বসিয়া! “এক 

নিংশ্বানে কবিতাটি লেখেন। আর নবীনচন্ত্র লিখিয়াছেন যে, পরদিন "হাই 
তুলিতে তুলিতে" কবিতাটি লেখেন। যাই হোক, কাশীর এই স্তবৃতি অমৃতলাল 
কোনদিনই ভুলেন নাই। তাহার একটি কবিতায় তাহা অক্ষয় হইয়া আছে; 
কবিতাটি তিনি লিখিয়াছিলেন নবীনচন্দ্রেরইে এক পত্রের উত্তরে । নবীনচন্তর 
তখন ছিলেন চট্টগ্রামের কমিশনার স্তীন্‌ সাহেবের পার্সোন্তাল এসিষ্েপ্ট-_ 

“কতদিন সেই দিন হয় কি স্মরণ। 

কাঁশীতে নিশিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ ॥ 

বুড়য়ামঙ্গল মেল! মহাঁধুমধাম । 

বসন্ত-বাহারে সাজে বারাণসী ধাম ॥ 

জলেতে দোকানপাট জলেতে বাগান । 

দুলে ছুলে চলে জলে শত জলযান ॥ 

তীরে দীপ নীরে দীপ দীপ তরী 'পবে। 

লক্ষ দীপ দেখে চক্ষু সলিল ভিতরে ॥ 

তরণী তরুণীরূপে উজল বিমল। 

যামিনী কামিনী-দীপে আমোদে বিহ্বল ॥ 

নাচে রম্তা মেনকার অনুজা সকল। 

তরঙ্গে উছলে জলে লাবণ্য তরল ॥ 

কি স্বরলহর তোলে ভাসায়ে গগন । 

অঙ্গ টলে তবী টলে সঙ্গে টলে মন॥ 

আমি ধরে” বসিলাম তোমারে নৌকায় । 

হইবে বণিতে মেলা কম-কবিতায় ॥ 

নন্দনে রচিলে বসি' মকরকেতন । 

হুত কি হ*তনা গীত তোমার মতন ॥ 

বন্ধু বিনে সে সময় কে জানিত আর । 

নবীন*হদয়খানি অমৃত-আধার ॥৮৮ ১ 


সপ 





৮১ “নবীনচন্ত্র সেন অনৃত-ম্ির। পৃ ৭১ । “নবীন-হৃদয়থানি অসৃত-আধার'-_ ক্লেব-অলংকার 
প্রয়োগের সার্থক নিদর্শন * নবীনচন্ত্রের শ্বভাবের হুন্দর বিঙ্লেষণ আছে অমৃতলালের 'যুবক- 
জীবন' উপস্ভাসে (দ্রঃ ৪র্থ পরিচ্ছেদ )। 


৩৩ 


তখনকার যুবকদের আদর্শ পুরুষ কেশবচন্ত্র সেনু বিলাত হইতে ফিরিয়া 
বাঁকিপুরে অবস্থ(নকাঁলে অমৃতলালের বাসায় ছয় সাত দিন ছিলেন। একটি 
প্রকাণ্ড সভায় তিনি বক্তৃত করিলেন এবং অমৃতলাল নিকটে বসিয়! সমস্তটা 
লিখিয়! লইবার চেষ্টা করিলেন । তিনি বলিয়াছেন__ 

“অনেক বাগ্মীর বক্তৃতায় এ জীবনে মুগ্ধ হইয়াছি, কেশববাবুর এই বক্তৃতা 

£181)0., 01511), 115191760-_ আর কাহারও সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে 

প্রস্তত নই ।”৮* 

কেশবচন্দ্রও অমৃতলালকে অত্যন্ত স্সেহ করিতেন । একদিন অমুতলাল কৰি 
বলদেব পালিতের বাসায় গিয়াছিলেন, চাকরকে বলিয়া যান যে সে রাত্রে আর 
ফিরিবেন না । কেশবচন্দ্র ও ডাক্তার বসন্ত দত্ত সন্ধ্যার পর গিয়া তাহ।কে ধরিয় 
আনেন। 

“কেশববাবু বলিলেন, “আজ ফুপ্তি করে এত খাবার কিনে এনে চাকবের 

কাছে শুনি ঘষে তুমি আজ আর বাসায় ফিরবে না । আমরা ভাবলুম তাও 

কি হয়? এ খাবার খাবে কে? এখনও যখনই আমার মনে হয় যে 

আমাঁকে ছাড়া কেশববাবুর জীবনের একটি দিনের আনন্দ অসম্পূর্ণ বলিয়া 

মনে হইয়াছিল, তখনই আমি নিজেকে ধন্য বলিয়! মনে করি 1৮৮৩ 

হোমিওপ্যাথি চর্চার অবকাঁশে তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। 
এখানে অবস্থানকালে কন্ুলিয়াটোলা স্কুলে অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা 
করিতেন । অমৃত-সুহৃদ অর্ধেন্দুশেখর ও ধর্মদ(স সুরঞ্* তখন ওই স্কুলের শিক্ষক । 
সেই সময় একবাব অমৃতলালকে কলিকীতাষ দেখিয়া অর্ধেন্দু প্রভৃতি উল্লসিত 
হইলেন এবং সকলে মিলিয়া দীনবন্থুর 'লীলাবতী” অভিনয়ের €ন্য মহল! দিবার 
আয়োজন করিলেন । এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সবকান্‌ প্রভৃতির উদ্যোগে 
চু চুড়ায় মল্লিকবাড়িতে ১৮৭২ খুষ্টাবের ৩০এ মার্চ তারিখে 'লীলাবতী,' 
অভিনীত হয়। অমৃতলাল প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনয় দেখিয়া! আসেন । 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার পরবর্তীকালে স্মৃতিকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে এই ঘটনাটির উল্লেখ 
করেন__ 





৮২ “পুরাতন প্রসঙ্গ'_ ছি. প. পৃ ৭৮-৭৯ 
৬৩ এঁ এ রম ডও 
*. «পাধারণী' পত্রিকায় ইহার নামটিকে নিকৃত করিয়। লেখ! হইত 'পাপদাস অনুর” | 


৩১ 


“বাগবাজারের নীল্দর্পণের দল অর্থাৎ অম্ৃতলাল বন্ধু প্রভৃতি তাহারাও 

নিমন্ত্রিত শ্রোতা ।”৮৪ 

অমৃতলালের নাটট্যান্থরাগ এইবার স্পষ্ট হইল এবং নাটটযাহরাগবশত প্রায়ই 

তিনি ধর্মদাীসবাবুর “সিন” আকা দেখিতে আসিতেন 1৮৮৫ 

স্থির হইল অম্বতলাল যোগক্জীবনের ভূমিকা লইবেন, কারণ অর্ধেন্দুশেখরের 
সেইব্ধপ অভিপ্রায় । অভিনেতৃ-সঙ্ঘ নাম লইলেন “শ্যামবাঁজার নাট্যসজ্ঘ” | 
তালিম দেওয়া শেষ হইলে লোকনাথ মৈত্র সহসা কাশী হইতে আসিয়া বন্ধুদের 
কাকুতি মিনতি উপেক্ষা করিয়া অমৃতলালকে কাশীতে লইয়1 চলিয়া গেলেন। 
তাহার আর "্রেজে দাড়ান” হইল না। 

১৮৭২ এর ১১ই মে (৩০এ বৈশাখ ১২৭৯) 'লীলাবতী” অভিনীত হয়।৮৬ 
যোগজীবনের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেন তাহার নাম যছুনাথ ভট্টাচার্য । 

কাশীতে ফিরিয়া অমৃতলাল পুনরায় ভাক্তীরিতে মনোনিবেশ করিলেন । এই 
সময় হাইকোর্টের শ্ত্প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাঁসের পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাসের সহিত 
অমৃতলালের পরিচয় হয় (১৮৭৫ খুষ্টাব্ষের শেষের দিকে উপেন্দ্রনাথ গ্রেট 
শ্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন, অমৃতলাল হন ম্যানেজার )। কাশী হইতে 
কিছুদিন পরে অমৃতলাল বাঁকিপুর যাঁন ডাক্তারির জন্য । সেখান হইতে ১৮৭২ 
সালের নতেম্বর মাসে কলিকাতার বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে ফিবিলেন। 
ডাক্তারি কর! এবার শেষ হইল । আর কোনদিন বাঁকিপুর যাঁন নাই । 


৭ 


কলিকাতায় ফিরিয়া অমৃতলল অর্ধেন্দুশেখরের নিকট শুনিলেন যে, অর্ধেন্বু, 
নগেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করায় গিরিশচন্দ্রের সহিত মনোমালিন্য হইয়া গিয়াছে । গিরিশচন্দ্র ভাল বাঁড়ী 


৮৪ 'বঙ্গভাষার লেখক'-__ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়__ পৃ ৫৫৪1 'নীলদর্পণ অভিনীত হইয়াছিল 
আরও আটমাস পরে ১৮৪২ এর "ই ডিসেম্বর | 

৮৫ “সাধারণ বঙ্গন'টাশালায় জন্মবৃততান্ত' : অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়__ “সচিত্র শাশির', বড়দিন ১৯২৪ 

৮৬ “সাধারণ বঙ্গনাট্যশালার জন্মবৃত্তীন্ত' প্রবন্ধে অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ভ্রমক্রমে তারিখটি '১২৭৮ 
সালের আব বলিয়া.উল্লেখ করেন (সচিত্র শিশির' বডদিন ১৯২৪ )। রাধামাধব কর (যিনি 
'লীলাবতী'তে ক্ষীরোদবাসিনী ) বলেন, ১৮৭২ খৃষ্টানদের বৈশাখ মাস (পুরাতন প্রসঙ্গ-_ দ্বিং প. 


৩৭ 


( বঙ্গালয় ) না করিয়! টিকিট বিক্রয়ের পক্ষপাতী নহেন। ধর্মদীস রিহার্স্যাল 
দেখাইবাঁর জন্য অমৃতলাঁলকে সরাসরি বাগবাজারে ভুবন নিয়োগীর বাড়ীর 
দ্বিতলের কক্ষে লইয়া গেলেন । ভুবন নিয়োগীর 'বাড়ীতে 'নীলদর্পণে*র মহলা 
দেখিয়া অভিনয়কলার প্রতি তিনি আকুষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই প্রসঙ্গে ধর্মদাস 
স্থর তাহার “আত্মজীবনী'তে লিখিয়াছেন-_ 


“এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ বেনারস হইতে আসিয়া আমাদের সহিত 
মিলিত হইলেন । এখানে যদি থাকেন, আমাদের মহিত অভিনয় করিবেন 
অঙ্গীকার করিলেন । তিনি রিহার্সালে যাইতেন ও আমার বাটাতে আসিয়া 
সিন আকা দেখিতেন ।..* আমি সেই সময়ে কম্বুশিয়াটোলার 7757818- 
(0: স্কুলে* মাষ্টারি করিতাম ও স্কুলের হিসাবের বহি রাখিতাম ৷ স্কুলে 
পড়াইতে গেলে সিন আক] হয় না.."”৮* 


অতএব তাহার ছুটির ব্যবস্থা অমৃতলাল কবিলেন এইভাবে__ 


গতিক দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, দেখ এক কজ করা যাক, 
তেমাপ বদলে আমি স্কুলে পড়াব, মাসকাবারে তোমার পুরো মাইনে 
তোমার হাতে দোব""৮৮ 

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (লীলাবতী”র নদেরচাদ ) তাহার স্মৃতিকথায় এই 


রিহাপ্যালের উল্লেখ করিয়াছেন__ 


৮৭ 


৮৮ 


চান 


'সিক নিয়োগীর ঘাটের উপর প্রকাণ্ড হলে তাহাদের 1০106819581] হইত। 
১৮৭২ খৃষ্টানদের জগদ্ধাত্রী পৃজার সময় নগেনবাবুর বাড়ীতে তাহাদের 
01559 161)68159] | এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমৃতল।ল বোস আসিয়া এই দলে 
যোগদান করেন ।৮৯ 


পৃ ১৭৬), আবাৰ অর্ধেন্দুশেখর বলিয়াছেন__ “অনেকদিন রিহার্সালের পর ১৮৭১ (১২৭৮) 
সালের বর্ষাকালে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হয়' ('রঙ্গভূমি' ৬ই মাঘ ১৩৭ )। 
বর্তমানে শ্তামবাজার এ. ভি, ক্কুল। 
“নাটামন্দির'-_ শ্রাবণ ১৩১৭ 
“পুরাতন প্রসঙ্গ'_ ছবি, প. পৃ ১০৪ 

ত্র খ্রপৃ১৭৮। অম্ৃতলাল বলিয়াছেন_- “রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরে সেই বাড়ীটি 
এখন আর নাই, তাহার সোপানাবলী কলবাহিনী ভ।" এখীর জলে ধোঁত হইয়া যাইত। দ্বিুলের 
প্রকাণ্ড হলে আমর! নীলদর্পণের রিহাসর্ণাল চালাইতাম ।' (পুরাতন প্রসঙ্গ__ দ্বি প- পৃ ৯৭) 


৩ ৩৩ 


বহুদিন পরে এই পুরাতন স্থতিচারণ করিতে গিয়া অম্বতলাল, তাহার 
“অমৃত-মদির1” কবিতানন লিখিয়াছিলেন-_ 
'গড়ুক কৌশলী শিল্পী নব নাটযশাল! । 
সৌদ্দামিনী লক্ষ দীপে করুক তা আলা! । 
র্যাফেল-লাঞ্িত-তুলি লিখে দিক পট । 
লীলায় ভুলাক লোকে দিব্য নটা নট ॥ 
তথাঁপি নগেন মতি বেল ধর্মদাস । 
অর্ধেন্দু মহেন্দ্র ক্ষেতু মে গোপাল দাস ॥ 
শিবু যু অবিনাশ কিরণের সাথে । 
জীবন্ত জাগিয়ে রবে ইতিহাস পাতে ॥ 
ভুবন-ভবন ছিল গ্রেট ন্যাশনাল। 
গঙ্গা 'পরি হন্যে তার হ'ত রিহাস্যাল ॥ 
ইংরাঁজ-বাঁণিজা-খড্গে হ'ল বলিদান । 
কলিকাতা! মধ্যে সেই অতুলনস্থান ॥'৯০ 
নীলদর্পণে” অমৃতলালকে দেওয়া হইয়াছিল সৈরিক্ধীর ভূমিকা । অবিনাশ 
গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, 
'রাধামাঁধৰ বাবু নীলদর্পণ নাটকে সৈরিষ্ধীর ভূমিকা গ্রহণ কবিয়াছিলেন। 
তিনি চলিয়! যাওয়ায় অর্ধেন্দুবাবু প্রস্তুতি অমৃতবাবুকেসৈরিন্বীর ভূমিকা- 
গ্রহণে বিশেষ অনুরোধ করেন।১*১ 
আবার নগেন্দ্রনাথ বন্থ-সংকলিত “বিশ্বকোষে”র বিবরণ অন্তরূপ-_ 
“অমৃতবাবুর পুর্বে যছুনাথ ভট্টাচার্য সেরিক্বীর অংশ লইয়াছিলেন। তিনি 
দীর্ঘচ্ছন্দ পুরুষ ছিলেন বলিয়! তাহাকে বধূ সাজিলে মানাইত না। অমৃতবাবু 
সেই অংশ লইলেন ।৯২ 
অমৃতলালের স্থৃতিকথায় রধামীধব কর বা যছুনীথ ভষ্টাচাধের কোন উল্লেখ 
নাই । 'পুরাতন প্রসঙ্গে” তিনি বলিয়াছেন, 


»* “অমৃত মদির।' পৃ ২৪৩ 
৯১ সচিত্র শিশির' বড়দিন সংখ্যা, ১৯২৪ 
৯২ 'বিশ্বকোষ' ১৬শ ভাগ, পৃ ১৯২। 'নীলদর্পণে' যছুনাথ ভটাচার্য একজন রায়তের ভূমিকা! লন। 


৩৪ 


'মামার পার্ট লইবার বিশেষ ইচ্ছ1 ছিল না, কিন্ত সকলে মিলিয়! চাপাচাপি 

করিয়! ধরিল ; বলিল, তুমি সৈরিক্বীর পার্টটা নাও ।৯৩ 

আরও অনেকদিন পরে (মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্বে) অমৃতলাল “পিছন 
ফিরিয়।' অতীতকে দেখিয়াছিলেন। তাহার ",00701178 739015591 নামক 
জীবনস্মৃতিতে লিখিক্াছেন-_ 
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অনেকে মনে করেন অর্ধেন্দুশেখরই তীহাকে সৈরিক্ধীর “মড়াকান্না' 


শিখাইতেন 1** কিন্তু অমৃতলাল বলিয়াছেন যে, কানা তিনি একাই অভ্যাস 
করিতেন, অর্ধেন্দু ব আর কেহ তাহার সঙ্গী ছিলেন না-- 


৪& 


«...আমি আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কালিদাস সান্তাল মহাশয়ের নিকটে 
কানন শিখিতে গেলাম । তার সেকেলে ধরণের কান্না; স্থুরটাই মেয়েলি, 
কিস্ত আমার মনে হইল যেন 2700000-এর অভাব। আমার ঠিক উহা! 


“[70916105 09019810”--10006 92752176227. 35 1925, 
615 5810, £১1552900 6৪0£150 80000 আ6৩ট 20 & 0651060. 10555 10, 036 
€ড৬০0116.-৮ 005 10012 908৫6) ৬০1, [1 55 77 তি, 1085£906 9, 180. 
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তাল লাগিল না। আমি একাই চেষ্টা করিয়! দেখিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া 

প্রত্যহ এ পোড়ো বাড়ীতে [তাহাদের নিজ বাড়ীর পার্খে] দবিপ্রহরে আমি 

মড়ীকান্ন! অভ্যাস করিতাম, অধেন্দু বা অন্ত কেহ আমার দোসর 

ছিলেন না ।”*৬ 

অভিনয়-বিদ্যাকে অমৃতলাল প্রাণের প্রেরণায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সথ মিটাইবাঁর উদ্দেশ্টে নয়। করতলগত ভাল চাকরী এবং সেই সঙ্গে নিশ্িস্ত 
ভবিষ্যৎ তিনি এই সময়ে হেলায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কাশীতে অবস্থান- 
কালে বাগবাজারের অভয়চন্দ্র মলিকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অভয়চন্দ্ 
তখন ছিলেন [870 40701510017) [090৮ 001190601: 1 অমৃতলালকে 
তিনি কলিকাঁতায় নিজের বাঁড়ীতে ডাকিয়া ডেপুটি করিয়৷ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন । অমৃতলাল বলিয়াছেন__ 

“আমি কিন্ত তখন ভূবন নিয়োগীর বাড়ীতে নৃতন থিয়েটরে আঁখড়াই দিতে 

ঘযাইতাম। ভুবন নিয়োগীর বাড়ী যাইতে হইলে অভয়বাবুর বাভীর সম্মখের 

বাস্ত। দিয়! গেলেই শীঘ্র যাওয়া যাঁয়; কিন্তু পাছে তিনি আমাকে ধরিয়! 

ডেপুটি করিয়া দেন, এই ভয়ে একটা পাশের সর গলি দিয়া লুকাইয়া 

থিয়েটর করিতে যাইতাম ।7৯ 

অনেক অসুবিধা ও বাধাবিপন্ছি তাহাদের পথরৌধ করিতে চাহিলেও 
তীহারা কোন ধনী ব্যক্তির সঙ্বারতা গ্রহণ করেন নাই । তাহাদের এই 
নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগেই বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গলয় গড়িয়' ওঠে | “আখড়াই 
দেওয়।” শেষ হইলে ১৮৭২ খুষ্টাব্ষের ৭ই ডিসেম্বর শনিবা জোঁড়াসীকোর 
নিমাইচরণ সান্যালদের প্রকাণ্ড ঘড়িওয়ালা বাঁড়ীর বহিবাটার প্রাঙ্গণে 
ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হইল । মাসিক ভাড়া চল্লিশ টাঁকা। অর্থের 
অভাবে কত কষ্টেই যে তাহারা এই উদ্বোধন সম্ভব করিয়াছিলেন তাহার 
ইতিহাস অমৃতলাল লিখিয়াছেন এইভাবে_ 

“গেছে দিন পাই-হীন ছিন্কু ক'টি ভার । 
পুষিতে বিরাট্পুত্র ঘরে ছুধ নাই ॥ 


৯৬ রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা”__- অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় পৃ ৯২ 
৯৭ “পুরাতন প্রসঙ্গ'-_ দ্ধি. প. পূ ৭৮ 


৩৭ 


একটি কাঁঠের কপি এক আনা মূল্য । 
অভাবে ভেবেছি তারে স্বর্ণের তুল্য | 
সাগ্ডেল দালানে * উচ্চ পড়-পড় কড়ি। 
ঝুল-ঢাঁকা ছিল তাতে ঝাড়-ঝোলা দড়ি ॥ 
আমি আর ধর্মদাস নিশীথ-আধারে । 
বাঁশ বেয়ে উঠিয়াছি চুরি করিবারে ॥ 
সেকালে ছিল ন1 বেশী কুলি কি চাকর । 
যারা ছিল কাজে যেতে একা পেত ডর ॥ 
তাই দেখিয়াছে লোৌক লালদীঘি-ধারে | 
প্্যাকার্ড ম'য়েতে উঠে” ভুনিবাবু”* মারে ॥ 
এখন হুকুমে কা হয় সমাধান । 
বেহাঁরা বাধিতে পারে অপেরার গাঁন ॥৮৯৯ 
পরবর্তী কালে (যখন তিনি স্টার থিয়েটাবের অধ্যক্ষ ) অমৃতল[ল একটি 
“অভিনয়-বিজ্ঞীপনপত্রে” (হ্যাগুবিল্‌) তাহাঁদেব প্রথম উদ্যোগের দুঃসাহসিক 
প্রয়াসের কথা একবার এইভাবে লেখেন--_ 
“এই সকল নাটকের [ “নীলদর্পণ', “বিবাহ-বিভ্রাট? প্রভৃতির ] অভিনয় 
যদি না দেখিবেন তবে কেন নাট্যকলার স্থ্টি হইয়াছিল" কেন অনির্দিষ্ট 
তট-আশায় ঝটিক+-আন্দোলিত সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়া আমরা নটবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়াছিলাম ? এত লোকের অন্ন হইতেছে আর আমাদের কি 
একটা চাপকানপরা চাকরী জুটিত না । কেনই বা বিলাসীব লোভ-লুব্ধ 
অস্ককে বঞ্চিত কবিয়া কুলটাকন্তাকে অভিনয়কল। শিক্ষা দিয়াছিলাম ? 
কেনই বা এই অপরাধে ঘরে পরে লাঞ্ছনা গঞ্না ভোগ করিয়া আমিলাম ? 
আর কেনই বা হায়, সর্বস্ব খোয়াইয়া মাথা বিক্রয় করিয়া নগরের শোভা- 
বর্ধনকারী এই নাট্যশালা* বিনা বরাঁজসাহায্যে বিনা সাধারণের নিকট চাদা 
গ্রহে নির্মাণ করিয়]'বাখিয়াছি 1”১* ০ 
* জোড়াসীকোর ম্ধুনুদন সান্তালের বাড়ীর পুজার দালানে। 
৯৮ অমৃতলালের ডাকনাম । 
৯৯ 'অমৃত-মদিরা' পৃ২৪২ ৪৩ 
* স্টার থিয়েটার 
১০ 'পুয়াতন ফাইলের একথানি পাঁতা'--'রূপ ও রঙগ' ১ম সংখ্যা, ১৮ই আশ্বিন ১৩৩১ 


৩৮ 


পুরাতন প্রসঙ্গে'ও বলিয়াছেন__ 


“বাস্তবিকই আমরা ধনী ও অভিজাত সমাজের নিকটে অর্থতিক্ষা' করি 
নাই । তাহারা অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন; যদ্দি ভাল লাগে, ছুটি ভাল 
কথা বলিয়া আমাদিগকে উৎমাহিত করিবেন; যেখানে ভাল লাগিল না, 
সেখানে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন; ইহার অধিক আমরা কিছু 
আশ করিতাম ন11+১০১ 


শুধু তাহাই নহে, ম্তাশনাল থিয়েটারের সৃচনায় তীহার! কেহ মাহিনা লইতেন না : 


“আমরা পেশাদারই ছিলাম না। ভাল থিয়েটর নির্মাণ করিতে হইবে। 
তজ্জম্য টাক আবশ্তক, আমাদের সকলেরই ঝেশিক ছিল যে স্টেজের উন্নতি 
করিবাঁর জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতে হইবে । এই কারণে থিয়েটরের জন্য 
যখন আমরা! প্র্যাকাঞ ছাঁপাইতাম, প্রতি রাত্রির প্র্যাকার্ডের শিরোদেশে 
লেখা থাকিত-_ 5০] 029 0610765660৫ 0 56৪8০" ( থিয়েটরের উন্নতির 
জন্য )। এই কয়টি কথা আমিই মতলব করিয়া প্রথম প্ল্যাকার্ডের উপব 
বসাইয়া দিয়াছিলাম। গিরিশবাবুর কাছে একজন শ্যাশন্তাল থিয়েটরকে 
পেশাদারী থিয়েটর বলায় তিনি বলিয়াছিলেন,_ 

'ভুনেট। কীচিয়ে দিয়েছে রে,__ পেশাদাবী নএ? 1৮১ ২ 

সেই প্রথম অভিনয়ের যুগে অভিনেতাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অতি 


মধুর। "সপ্তমীর রাত নামক একটি স্থৃতিকথামূলক রচনায় অমৃতলাল 
লিখিয়াছেন__ 


“সেকালে আক্টারে আযক্টীরে ঘে সম্বন্ধ ছিল, তাকে বন্ধু” বললেও চলে 
না, আত্মীয় কুটুপ্থিতা বললেও চলে না। তার! মা বাঁপ, ভাই বোন, সোমত্ত 
বউয়ের অস্থখ হলে তাদের ঘরে একটা উকি মেবে মাত্র অপরাধী হয়ে, 
আযক্টারদের কারুর যদি কিছু অস্থথ হত, তার তদ্বিরে গিয়ে দিনরাত 
পড়ে থাকতো; কারুর বাড়ীতে কিছু নতুন খাবার জিনিষ তৈরী হলে 


, লুকিয়ে এনে দুচার জনে মিলে বেটে খেতো। অভিনয়-কাঁধে প্রতিদ্বন্দিতা 


১৬১ 


১৪২ 


বেশ ছিল, কিন্তু আর একজনের অভিনয় নষ্ট হম যাচ্ছে দেখলে 
প্রম্পটারের কাছ থেকে বই কেডে নিয়ে নিজে পার্ট বলে দিতে।, আবার 


“দ্বিতীয় পর্যায়' পূ ১১৭ 
এ পৃ ১২*। 'ভূনী' অমৃতলালের ডাকনাম । 


৩৪৯ 


কারুর সঙ্গে ঝগড়া হলে দাতে দাত দিয়ে বলতো-_ “তোর চোখ ছুটে 

উপড়ে নোবে। 1৮১০৩ 

বাঁকিপুর হইতে ফিরিবার পর তাঁহাকে দেখিয় অ্ধেন্দুশেখর যে উল্ললিত 
হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভিতর নাট্যপ্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার 
কারণ কম্থুলিয়াটোলা স্কুলের ছাত্রাবস্থা হইতেই সহপাঠী অর্ধেন্দুর সহিত অমৃতলাল 
অনেক অভিনয় করিয়াছিলেন এ বিষয়ে অমৃতলাল বলিয়াছেন__ 

সে আমার সহপাঠী, নাট্যগুরু। ছেলেবেলায় আমাদের আড্ডা ছিল, 

তাতে হয়ত অধেন্দু সাজত পূর্বদেশীয় কবিরাজ, আমরা নাঁনাদেশের 

রুগী-_ এই রকম ।,১০$ 

গিরিশচন্দ্র অমৃতলালের এই শিক্ষানবিশীর কথা লিখিয়া গিয়াছেন-__ 

“সম্মানাম্পদদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি-- সাধারণ 

নাট্যশাল! প্রতিষ্ঠার পূর্বেও তিনি [ অর্ধেন্দুশেখর ] শ্রীযুক্ত অমৃতলাল 

বন্থ প্রভৃতি সমপাঠিসহযোগে ইংরেজ ভিক্ষুক, বাস্তাবন্দি ইনম্পেক্টর, উড়ে, 

কুলি, হাসপাতালের রোগী সাজিয়! সকলের প্রীতি উত্পাদন করিতেন 

এবং তাহার সঙ্গীদিগকেও তীহাঁব ন্যায় অনুকবণ করিতে শিক্ষাদান 

করিতেন ।”১০৫ 

অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর পব অমুতলাল একটি কবিতা শ্িখেন। কবিতাটি 
নাম “বাল্যসখা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী” (মিনার্তা বঙ্গমঞ্জে ওরা! আশ্বিন ১৩১৫ অধেন্দু- 
স্বৃতিসভাঁয় পঠিত )। এই কবিতাতেও অর্ধেন্দুর নিকট অভিনয়ে “হাতেখড়ি"র 
কথা অমৃতলাল স্বীক(র করিয়াছেন £ 


“"* রঙ্গের সধার সিন্ধু, রঙ্গীকাশ-পূর্ণ-ইন্দু। 
অর্ধেন্দুশেখব সখ বঙ্গ-নটরায় ॥ 
বাল্যবন্ধু বিদ্যালয়ে, কৈশোরে শিক্ষক হয়ে, 


একসঙ্গে অধ্যাপনা আজো মনে হয়। 


১*৩ 'নাচঘর' ২৬এ আশ্বিন 3৩৩৫ 

১০৪ ১৩৩৫ সাল্গের ১লা আশ্বিন বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদে অধেন্দু-স্মৃতিসভায় অমৃতলালের বক্তৃতা : 
'নাচঘর' ৫ই আশ্বিন ১৩৩৫ 

১০৫ 'পরলোকগত অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের নটজীবন' পৃ ২। অস্থাত্র লিখিয়াছেন--- 'অর্েন্দু- 
শেখর মাষ্টার". তাহার দীক্ষার পরিচয় ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বহু ।' 
( বঙ্গীয় নাটাশালার নটচুড়ামণি স্বীয় অর্ধেন্দুশেথর মুস্তফী'__ পৃ ৭) 


মোর হাতে হাতেখড়ি গোড়ায় দিয়াছ গড়ি, 
তাই আজি নট নামে মোর পরিচয় ॥ 
বৈঠকে কি নাট্যমঞ্চে, কত রাত গেছে বঞ্চে, 
মুস্তফি ! তোমার সাথে কৌতুক-কলায়। 
কথায় কথায় বসে, ভিজায়ে হাঁসির রসে 
রচেছি রহম্ত কত কৈশোর খেলায় ॥; 
অভিনয় করিতে ভাল লাগিলেও অভিনয় দেখিবার স্থযোগ এন্ট্রান্স 
পরীক্ষা দিবার পূর্বে অমৃতলালের বিশেষ হয় নাই। ঝামাপুকুরে তাহার 
পিসীমার বাড়ীতে বার দুই শকুস্তলার অভিনয় দেখিয়।ছিলেন মাত্র। বাড়ীর 
শাঁসনও ছিল বেশ কড়া 
আমি অনেক নাটক পড়িয়াছিলাম, কিন্ত কখনও থিয়েটর দেখিতে যাই 
নাই; সন্ধ্যার পরে বাঁড়ীর বাহিবে বেশীক্ষণ থাকা আমাদের নিষেধ 
ছিল |:১০৬ 
রঙ্ষমঞ্চে অধেন্দুশেখরের অভিনয় তিনি যে কবে প্রথম দেখেন সে বিষয়ে 
স্পষ্টত: কিছু জান] যায় না। তবে রঙ্গব্যঙ্গ সি করিয়া সামাজিক, চারিত্রিক 
বা ধর্মীয় অসঙ্গতিকে খেচা দিবার প্রথম পাঠ যে তিনি অর্ধেন্দুর কাছেই 
লইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । ১৮৬৭ খষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর জোড়ার্সীকোর 
কয়লাহাটায় যতীন্দ্রমো হন ঠাকুরের “বুঝলে কিনা"র জবাব স্বরূপ* ভোলাঁনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের “কিছু কিছু বুঝি” অভিনীত হয়। অর্ধেন্দুশেখর এই প্রহসনেই 
প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। অমৃতলালের আগ্রহ দে! না অধেন্দুশেখর 
থিয়েটারের “টিকিট” আনিয়! দিতে চাহিলেন। কিন্তু বাড়ীর কঠোর শাঁসনভয়- 
ভীত অমৃতলাল বলিয়াছিলেন, 


১০৬ “পুরাতন প্রসঙ্গ'_দ্বি. প. পূ ৮৯ 

" * অমৃতলাল বলিয়াছেন__“অ।মি এন্ট্রান্স পবীক্ষা দিবাব শ্পূর্ব্বেই প্রাইভেট থিয়েটর সম্বন্ধে 
আলোচন। ছেলেমহলে খুব হইত । কোথায় কোন নাটক অভিনী৩ হণ, কে কি ভুমিকা লইয়া 
রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, নাটকে কলিকাতা "মাজের কোন্‌ বাক্তির উ”৭ কটাক্ষ করা 
হইয়াছে, এই সমস্ত বিষয় লইয়! ছেলের। জল্পনা-কল্পন। করিত ।*** 'হুতোম পাচার নকা। রচনার 
পর হইতে নাটক ব! উপন্তান সাহিত্যে কে কার জবাব দিল ইহাই সকলে জানিতে চেষ্টা 
করিত।” [ “পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বি. প. পৃ ৮৯] 


৪১ 


“না ভাই, আমার যাঁওয়? হবে না, রাত্তিরে বাইরে থাকা আমার নিষেধ, 

আর এ বছরে আমি এন্ট্রা্গ একজামিন দৌব।+১** 

এই উক্তি অনুযায়ী অনুমান করা যায় যে, অমৃতলাল নি সেই 
অভিনয় দেখেন নাই । কিন্তু অনেক দিন পরে অর্ধেন্দুশেখরের স্বতি-সভায় 
বলেন-_ 

“জোড়ার্সীকোতে “কিছু কিছু বুঝি” অভিনয় দেখতে গিয়ে অর্ধেন্দুকে দেখি । 

সে বললে, “আমি প্লে করব, অবাক হয়ে গেলুম, বেশ অভিনয় করলে ।”১*৮ 

যাই হোক, অমৃতলাল অর্ধেন্দুশেখরকে নাট্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন 
এবং অধেন্দুর বিশেষ অন্ুরোধেই তিনি রঙ্গমঞ্জে প্রথম অবতীর্ণ হন । অর্ধেন্দুই 
তাহাকে 0819:5-এর দিকে মনৌযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাল্যকালে 
এক “জিমন্তাট্টিক' এর আখড়ায় অর্ধেন্দুশেখরের সহিত অমৃতলাঁল নানাপ্রকার 
রক্গাচ্কৃতি করিতেন । 

টশৈশবক।ল হইতেই অমৃতলাঁল জিমন্াষ্টিকের ভক্ত ছিলেন। শোভাবাজার 
রাজবাড়ীতে জিমন্যাষটিক দেখিয়! ন্যাশনাল পেপারে'র সম্পাদক (ইনি শ্যাশনাল 
ম্যাগজিন" নামেও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন ) নবগোপাঁল মিত্র চোর- 
বাগানে এক স্কুলবাঁড়ীর উঠানে জিমন্তাষ্টিকের স্কুল খুলিলেন।১০৯ প্রথম হইতেই 
অমৃতলাল সেই স্কুলের শিক্ষার্থী হন। সেকালের এই ব্যায়ামচর্জর উল্লেখ করিয়া! 
অমৃতলাল লিখিয়াছিলেন-__ 

“তখনকার ছোকরারা ল্যাউট পরে মাটি মেখে পাঁলোয়ানী কুম্তী কর্তে বড় 

প্রস্তুত নয়, তাই যুবকদের ব্যায়ামচর্চার জন্য নবগোঁপালের উদ্যোগে 

জিমন্যাষ্টিক বন্দোবস্ত হ'ল, আর মিলনের বর্ণপরিচয়-শিক্ষার পাঁঠশাল। 

স্বরূপ 'জাতীয় মেলা বা চৈত্র মেলা” বলে একটি বার্ধিক প্রদর্শনী খোল৷ 

হয়।-..এ মেলাঁতে...আমাদের ন্যায় যুবকের] জিমন্যাষ্টিক ও এযাক্রোব্যাটিক 

কৌশল দেখাতে -..৮১ ১০ 


১০৭ “পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বি. প. পৃ ৯* 
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৪২ 


পুর1তন প্রসঙ্গ” বর্ণনাকালেও অমৃতলাল বলিয়াছিলেন্-_'আমর। নবগোঁপাল 
বাবুর চেল! হইলাম । (পৃ ৮৮) 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন যে, এই জাতীয় মেলার নাম ছিল “হিন্দুমেলা” 
কারণ ন্যাশনাল" কথাটা তখনও চালু হয় নাই-_ 

প্‌ নবগোপাল মিত্রই ] চাদা তুলে “হিন্দুমেলা? শুর করেন। তখনও 

হ্যাশনাল কথাটার চল হয় নি।.."গুপ্তবুন্দাবনের বাগানে হিন্দুমেলা হোত । 

'-'পূর্বকালে পাখুরেঘাটার ঠাঁকুর বংশেরই একজন কেউ ছিলেন বাগানের 

মালিক ।৮১১১ 

চোরবাগানে নবগোপাল মিত্রের স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অমৃতলাল ও 
তাহার সঙ্গীর! কম্ুলিয়াটো।লার নটবর চৌধুরীর বাড়ীতে একটা আখড়া করেন। 
এখানে অর্ধেন্দুশেখর মাঝে মাঝে আমিতেন এবং হাস্তপরিহাসের তুফান উঠিত। 

“একদিন তিনি সাজিলেন কবিরাজ গঙ্গীপ্রসাদ সেন; আমরা সব রোগী 

সা(জলাম-_- ফিরিঙ্গি, উড়ে, হিন্দৃস্থানী ইত্যাদি, ০81158015এবর চুড়ান্ত 

করা হইত । ক্রমশঃ এই রকমেই যেন অভ্যাস দ্রীডাইয়া গেল ।” ১১২ 

এই যে “ক্যারিকেচার'এ “অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেল” ইহাই পববর্তীকালে 
তাহাকে প্রহসন রচনায় যতট। উত্সাহী করিয়াছে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় ততটা 
নহে । তাহার প্রহসন সম্পর্কে বিপিনচন্ত্র পাল লিখিয়াছেন__ 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পধশশ বৎসর পূর্বে প্রহমন বচয়িতারূপে বাংলা সাহিত্যে 

উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন । নাট্যাচাষ অমৃতলাঁল বন্থু মহাশয় 

পরে সেই স্থান অধিকার কবেন। অমৃতপ।ণের রঙ্গকৌতু এবং ব্যঙ্গশ্নেষ 

হিন্দু পুনরুথীনের আন্দোলনের মুখেই ফুটিতে আরম্ভ করে।”* ৯৩ 


৮ 


প্রহসন রচনার ব্যাপারেই গিরিশচন্দ্রের সহিত এই সময্তু তাহার প্রথম পবিচয় । 
অমৃতলাল তখন এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছেন। সেই সময় গিসশন্দ্র সথের যাত্রা- 


১১১ “ঘরোয়। পৃ ৮৬-৮৭ 
১১২ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি' প পৃ ও 
১১৩ “নাট্যকলায় ও রঙ্গালয়ে নবযুগ' : নবযুগের বাংলা-__বিপিনচন্দ্র পাল, পূ ২৫১ 
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দলের জন্য পালা লিখিয়া দিতেন, গান বাঁধিয়া দিতেন। অমৃতলাল স্থির 
করিলেন যে তাহাদের ব্যায়ামের আখড়ার জন্য গিরিশচন্দ্রকে দিয়! একখানি 
“ফার্স” পিখাইতে হইবে। এক রবিবারে তিনি একাকী গিয়া গিরিশচন্দ্রের সহিত 
দেখা করিলেন । গিরিশচন্দ্র নিজে না লিখিয়া! অমৃতলালকেই “ফার্স' লিখিয়া 
আনিতে বলিলেন । গিরিশচন্দ্রের কথামতো! অমৃতলাল একটি “ফার্স” লিখিয়া 
আনিলে গিরিশচন্দ্র সেই রচনাটির বিশেষ প্রশংসা! করেন ( “পুরাতন প্রসঙ্গ )। 
ইহার চারি বৎসর পরে (১৫ জানুয়ারী ১৮৭৩ ) অধৃতলালের “স্টেজে লেখার 
প্রথম হাতেখড়ি? 'মডেল স্কুল” নামক নক্সা ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় 
“নব বিদ্যালয়” নামে । 

এই ঘটনাব পূর্বে গিরিশচন্দ্রের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। কারণ 
১৮৬৯ থৃষ্ট।বে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রামপ্রসাঁদ মিত্রের বাড়ীতে দীনবন্ধুর “সধবার 
একাদশী" চতুর্থ অভিনয় হয়। “নিমে দত্ত'র ভূমিকা গ্রহণ করেন গিরিশচন্দ্র । 
অধেন্দুশেখর এই ভূমিকাঁটি দেখিবার জন্য অমৃতলালকে বিশেষভাবে অন্থুরোধ 
করেন। কিন্তু অমৃতলাল তখন ধাঁবণাই করিতে পারেন নাই যে, তিনি ব্যতীত 
আর কেহ শেক্সপীয়র আবৃত্তি করিয়া স্থ-অভিনয় করিতে পারিবেন ! আর 
এই অভিমানেই তিনি গিবিশচন্দ্রের অভিনয় দেখিতে যান নাই। পরবর্তীকালে 
এই মনৌভাবকে তিনি “মূ আত্মাভিমান” বলিয়াছিলেন ৯* ইহার অত্যল্পকাল 
পরে গিবিশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া! তীহার পূর্ব সংস্কার দূব হয়।১১৪ 

নিমে দত্তর ভূমিকায় পরবর্তীকালে অমৃতলালও কষেকবার নামিয়াছেন। 
কিন্তু তিনি নিজেই মনে কবিতেন যে, গিবিশচন্দ্রেব ভূমিকার তুলনায় তাহাব 
ভূমিকা বেমানান হইয়াছে__ 

পরবর্তীকালে আমিও নিমাই দত্ত সাজিয়াছি, বিশেষ অখ্যাতিও হয় 


* অনুতলালের ম্মৃতিকথায় রামচন্দ্র মিত্র বলিয়। উল্লিখিত । 

১১৪ গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর্ন ১৩১৯ সালেব ১১ই ভান্ত্র কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে 'নটসমন্থয়ে অভিনয়' 
আরম্ত করিবার পূর্বে অমৃতলালরচিত “স্মৃতির সন্মান' কবিতাটি পঠিত হয়। তাহাতে “নিষে 
দত্ত'র ভূমিকার উল্লেখ করিয়৷ অমৃতলাল গিরিশকে বঙ্গের প্রথম নটগুরু বলিয়। সমন্মান শ্বীকৃতি 
দিয়াছিলেন- 

“মদে মত্ত পদ টলে নিমে দত্ত রঙ্গ স্থলে 
প্রথমে দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার।' 


6৪ 


নাই, তবুও আমার নিজের মনে কেবলই খটক] লাঁগিত যে, আমায় ঠিক 

মানাইতেছে না ।+১ ১৪ 

অধেন্দুশেখর প্রভৃতি ন্যাশনাল থিয়েটারের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন 
তাহার সহিত গিরিশচন্দ্রের মতভেদ হওয়ায় তিনি দূরে সরিয়া গেলেন এবং 
তাহাকে বাদ দিয়াই ১৮৭২ খুষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর “নীলদর্পণ, অভিনীত হইল । 
শুধু সথ মিটাইবার জন্য তাহারা অভিনয় করেন নাই। এ বিষয়ে ১৮৭২-এব 
১৯এ নভেম্বর তারিখে “ম্থলভ সমাচারে' তাহাদের “কলিকাতা ন্যাশনেল 
থিয়েট্িকেল সোসাইটি'র বিজ্ঞাপনে তাহারা স্পষ্টত:ই জানাইয়াছিলেন যে, 
'রক্ষভূমির ও বঙ্গডাষার অঙ্গপুষ্টির নিমিত্ত রঙ্গভৃমে আবিভূতি হইতে ইচ্ছুক ও 
যত্ত্রবান হইয়াছি।” 

গিরিশচন্দ্র তখন টিকিট বিক্রয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না । কিন্তু টিকিট 
বিক্রয় করিয়! সর্বসাঁধাবণকে থিয়েটার দেখিবার স্থযোগ কবিয়া দেওয়ায় 
অনেকেই অমুতলাল প্রভৃতির “মঙ্গল প্রার্থনা” কবিয়াছিলেন । “অমুতবাঁজ'র 
পত্রিকা”র মন্তব্য নিমনরূপ-__ 

নাটকের অভিনয় কলিকাতা সহরে বা মকন্বলে নৃতন নহে । কিন্ত এ 

সেরূপ অভিনয় নহে। খোঁসপৌষাকী বাবুদিগেব বৈঠকী সখেব অভিনয় 

নহে। সে সকলের স্থায়িত্ব অনেক অব্যবস্থিত চিন্তেব প্রসাদের উপব 

নির্ভব করে, তাহাতে প্রায়ই সাঁধাবণের মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই । 

নীলদর্পণের অভিনেতগণ সমাঁজবদ্ধ হইয়া এই অভিনয়কর্ণ সম্পাদন 

করিতেছেন । তাহার] টিকিট বিক্রষ করিতেছেন ও সেই অর্থে অভিনয়- 

সমাজের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন কবিবেন মানস কবিয়াছেন। "ামবা একান্ত 

মনে তাহাদের মঙ্গল প্রার্থন! কবিতেছি 1১১৯৬ 

'নীলদর্পণে কে কোন্‌ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অমৃতলালে 
স্থৃতিকথা “পুরাতিন প্রসঙ্গ দ্বিতীয় পর্যায়ে লিপিবদ্ধ আঁছে। “সৈরিক্ী'ব ভূমিকা 
লইয়া প্রথম মঞ্চাবতরণের দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতাঁব কথা৷ অম্বতলাল এইভাবে 
বর্ণনা! করিয়াছেন-__ 

“যথাসময়ে তৃতীয় দশ্ঠের সীন উঠিল, আমি সৈরিক্ধীর বশে স্টেজের উপবে 
১১৫ «পত্রিক। ও নাটাশালা'-_- অমুতলাল বহু ঃ “সচিত্র শিশির' বডদিন সংখা। ১৯২৪ 
১১৬ অমৃত্বাজার পত্রিক__ ১২ই ডিসেম্বর ১৮৭২ 
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উপবিষ্ট । চাহিয়া দেখি, আমার গুরুস্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক সম্মুখে 
বসিয়া আছেন। মুুর্তের জন্য আমার বুক কীপিয়া উঠিল; আমি যেন তখন 
সমাজচ্যুত, ধর্মচ্যুত হইয়া আমার ব্যর্থজীবনের সমস্ত লজ্জার ভার শিরে 
বহন করিয়া আমার গুরুজনদিগের সন্মুথে নারীবেশে উপবিষ্ট হইয়াছি; যেন 
মনে হইল, টিকিট বেচিয়া পাবলিক স্টেজে অভিনয় করিয়া আমি আমার 
সমাজকে, স্বদেশকে, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবকে আজ যে লজ্জ। দিতেছি তাহার 
একমাত্র শাস্তি বহিষফরণ। আমার তখনকার মনের ভাব আজ আপনার! 
বুঝিতে পারিবেন না । তখন সমাজ ছিল, সমাজবন্ধন ছিল, সমাজদ্রোহিতার 
শান্তি ছিল। মুতের জন্য আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, পরক্ষণেই ভাবিলাম, 
এ যা হবার তা ত হল, এখন যদি ভাল করিয়া প্লে না করিতে 
পারি, তা হইলে গঞ্জনা লাঞ্ছনার সীম! থাকিবে না । কায়মনোবাক্যে 
নীলদর্পণের সৈরিঙ্ধী হইলাম। বাহবা ধ্বনির তালে তালে 'সীন' পরিবতিত 
হইয়া গেল।?১১* 
তৎকালীন সকল সংবাদপত্রেই “নীলদর্পণ” অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত 
হইয়াছিল । “সৈরিঙ্ধী”র ভূমিকা সম্পর্কে মতভেদের অন্ত ছিল না। 
অমৃতবাজার পত্রিক। (১২. ১২. ১৮৭২) লিখিয়াছিলেন, “সৈরিষ্ধী তত ভাল 
হয় নাই। কিন্তু তাহার বোদনম্বর অপূর্ব বলিতে হইবে ।” “এডুকেশন গেজেটে” 
'অন্থুগত কণশ্চিৎ দর্শক? (১৩. ১২. ১৮৭২ ) লিখিলেন, পঞ্চম অস্কে সৈবিঙ্বীর 
বিলাপলহরী এত স্বাভাবিক ও ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে তঙচ্ছুবণে এমত শ্রোতা 
ছিল না, যে, একবিন্দু অশ্রুপাত করেন নাই। সৈরিক্ীর বাক্যাদি ঠিক 
স্্ীলোকের ন্তায় বোধ হয়।” এই অনুগত দর্শক'টি অভিনেতৃবর্গকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তোরাপ, গোলোকচন্দ্র ও টৈরিষ্ধীকে প্রথম শ্রেণীতে 
স্থ(ন দিয়াছেন ।১১৮ 
আবার “ইত্ডিয়ান মিরর” পত্রে (১৯. ১২. ১৮৭২) “4 চ৪0১৮ লিখিত যে 
পত্রটি প্রকাশিত হয় তাহার মতে “55101070175, 006 10610089, ৪5 000 
0 00 102010 ) 1707 22010600106 ৪5 00109,00181. ওই সংবাদপত্রেই 
১১৭ পুরাতন প্রসঙ্গ'__ দ্বি প' পূ ১*৫-৬ 
১১৮ তোরাপের ভূমিকা লইয়াছিলেন মতিলাল সুর । অমৃতলাল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলিয়াছেন-- 
'মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল ন1।' গোলোকচন্ত্রের ভূমিকা 
ছিল অর্ধেনুশেখরের | 
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(২৭, ৯২. ১৮৭২) ৫. 91800৪86০:৮-- লিখিত পত্রের ভাষা ও মন্তব্য আরও 
তীত্র : 455117011, 16 55212060, 061011860. 0 58006 636170618০6 ০0 
00019915, 71052 72911)6 60176 5016 81)000915 1016176 1০০০0- 
10156 ; 2100 10 9.5 ৪. ০01110019 51810 00 525 1761 01985511005 আঃ) 
00০ 0006 110 ০07%90, 270 010০ 10629 0-0522015 61106." 

অমৃতলাল অনুমান করিয়াছিলেন যে ওই পত্র গিরিশচন্দ্রের লেখা 1১১৯ 

হ্যাশনীল থিয়েটারের দলের সহিত গিরিশচন্দ্রের মতের মিল ন| হওয়ায় 
গিরিশচন্দ্র নিশ্চয়ই মনংক্ষুগ্ন ছিলেন এবং এই দলের প্রত্যেককে ব্যঙ্গ করিয়া 
একটি বিদ্রপপূর্ণ গান-_ 'লুপ্তবেণী বইছে তেরোধার-.. রচনা কবেন। অমৃত- 
লাল 'পুরাঁতন প্রসঙ্গে এই গানটি উদ্ধৃত করিয়া গিরিশচন্দ্র-উদ্দিষ্ট বাক্তিবর্গের 
পরিচয় দিয় গানটির ব্যাখ্যা করেন । গানটিতে সৈরি্ধীর অশ্রুবর্ষণকে কটাক্ষ 
এবং টিকিট বিক্রয়কে শ্লেষ করিয়। গানটির শেষাঁংশে গিরিশচন্দ্র লেখেন__ 


বুঝিব! দিনের গৌরব যাঁয় খসে, 

স্থানমাহাজ্মে হাঁড়িশু'ড়ি পয়সা দে দেখে বাহার ॥ 
এই গানটির কথা অমৃতলাল আব একবার স্মরণ করিয়াছিলেন। ১৩৩৪ 

সালের ২৫এ বৈশাখ ভুবনমে।হন নিয়ে।গীর মৃতু হইলে তিনি লিখিয়াছিলেন-_ 

“..আমাদের ব্রজরাঁজ যখন প্রথম প্রথম দিনকতক জটিলা-লীলা-রস অনুভব 
করবার জন্য আমাদের নামে কলঙ্কের গাঁন বেঁধেছিলেন:'. তখন আমরা 
এই ঘাটের বৈঠকখানাঁয় বসেই হাঁসতে হাঁসতে কবিব অপূর্ব রচনা স্থর ক'রে 
নিজেরা গেয়েই কলঙ্কের কালিমাটুকু জ্যোছণায় উজ্জল ক”. দিয়েছিলেম 1'* 
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“নীলদর্পণ' অভিনীত হইবার পর অমৃতলাল অভিনয়কা্ষে সম্পূর্নপে আত্ম- 
নিয়োগ করিলেন। স্থতিকথায় বলিয়াছেন__ 


১১৯ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-_ দ্বিতীয় পর্যায় পূ ১*৮-১০৯ | গিরিশচন্দ্রের (?) পত্রের ত।বিথ দেখিয়া 
মনে হয় তিনি নীলদর্পণের দ্বিতীয় অভিনয় দেখিয়া (২১, ১২. ১৮৭২) এই পত্ত্র লেখেন। 
* 'ভুবনমোহন নিয়োগী'__ মাসিক বহুমতী, জোট ১৩৩৪ 
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ক্রমে ক্রমে আমাদের লাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। একে একে দ্বীনবন্ধু 

মিত্রের সমস্ত নাটক“ অভিনয় করিলাম । এক এক সপ্তাহে এক এক নৃতন 

বই প্লে করিবার জন্য প্রপ্তত হইলাম ।7১*০ 

১৮৭৩ এর ৪ঠ1 জানুয়ারী অভিনীত হইল “নবীন তপন্থিনী? | অমৃতলালের 
ছিল বিজয়ের ভূমিকা । অম্বতলালের অভিনয়ের প্রসঙ্গে ন্যাশনাল পেপার, 
লিখিয়াছিলেন_ 

*+82)05 10 0০ 10৮০ 001 1900101 ...১, 010910720 006 

৪10161)0."" 

“নবীন তপস্থিনী'র পর তাহার! দীনবন্ধুর “লীলাবতী? (১১. ১, ১৮৭৩) ও 
“বিয়ে পাগলা বুড়ো” ( ১৫. ১. ১৮৭৩) প্রহমনের অভিনয় করেন। তারপর 
বামনারায়ণ তর্করত্ের “যেমন কর্ম তেমনি ফল? (২২. ১, ১৮৭৩) ও “নবনাটক, 
(২৫. ১. ১৮৭৩) অভিনীত হয়। নিবনাটকে” অমৃতলাল স্থবোধের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। সৈরিক্জীর ভূমিকার মতো বিজয় ও সুবোধের ভূমিকাও অমুতলাল 
অর্ধেন্দুশেখরের নিকট শিক্ষা করেন । “অমৃত-মদিরা” গ্রন্থের পবিশিষ্টে আছে-__ 

'নীলদর্পণের ৫সরিক্ধী, নবীন তপস্থিনীর বিজয় ও নবনাটকের স্থবোধ প্রভৃতি 

প্রথম নাট্যজীবনের কয়েকটি ভূমিকা গ্রন্থকার ইহাঁরই [ অর্ধেন্দুশেখরেবই ] 

নিকট শিক্ষা করেন ।,৯২১ 

৮ই ফেব্রুয়ারী অভিনীত হয় শিশিরকুমার ঘোষের এনয়শো! বূপেয়া”। 
অমৃতলাল বঞ্জনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাহার অভিনয় সম্পর্কে ন্যাশশাল 
পেপার? মন্তব্য কবেন : 

*৮]172 10৮2 5021755 ০০0৬7221 [২80191) 2100 981919 ড/৫1:2 

60161981015 1210125610090* [২01)191) ৭৪ ৮০1% 10850 910 12,002] 

611008176১২ ২ 
১৫ই ফেব্রুয়ারী “ভারতমাতা।” অভিনীত হয়। অমৃতলাল দীর্ঘকাল পরে 


শর শী শা 


১২ পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বি, প পৃ. ১০৯ | নীলদর্পণ অভিনীত হইবার পরের সপ্তাহে 'জামাই বারিক' 
(১৪ই ডিসেম্বর ), ২১এ চিসেম্বর 'নীলদর্পণ' এবং ২৮এ ডিসেম্বর 'সধবার একাদশী' সাফল্যের 
সহিত অভিনীত হয় । 

১২১ পৃ২৭৬৩ " 

১২২ স্তাশনাল পেপার £ ১২ ২:১৮৭৩। সরলার ভূমিকায় অভিনয় করেন ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
( নীলদর্পণের সরলতা)। 


৪৮ 


রচিত “নবজীবন+ নাটিকার নিবেদনে লিখিয়াছিলেন-__“ভারতমাতার অভিনয়েই 
রঙ্গমঞ্জে জননী জন্মভূমির প্রথম পূজা 1" 

একবার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে 'ভারতমাতা” সম্পর্কে বলিয়াছিলেন-_: 

“তখন হেমবাবুর “ভারত-সঙ্গীত' নৃতন হয়েছে.*. এই সময়ে আমরা 

হ্যাশানীল থিয়েটারে ভারতমাতা! বলে একটা ছোটখাটো! দৃশ্যকাব্য দিলেম | 

এই ভারতমাতার অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে আরম্ত হয়েছিল, সাধারণে বিষয়টা 

বড় ৪201:201965 করলে ।১২৩ 

এই ক্ষুদ্র নাটিকায় অমৃতলাল ভারতসম্তানের ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
এ পর্যস্ত গিরিশচন্দ্র অম্ৃতলাল প্রভৃতির নিকট হইতে দূরে ছিলেন। এইবার 
তিনি আপিয়! যোগ দিলেন ম্তাশনাল থিয়েটারে । 

মধুক্দনের “কৃষ্ণকুমারী” নাটকে গিরিশচন্দ্র ভীমসিংহের ভূমিকা লইবেন 
স্থির হইল। কিন্তু থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁভার নাঁম প্রকাশ করিতে তিনি 
নিষেধ কবিলেন। এ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন-__ 

“আমি আমার নাম £১1086601 বলিয়া বিজ্ঞাপিত না. হইলে, অভিনয় 

করিতে অসম্মত হই। অর্থলোভী ব্যক্তিরা আমার যোগদানে তাহাদের 

মনৌবাঞ্ছণ পূর্ণ হইবে না, এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি 

করিলেন ।”১২৪ 

গিরিশচন্দ্র “অর্থলোভী? বলিয়! কাহাঁদের বুঝাইয়াছেন তাহা বল! ছুরহ। 
ম্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বে কেহ “অর্থলোভী” ছিলেন এমন মনে হয় না। 
প্রত্যেকেই বঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্ত প্রভৃত স্বার্থতাগ করিতেছিল্নে। অমৃতলাল 
পুরাতন প্রসঙ্গে" স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে এই সময়ে তাহীসা কেহ মাহিনা 
লইতেন না। তাহারা কেহ পেশাদার ছিলেন না। গিরিশচন্দ্র ও যে তাহা স্বীকার 
করিয়াছেন তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । তথাপি “অর্থলোভী” এই স্থায়ী ছুর্ন।ম 
তিনি কেন যে তাহার প্রথম জীবনের নাট্যলঙ্গীদের দিয়া গেলেন তাহা! বলা শক্ত । 
কষ্ণকুমারী” নাটকের অভিনয়ে গাঁন গাহিবার জন্য মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে 
হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ নাট্যশালায় 
ইনিই প্রথম ও একমাত্র বেতনভোগী ছিলেন। 
১২৩ জ্টবা “অমৃতবাবুর বক্তৃতা" 2 রঙ্গভূমি £ মাথ. ১৩,+। এই ভারতমাতাকে স্মরণ করিয়াই 

অমৃতলাল 'নবজীবন' €১৯*২ ) 'রাপক' রচনা করেন। 
১২৪ 'নট-চূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর' পৃ ২৩ 


৪ ৪৯ 


যাই হৌক, শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্তরের কথাই রহিল। ২২ এ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ 
“কষ্ণকুমারী-অভিনয়ে তিনি 44150780155] 8108060:৮ এই পরিচয়ে 
ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। এই অভিনয়ের সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি 
অম্বতগাল পুরাতন প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিজে পুনরায় স্ত্রী 
ভূমিকায় ( মদূনিকা ) অবতীর্ণ হন।১২« প্রথম অভিনয়-রজনীতে মধুস্দন স্বয়ং 
উপস্থিত ছিলেন । ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (কৃষ্ণকুমারী ) বলিয়াছেন যে, 
“অভিনয়াস্তে ভিতরে আসিয়া! তিনি... নগেন, অ্ধেন্দু ও ভূনিবাবুরও (শ্রীযুক্ত 
অমতলাল বস্র ) খুব সুখ্যাতি করিলেন ।”১২৬ 

নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ অভিনেতৃবর্গকে বিশেষ শ্সেহ করিতেন এবং 
উৎসাহ দিতেন । এমন কি, অমুতলাঁল বলিয়াছেন, 

“আমি যখন মদনিকার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলাম, তিনি 

গ্রীণরূমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; আমি প্রত্যাবৃত্ত হইলেই তিনি 

অবলীলাক্রমে হাটু গাড়িয়৷ বসিয়া আমার পায়ের মৌজা খুলিয়া দিলেন) 
আমার সলজ্জ প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ করিলেন না।”১২* 

জোড়ার্সাকে। সান্যালবাড়ীর প্রাঙ্গণে ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় 
হয় ১৮৭৩ এর ৮ই মার্চ । এই বাত্রে মধুস্থদনের “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে?” 
এবং রামনারায়ণের “যেমন কর্ম তেম্নি ফল" অভিনীত হয় । এই সঙ্গে হাশ্য- 
কৌতুক প্রভৃতি কতকগুলি বিচিত্র বিষয়ও দেখান হয় । *অমৃতলালের “ট্টেজে 
লেখার হাতেখড়ি? “মডেল স্কুল'ও অভিনীত হইয়াছিল এই রাত্রে । 

থিয়েটার বন্ধ হইবার গৌণ কারণ বর্ষার সমাগম | গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন-_ 

'বর্ধা আগমনে জোড়াস্সীকোর সান্যালবাড়ীর প্রাঙ্গণে অভিনয় করা অসম্ভব 

হওয়ায় হ্যাশানাল থিয়েটার বন্ধ হয়।”১২৮ 

ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গ দর্শকদের নিকট সেই কারণ দেখাইয়াই 
অভিনয় বন্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ ৮ই মার্চ অভিনয়-শেষে 


১২৫ হেমেক্রনাথ দাশগুপ্ত তাহার “৮7006 1001817 59088০৮ €( ৬০! 11) গ্রন্থে ত্রমক্রমে 
লিখিয়াছেন 'মদনিকা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন আশুতোষ বহু ( পৃ ১৭৭ দ্রঃ)1 

১২৬ ভভ্রীযুক্ত ক্্ু্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নটজীবন'-_- অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ('রূপ ও রজ' 
৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩১) 

১২৭ 'পুরাতন প্রসঙ্গ __ দ্বি. প. পু ১১৭ 

১২৮ 'বঙ্গীয় নাট্যশালার নটচুড়ামণি স্বর্গায় অধেন্দুশেখর মুস্তফী' পৃ ২৩ 


৫০৩ 


যবনিকা পতনের পূর্বে 'জ্যাঠা” বেহারী (বিহারীলাল বন্থ) নারীবেশে গিরিশচ্- 
রচিত যে বিদায়গীতি গাহিয়াছিলেন তাহাতে “মিনতি ছিল এই বলিয়া যে, 
নির্মাইয়ে নাট্যালয়, 
আবম্ভিব অভিনয়, 
পুনঃ যেন দেখা হয় 
এ মিনতি পায় ॥"* 
থিয়েটার বন্ধ হওয়ার প্রকৃত কারণ, টাকাকড়ি খরটপত্র লইয়া! মতভেদ ও 
মনোমালিন্য । অমৃতলাল বলিয়াছেন__ 
“খন টাঁকা হিসাবে আমাদের দলের মধ্যে কেহই স্বার্থপর ছিলেন না, তখন 
টাকা লইয়া! গোলযোগ হওয়! অসম্ভব বলিয়। মনে হয় । কিন্তু তাহাই হইল । 
থিয়েটারে আমাদের অভিভাবকস্থানীয়গণ সকলকে সন্তোষজনকরূপে 
টাকার হিসাব বুঝাইয়! দিতে পারিলেন না 1১২৯ 
ফলে ভুইটি দলের স্থষ্টি হইল। একদলে অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর, নগেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং অন্যদলে গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস স্থর, মহেন্ত্রলাল বস্থ 
প্রভৃতি ছিলেন । 
তথাপি ন্যাশনাল থিয়েটাবের সেই শেষ অভিনয়-রজনীর বেদনা স্থতি 
অমৃতলাল দীর্ঘকাল মনেব মধ্যে বহন কবিয়।ছিলেন | “জ্যাঠা বেহাঁবী”র গানেব 
একাংশে ছিল-_ 
“এ সভা বসিক মিলিত 
হেবিয়ে অধিনীচিত 
আধ পুলকিত 
আধ হুতাশে শুকায় 
১৩২৩ সালের ১৮ই জৈষ্ঠ সেই পুরাতন গানটি স্মবণ করিয়া অমৃতলাল 
বলিয়াছিলেন__ 
£১৮৭৩ খৃষ্টানদের মার্চ মীসের মধুযামিনীর সেই করুণ বিদাসগীতি আজিও 
. থাঁকিয়া থাকিয়া আমার হৃদয়নিকুগ্ডে গুঞতবিত হইম্বা উঠে। আমাব সেই 
উদ্দাম যৌবনের বসন্তোৎসবে সেই “আধ পুলকিত আধ হুতাশে শুকায়' 


* গানটি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' বি. পর্যায়ে সম্পূর্ণ উল্লিখিত আছে। 
১২৭ “পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি. প. পূ ১২১ 


৫১ 


হদয়--আজ আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাই? তারপরে কত বসন্ত 
অনসিল ও গেল; কত হাসি-কান্লার ভিতর দিয়া আমার জীবন-নাট্য 
লীলায়িত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সেই রাত্রির সেই বেদনা আজিও বিস্থৃত 
হই নাই।”১৩০ 


১০৩ 

ন্যাশনাল থিয়েটার দ্ুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেলে গিরিশচন্দ্র এবং তাঁহার দল 
(ধর্মদীস স্থর, মহেন্দ্রলাল বন, মতিলাল স্থর প্রভৃতি) স্টেজ এবং সিন আঁটকাইলেন 
ও নিজেদের দলটিকে ন্যাঁশনাল থিয়েটার নামে রেজিদ্ত্রী করিয়া লইলেন। 
অন্ত দল ( অর্ধেন্দুশেখর, অম্ৃতলাল, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলবাবু, ক্ষেত্রবাবু, 
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ) তখন নাম লইলেন “হিন্দু স্তাশনাল থিয়েটার 
এবং লিওসে স্বীটে “অপেরা হাউস" ভাড়া লইয়া! ১৮৭৩ সনের ৫ই এপ্রিল অভিনয় 
করিলেন । এই রাত্রে মধুস্থদনের “শমিষ্ঠা” নাটকের সহিতঅ মৃতলালের “মডেল 
স্কুল”ও অভিনীত হয় । কিন্তু "অপেরা হাউসে” তাহাদের নাট্যলীলা অল্পদিনের 
মধ্যেই সাঙ্গ হইয়া গেল।১০১ ২৬শে এপ্রিল হাওড়া রেলওয়ে থিয়েটারে 
“নীলদর্পণ” অভিনয় করিলেন । তারপর ঢাকা যাইবার প্রস্ত।ব হইল এবং মে 
মাঁসের মাঝামাঝি অযৃতলাল দলের সহিত কলিকাতা ত্যাগ কক্রিলেন । 

ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ রঙ্ষভৃমি'তে নীলদর্পণ' অভিনীত হইল। দর্শক ছিলেন 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অভয় দাস, ডাক্তার কেদারনাথ ঘোষ, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্েট 
রাম্পীনি, পুলিস সপারিণ্টেণ্ড্টে ওয়েদারুল প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। 
অমৃতলাল বলিয়াছেন, “একবারেই আমরা কিন্তিমাৎ করিয়া দিলাম ।, 

একজন দর্শক এই অভিনয় দেখিয়া! “অমৃতবাঁজাঁর পত্রিকা”য় লিখিয়াছিলেন, 
“আমরা সমস্ত ঢাকাবাসী অভিনয় সন্দর্শন করিয়া যে কতদূর সন্তষ্ট হুইয়াছি 
লিখিয়! শেষ করিতে পারি না।”১০৭ 

কিন্তু “বেঙ্গল টাইম্ন” পত্রিকায় এই অভিনয়ের একটি বিদ্রপপূর্ণ সমালোচনা 
বাহির হওয়ায় অমৃতলাল সম্পাদককে ব্যঙ্গ করিয়া একটি “ফার্স* রন] করিলেন__ 


১৩০ পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি. প. পূ ১২৩ 
১৩১ এ ত্র পৃ ১২৮ 
১৩২ ১৮৭৩, ২২এ মে 


৫২ 


“আমি একটি ছোটখাট ফার্স রচনা! করিয়া পরদ্ধিন সন্ধ্যার পর মুক্রিত 
“বেঙ্গল টাইম্‌স” কাগজে পেন্ট,লান, কোট, টাই প্রভৃতি রচনা করিয়া তন্ধারা 
আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া স্টেজের উপর দীড়াইয়। প্রাণ খুলিয়৷ কেম্প 
সাহেবকে বিদ্ধপ করিলাম ।৮১৩৩ 
ঢাকায় মাসখানেক অবস্থানের পর তাহার! কলিকাতায় ফিরিলেন। কিছুদিন 
পরে দীঘাঁপতিয়া হইতে নিমন্ত্রণ আসিল । ন্যাশনাল ও হিন্দু ন্যাশনাল উভয় দলের 
কয়েকজন অভিনয় করিবার জন্য চলিয়া গেলেন | অমুতলাল যান নাই । এ বিষয়ে 
তিনি বলিয়াছেন-_-“.' দীঘাপতিয়ার রজকুমীরের (এখন রাজ। প্রমদানাথ রায় ) 
অন্নপ্রাশন উপলক্ষে হ্যাশনাল থিয়েটরের নিমন্ত্রণ হয়। তখন দুই দল-এর 
অধিকাংশ লোকই একত্র হইয়া চলিয়া! গেলেন। আমি গেলাম না ।; 
এঁতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় দীঘাপতিয়ায় এই অভিনয় দেখিয়াছিলেন। 
তাহার একটি প্রবন্ধেঠৎ এ-সম্পর্কে তিনি কিছু আলোচনাও করিয়াছিলেন । 
অমৃতলালের মৃত্যুর পর ৪$| জুলাই ১৯২৯ তিনি বাঁজসাহীর ঘোড়ামারা হইতে 
একটি সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র লেখেন । তাহাতে তিনি দীঘপতিয়ায় “রসরাঁজের 
অভিনয় দর্শন করেন বলিয়া লিখিয়াছেন। পত্রটির* এক অংশ এই-- 
পরলোকগত দীঘ।পতিয়ার রাজ মাননীয় প্রমদানাথের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে 
ন্তাশনাল থিয়েটার রাজসাহীতে আনীত হইমাছিল। তখন স্ত্রীলোকের 
ভূমিকায় স্ত্রীলেক অভিনয় করিত না।৯৩৭ সেই সময়ে রসরাজের অভিনয় 
দর্শন করি।' 
ছাগ্সান্ন বৎসর পূর্বের স্বৃতি ! অক্ষয়কুমীবের ভ্রম হওয়াই স্বাভীবিক | 
অতঃপর অর্ধেন্দুশেখর এই দলটিকে লইয়া রামপুর বোয়ালিয়া ও বহরমপুরে 
অভিনয় করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া এই সম্মিলিত দল ১৬ই জুল[ই ১৮৭৩ 
“অপেরা হাউসে" কুষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় করেন। 
এই সময়ে বিভন স্ত্রীটে নবনিমিত “বেঙ্গল থিয়েট।বে” চলিতেছিল “মোহস্তের 


১৩৩ “পুরাতন প্রসঙ্গ _দ্বি. প. পৃ ১৩০ 
১৩৪" 'অর্ধেন্দুশেখর'__ সচিত্র শিশির £ ১০ জ্যেষ্ঠ ১৩৩১ 
* পত্রটি অপ্রকাশিত। 
১৩৫ অভিনেত্রী লওয়! হয় প্রায় এক বংসর পরে ৷ অমৃতলাঁল লিখিয়।ছেন, “৭৪ খরষ্টাব্ধের মাঝামাঝি 
আমর! স্ত্রীলোক অভিনেত্রী নিতে বাধ্য হলাম।' ('ভুবনমোহন নিয়োগী'_- মাসিক বন্গমতী 
জ্যৈ্ ১৩৩৪ ) 


৫৩ 


এই কিকাজ !” মধুস্দনের পরামর্শে “বেঙ্গল'ই সর্বপ্রথম অভিনেত্রী লইয়া 
অভিনয়ের সুত্রপাত করিল। শশ্রিষ্ঠা ও “উভয়-সন্কট অভিনয় করিয়। 
“বেঙ্গল” তত জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারিল না । ৬ই সেপ্টেম্বর অভিনীত 
হইল “'মোহস্তের এই কি কাজ" । এই অভিনয় দেখিতে বেঙ্গল থিয়েটার দর্শকে 
পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অমৃতলাল তাহাদের সেই সময়কার অভিজ্ঞতার কথা 
এইরূপ লিখিয়াছেন-_ 
“১৮৭৩ খুষ্টাব্ চলছে, আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি, এমন সময় আগষ্ট মাসে বিডন 
স্বাটে বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হ'ল 1... বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় চলছে, 
কিন্ত জমছে না, শেষে বাবা তারকনাথ মুখ তুলে চাইলেন,-.. কে একজন 
বাঙ্গালী (কশ্চান বোধ হয়) “মোহান্তের এই কি কাজ' বলে নাটক 
লিখলেন, সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সার! বেঙ্গলে 
ছড়িয়ে পড়ল, আমি আর নগেন উপরি-উপরি ছৃ'রাত্রি টিকিট কিনতে গিয়ে 
বার্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম | মাইকেলের পরামর্শে নারী এ্যাক্ট্রেস 
নিয়েও যে বেঙ্গল থিয়েটার খালি বেঞ্চির সামনে প্লে কচ্ছিল, মোহাস্ত 
মাহাত্ম্য কীর্তনে সেই বেঙ্গলের দরজা থেকে রাত্রির পর রাত্রি শত শত 
লোক ফিরে যেতে লাগল ।* আমরা দম ফেটে মারা যেতে লাগলুম, টাকাব 
ঝন্ঝনানি শুনে নয়, সত্য বলছি-_ টাকা তখন ভোণ্ট কেয়ার; খালি, 
বাড়ী নেই-ষ্টেজ নেই,'এ্যাকট করতে পারছি না বলে, হাঁততালির শব্দে 
কর্ণকুহর পরিতৃষ্ক করতে পারছি না বলে ।,১৩৬ 
সাত দিনেব মধ্যেই (অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩) অমৃতলাল, নগেন্দ্রনাথ, 
ক্ষেত্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি হিন্দু হ্টাশনালের দল চু'চুডায় গিয়া “মোহাস্তের এই 


* অযৃতলালের নাটকে, প্রহসনে, প্রবন্ধে, কবিতায় সর্বত্রই সমসাময়িক ঘটনার ছায়াপাত হইত। 
“চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৮৭৫ ) প্রহসনের প্রথম দৃণ্ভে বেঙ্গল থিয়েটারের “মোহান্তের এই 
কি কাজ' অভিনয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই £ 
“নারাণ। যা হোক একট! হুজুক করে অনেকে অনেক পয়সা রোজকার কলে, বিশেষ বটতলার 

বইওয়াঙ্জারা আর থিয়েটারওয়ালার|। 
কাঙ্গালী। হ! ঠিক ঠিক, আমি একবার চার আনায় এক টিকিস করে ব্যাংগোলে মোহাস্ত 
লাটক দেখে এসেছি ।' 
১৩৬ 'ভুবনমোহন নিয়োগী' মাসিক বহুমতী, জোষ্ঠ ১৩৩৪ 


৫৪ 


কি কাজ!” অভিনয় করিয়া আসিলেন | এই অভিনয়ে মমৃতলাল--এলোকেশীর 
পিতা, নগেন্দ্রনাথ-_ নবীন এবং ক্ষেত্রমোহন-- এলোকেশী হইয়াছিলেন। 


১৯ 


এই সময়ে ভুবনমোৌহন নিয়োগী রঙ্গালয় নির্মাণের জন্য অর্থ দিতে স্বীকৃত 
হইলেন। “আর আমাদের দেখে কে। তোমার জয় জয়কার হোঁক ভুবন, 
বলে আমর! লেগে গেলুম |” তখন গিরিশচন্দ্র বা অর্ধেন্দমুশৈখর এই দলে ছিলেন 
না। দল একরূপ ছিন্নভিন্ন । অমৃতলাল ও ধর্মদাঁস স্থুর অভাবনীয় পরিশ্রম 
করিতে লাগিলেন । “গিলেগ্ার কোম্পানীর নিকট হইতে তিন হাজার টাকার 
সেগ্তনের চকোর'* কেনা হইল । ধর্মদাঁস স্থুর চৌরঙ্গীর “লুইস থিয়েটারের 
অনুকরণে বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের জমিতে একটি কাণ্ঠনির্সিত রঙ্গালয় প্রস্তত 
করিলেন । এ সম্পর্কে ধর্মদাস তীহাঁর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন__ 
“এই বাঁটা নির্মাণ করিবার জন্ আমি ইতরাঁজ বা ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য 
লই নাই ; তবে ডূুপ সিন ও আর ছু চাঁরিখানি সিন মিঃ গ্ারিককে দিয়া 
আকান হয় ।১৩৭ 
এই ডেভিড গ্যারিক ছিলেন আট স্কুলের প্রিন্সিপাল । পরে তিনি 
স্বাধীনভাবে চিত্রকর ও ফটোগ্রাফারের কাধ করেন । অমৃতলাল লিখিয়াছেন-__ 
“তিনি ৮০২ টাকা করে প্রত্যেকখানির মজুরী নিয়ে চাঁরখানি ফ্লাট সিন 
আমাদের একে দেন, কাঠ, কাপড়, রং সব আমাদের; এক” নি গৃহাভ্যন্তর, 
একখানি রাঁজসভা, একখানি উদ্যান, একখানি পর্বত ও বন। কাশীর 
গঙ্গাতীরস্থ দৃশ্টয নিয়ে আইরিশ ড্রপ কাপড়ের উপর তিনি একখানি 
ড্রপসিন একে দেন, এর জন্য তাঁকে মজুরী দিতে হয় সাড়ে ছ'শটাকার 
কিছু উপর।”৯৩৮ 
“হিন্দু ন্যাশনাল” নাম পরিত্যাগ করিয়া এইবার তাহারা রঙ্গালয়ের নাম 





** ১৩৩৪ সালে অমুতলাল লিখিয়াছেন, “আজ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ, এখনও সেই কাঠের গঠন বিন! ক্ষয়ে 
স্টারের বর্তমান বাটীতে ব্যবহৃত হয়ে মজুত হয়ে আ.' ” ( 'ভুবনমোহন নিয়োগী' ) 
১৩৭ 'নাট্যমন্দির' ভাদ্র ১৩১৭ 
১৩৮ “ভুবনমোহন নিয়োগী'-_ মাসিক বস্্ুমতী, জযোষ্ঠ ১৩৩৪ 


৫৫ 


দিলেন “গ্রেট ম্যাশনাল,থিয়েটার” | সমস্তা। দেখ! দিল নাটক লইয়া ; অভিনয়ের 
উপযোগী নাটক না পাওয়ায় তাহার! নিজেরাই “মায়াকাঁননে'র ধরণে “কাম্য- 
কানন” নামে একটি নাঁটিকা লিখিয়! ফেলিলেন। অমৃতলাল বলিয়াছেন-_ 
“আমি ও দেবেন্দ্র নামক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, 
দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_ আমরা কয়জন মিলিয়া 
কাম্যকানন' নামে একট! নাটকই বলুন আর ঢ৪15 "[8165ই বলুন, রচন। 
করিয়া! ফেলিলাম 1১১৩৯ 
১৮৭৩ এর ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে “কাম্যকানন; অভিনয়ের দ্বারা গ্রেট 
হ্তাশনালের উদ্বোধন হইল। এত অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গালয় নির্মাণ করিয়া 
€ ২৯এ সেপ্টেম্বর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ) রঙ্গালয়ের উদ্বোধন তীহাদের পক্ষে 
অসাধ্য সাধনই হইয়াছিল । অমৃতলাল লিখিয়াছেন-__ 
“নগেনের ছিল তখন একটা আফিসে চাঁকরী, "দল এক রকম ছিন্ন-ভিন্ন, 
আমি আর ধর্মদীস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত, শেষাশেষি মশাল জালিয়ে 
কাজ করে, কি খাঁটনটা খেটেই যে এ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গ্রেট 
ন্যাশনাল থিয়েটার খুলতে পেরেছিলুম, তা এখনও মনে হলে নিজেই 
আশ্চর্য হয়ে যাই ।১৪* 
সেই রাত্রে দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ রঙ্গভূমে অমৃতলাল “কাম্যকাঁননে'র নায়ক- 
রূপে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু পাঁচটি মাত্র দৃশ্য অভিনীত হইন্ডে না হইতেই 
উত্তর দিকের প্রবেশছ্বারে আগুন লাগে । দর্শকমগ্ডলী মহাকোলাঁহল আন্ত 
করে আগুনলাগার কারণ সম্পর্কে অমুতলাল লিখিয়াছেন__ গ্যাসফিটারের 
অসাবধানতায় প্রথম রাত্রিতেই বাটার সম্মুথের দেওয়ালে আগুনলাগার 
স্থত্রপাত হয়, ছুর্গার ইচ্ছায় সব রক্ষা পায়। কিন্তু দর্শকের আতঙ্ক ও বাজে 
ভদ্রলোকের অনধিকার প্রবেশে এত গোলমাল হয় যে, অভিনয় আর সে 
রাত্রিতে শেষ হয় নাই ।১১৪ ১ 


১৩৯ “পুরাতন প্রসঙ্গ'__ দ্বি. প. পৃ ১৩৪ 

১৪* “ভুবনমোহন নিয়োগী'__ মাসিক বন্থমতী, জ্যৈন্ট ১৩৩৪ 

১৪১ 'ভুবনমোহন নিয়োগী'__ মাসিক বহুমতী জোষ্ঠ ১৩৩৪ । ভারত সংস্কারক' নামক সাপ্তাহিক 
পত্রও ১৮৭৪, ২র জানুয়ারী লেখেন-- 'একটা বিষয় দেখিয়া আমর! অত্যন্ত আশ্চর্য ও দুঃখিত 
হইলাম যে যখন নাট্যশালায় অগ্নি লাগিল, ভদ্রবেশধারী কতকগুলি লোক মহানন্দে করতালি 
ও কোলাহলপূর্বক আপনাদিগের নীচতার পরিচয় দিতে লাগিলেন ।' 





৫৬ 


অর্ধেন্ুশেখর ও নাট্যকার মনোমোহন বন্থ তখন রঙ্ষালয়ে উপস্থিত ছিলেন। 
তাহার প্রাণপণ প্রয়াসেও দর্শকদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। অমুতলাল 
তখন মঞ্চের উপর | তিনি সেই অবস্থায় নায়কের বেশেই দর্শকদের সম্মুখে 
আসিয়৷ করজোড়ে বলিলেন, 
'আজ আমাদের বড় সাধে আগুন লাগিয়াছে; আমাদের দুঃখের গভীরতা 
আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে একটু চেষ্টা করিবেন কি? কত খরচপত্র, সাধ্য- 
সাধনা করিয়া আমরা এই ্টেজ গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, কত আনন্দে ও 
উৎসাহে এই কাধে ব্রতী হইয়াছিলাম, আপনাদিগকে তাহা কেমন করিয়া 
বুঝাইব ?...আপনারা সকলেই নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
অতএব আপনাদের নিকটে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, একদিন 
আপনারা বিনা পয়সায় আমাঁদের অভিনয় দেখিতে পাইবেন 1১৪২ 
দর্শকবৃন্দ “সন্তষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।” যেখাঁনে অর্ধেন্দুশেখরের মতো 
“নটচুড়ামণি*ও বক্তৃতা দিয়! দর্শকদের “সন্তষ্টঁ করিতে পারেন নাই, সেখানে 
কতখানি ব্যক্তিত্ব থাকিলে তবে এ কাধ সম্পন্ন কর] যায় তাহা লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। পরবর্তী জীবনে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষর্ূপে অম্বতলালকে অনেক সময়েই 
এইরূপ বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইত। তীহার বাগ্ভঙ্গী ছিল অনন্করণীয় 
এবং তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন সহৃদয় প্রসন্নতা ছিল যে, সকল বিপদই তিনি 
অল্লায়াসে উত্তীর্ণ হইতেন। 
একটি ঘটনার উল্লেখ করি, অমৃতিলাল তখন স্টারের অধাক্ষ। বিজয়ার পর 
স্টাবে যে-বাত্রে প্রথম অভিনয় হইত, অভিণয় আরন্ত হইবাঁঝ পূর্বে অমৃতলাল 
মঞ্চে দীড়াইয়। দর্শকবৃন্দকে বিজয়ার নমস্কার ও প্রীতি সম্ভা.. জানাইতেন। 
এই প্রথাই চলিত হইয়া গিয়াছিল। ১৮৯৭ থুষ্টাব্ের বিজয়ার পর প্রথম 
অভিনয় রাত্রির ঘটনাঁটি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন বেশ 
সপরসভাবে_ 
“অমৃতলাল বিজয়ার সম্ভাষণ জানিয়ে নেপথ্যান্তরালে প্রস্বান করেছেন":* 
কনসার্ট বাজছে... তিনতলার জেনানা! মহলে উঠলো! তুমুল হট্টগোল । এক 
বিপুল-কলেবরা প্রোটা গার্জেনের সঙ্গে এক দঙ্গল মাহণ। এবং ছেলেমেয়ে 





১৪২ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'_দ্বিং প. পৃ ১৩৫-৩৬। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৮ই মার্চ ৫১৮৭৪) তারিখে 
তাহারা 'নবীন তপখ্থিনী' অভিনয় করিয়া বিনামূল্যে দর্শকদের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। 


৫৭ 


এসেছেন-_ তারা জায়গা পাঁন না! প্রৌঢা প্রচণ্ড হঙ্কারে নাট্যশাল! 
প্রকম্পিত করে তুললেন ।... অমৃতলালকে এসে দাড়াতে হলে! মঞ্চের 
উপর । এসে তিনি করজোড়ে দীঁড়িয়ে জেনাঁনা মহলের দিকে চাইলেন." 
বেশ জোর গলায় তিনি বললেন-__ মা লক্ষমীরা একটু চুপ করুন। কেউ 
অভিনয় শুনতে পাচ্ছে না।.. জায়গা না থাকে যদি তো৷ চলে আস্মন".' 
আপনার টিকিটের দাম ফিরিয়ে দিচ্ছি। না জেনে অপরাধ করেছি-_ 
সেজন্য ক্ষমা চাইছি। .. অমৃতলালের এ কথায় প্রৌঢা বেশ উচ্চকগ্ঠেই 
বললেন-_ থাক্‌ থাক্‌, বুড়ো মাঁপ চেয়েছে তো... যেমন করে হোক, 
দাড়িয়ে দাড়িয়েই থিয়েটার দেখা যাক | 
এমন গোঁলমীলে মেজাজ ঠাণ্ডা এবং সেই সঙ্গে দর্শকদের মান রেখে 
বাবস্থা--. ক'জন তা পারেন ।,১৪৩ 
গ্রেট ন্যাশনালে সেই অভাবিত দুর্ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ১৮৭৪ এর ১লা! 
জানুয়ারী 'ফ্যান্সী ফেয়ার” উপলক্ষে অমৃতলাল প্রভৃতি গ্রেট ন্যাশনালের দল 
বেলভেডিয়ারে সখের বাজারে 'নীলদর্পণ” অভিনয় করিয়াছিলেন । তারপর 
রঙ্গালয়ের সংস্কার সাধন করিয়া তাহার! গ্রেট স্যাশনাল থিয়েটারে অনেকগুলি 
নাটকের অভিনয় করেন। ২১ এ ফেব্রুয়ারী “মৃণালিনী” অভিনীত হয়। অমৃত- 
লাল দিথ্বিজয়ের ভূমিকা লইয়া! অবতীর্ণ হন। এই সময় হইতেই রঙ্গালয়ের 
সরবাঙ্গীন উৎকর্ষের দিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল। ১২৮০ সালের €ই মাঘ 'প্রণয় 
পরীক্ষা” নাটকের অভিনয় দেখিয়া “কশ্চিৎ দর্শক" এই থিয়েটার সম্পর্কে মন্তব্য 
করিয়াছিলেন-__ 
“হ্যাশীনেল থিয়েটর ছাড়িয়া, কয়েকজন অভিনেতা* কলিকাতা বিডন স্ট্রীট 
গ্রেট ন্াশানেল থিয়েটর" নামে একটি স্বতন্ত্র নাট্যমন্দির স্থাপন করিয়াছেন । 
এখনও উহা সববাঙ্হ্ন্দর না হউক, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, 
বাঙ্গালা নাটক অভিনয় যেখানে যত হইয়াছে, এবপ স্তুপ্রশস্ত ও স্ুরম্য 
রঙ্গস্থল আর কুত্রাপি দ্রেখা যায় নাই। বঙ্গভূমির পাৰিপাট্য ও ওৎকর্ষ- 
সাধন জন্য ইহার! যেমন অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তেমনি শোতৃবর্গের 
যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাহাতেও যত্বের ত্রটি করেন নাই ।”১৪৪ 
১৪৩ “সচিত্র শিশির'__ বৈশাখ ১৩৬৪ 
* “কয়েকজন' বলিবার কারণ গিরিশচন্দ্র বা অধ্ধেন্দুশেখর তখন দলে ছিলেন না। 
১৪৪ 'সাধারণী '-- ২৭ মাঘ ১২৮ (পৃ ১৯) | 
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পরবর্তীকালে যে-অমৃতলালের দক্ষ পরিচালনায় স্টার. থিয়েটার আদর্শ রঙ্গালয়ে 
পরিণত হইয়াছিল, তাহার প্রথম শিক্ষা আস্ত হয় গ্রেট স্যাশনাঁল পরিচালনায় । 

তখন বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রীরা স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করিতেছে» 
একদিন রামবাগানের প্রখ্যাত মনীষী উমেশচন্দ্র দত্ত অমৃতলাল প্রভতিকে 
অভিনেত্রী গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন-__ 

“অমৃত বন্থু বলেন, “রামবাঁগানের উমেশ দত্ত একদিন স্পষ্টই বলিলেন, তোমরা 
স্্রীলোক লইয়া অভিনয় না করিলে রঙ্গালয় জমাইতে পারিবে না?1৮১৪ৎ 

কিন্তু রঙ্গীলয় “জমান' নিতান্ত দরকার হইয়! পড়িলেও তৎকাঁলে অভিনেত্রী- 
প্রবর্তন অত্যন্ত দুঃসাধ্য কা ছিল। একসময় “স্টেটসম্যাঁন” পত্রের প্রতিনিধি 
অমুতলালের সহিত সাক্ষাৎকারের পর এই প্রসঙ্গে যথার্থই লিখিয়াছিলেন, 

6 85 1 075 5221 1873, 1061) 006 81059110280 ৮85 
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এই সময় গ্রেট স্তাশনাল দল একবার বহবমপুরে অভিনয় করিতে গেলেন । 
ফিরিয়া আসিয়া তীহারাও শেষ পর্যস্ত অভিনেত্রী লইতে বাধা হইলেন। ১৮৭৪ 
খুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাঁস হইতে গ্রেট স্যাঁশনালে অভিনেত্রীরা অভিনয় করিতে 
লাগিলেন ।১৪৬ 

এই ব্যবস্থা “ভারত সংস্কারক" পত্রের মনঃপ্ত হয় নাই-_ “বেঙ্গল থিয়েটরের 
হ্যায় গ্রেট হ্যাশনাল থিষেটর স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনয় আরম্ভ ক য়াছেন। সকল 
সভ্যসমাজেই নাঁট্রোলিখিত স্ত্রীগণের অভিনয় এক্ষণে দ্রীজাতি দ্বারা সম্পন্ন 
হইতেছে । আমর! সেই সভ্যসমাজের অন্থরোধেই এ প্রকার অভিনয়কে উত্তম 
বলিতে পারি না।,১৪৬ক 


১৪৫ “গিরিশচন্দ্র -__ কুমুদ্বন্ধু সেন__ পু ১০৬ 
১৪৫ক 1779 8677458]1 5088৪-- 105 0950, 01651009750 0007 [12 আ10 
132176811 [75179510105 50866500220 2255 5, 1915. 
১৪৬ সর্বপ্রথম এই পাঁচজন অভিনেত্রী গ্রেট গ্ভাশনালে * ভিনয় করেন £ কাদঘ্িনী, ম্ে্রমণি,যাদুমণি, 
হরিদাসী ও রাজকুমারী ('গিরিশচন্ত্র-_ অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পূ ১৮২) 
১৪৬ক ভারত সংস্কারক'-_ ২র। অক্টোবর ১৮৭৪ 
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রক্ষণশীল বাঙালীসমাজ অভিনেত্রী-প্রবর্তনে ক্ষুন্ধ হইলেন এবং বিভিন্ন পত্র 
পত্রিকায় প্রতিবাদের ঝড় বহিল। “থিয়েটর ও কুচরিত্র নারী এই শিরোনামে 
“হ্থলভ সমাচার উপদ্দেশ দিলেন-_ 

'পাঠকদিগের প্রতি আমাদের এই নিবেদন তাহার] যেন যে সমস্ত থিয়েটরে 

স্ী অভিনেতা আছে সেখানে, না গমন করেন, গেলে পরে ভাল যন লইয়া 

ফিরিয়৷ আলা তাহাদিগের পক্ষে কঠিন হইবে ।”১৪৬খ 

'সাধারণী” আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন কয়েক বৎসর পরে-_ 

'কুক্ষণে মাইকেল মধুস্থদন দত্ত বঙ্গের রঙ্গভূমিতে বারাঙ্গনা৷ প্রবিষ্ট করিয়া 

গিয়াছেন ; অধঃপতিত বঙ্গসমাজে অতি সন্তর্পণে ইজ্জত রাখিতে হয়-_- এ 

সমাজে দুঃশীল! মহিলাগণের সহিত একত্র হইয়া অভিনয়কার্য সম্পাদন 

করা অসাধ্য । এই বিড়ম্বনায় গিরীশ, কেদীর, অধেন্দু, মতি, নগেন্দ্, 

যোগেন্্র সকলে মাটা হইয়া গেলেন ।*১৪৬গ 

কেহ কেহ আবার ক্ষুদ্র পুস্তিক! প্রকাঁশ করিয়া অভিনেতৃকুলকে ধিক্কার 
দিতে লাগিলেন-_ 

নির্বাহ করিয়৷ মাররে লক্ষ্মণ 
চণগ্ডালের হাত দরিয়া পোড়াও তাহারে ॥ 

দীর্ঘকাল হইল বঙ্গদেশে নাট্যশাঁল! সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু আজি আমর! 

জানিতে চাই একালমধ্যে বঙ্গভূমি উহা! দ্বারা কি উন্নতি ্লীভ করিল? 

সমাজ-সংস্কীরের ও ,দেশের হিতসাধনের ছলনায় নীচকুলসম্ভবা, নিকৃষ্ট 

পশ্তপ্রকৃতি বারবণিতার সহযোগে বঙ্গের বঙ্ভৃমিকে কলুধিত আমোদ- 

প্রমোদ ও ঘোরতর অসভ্যত৷ প্রকাশের স্থান করিয়া, অনন্ত কুহকজাল 

বিস্তারে যাহার! দরিদ্র বঙ্গের নিকট হইতে প্রতি সপ্তাহে রাশি রাঁশি 

অর্থশোষণ করিতেছে, আজি আমরা সেই নীচমন| যুবকর্দিগের নিকট 

জানিতে চাই তাহারা হতভাগ্য বঙ্গদেশের জন্য কি করিয়াছে ?১৪" 

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে কেন যে তাহারা অভিনেত্রী লইতে বাধ্য হইলেন 
তাহার কারণ অমৃতলাল এঁকস্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_ 





১৪৬থ 'মুলভ সমাচার,--১* কার্তিক ১২৮২ 
১৪৬গ 'সাধারণী'-__ ১৯ জৈষ্ঠ ১২৮৬ 
১৪৭ বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত 'বঙ্গীয় নাট্যসমাজ' (১২৯*) পৃ ১ 
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. *্ষীরা এতদিন মেয়ে সেজে খুব সুখ্যাতি নিয়ে আসছিলেন, তাঁদের প্রায় 
সকলেরই বয়স বেড়ে উঠল, সাজলে মানায় না, সাজতেও আর তীরা চান 
না; বাইরের ছোকরা দেখতেও ভাল, অভিনয়ও মন্দ করেনা, এমন 
কয়েকজন যোগাড় কর! গেছল বটে, কিন্তু দায়িত্ববোধ বলে জিনিষটার; 
কোন তাবই প্রায় তাদের মধ্যে দেখা যেত না-""১৪৮ 
সেপ্টেম্বর মাসে অভিনেত্রী লইয়া “সতী কি কলঙ্কিনী” নাটকের অভিনয় 

করিয়া তাহারা জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুকুবিক্রম” নাটক অভিনয়ের জন্য 
প্রস্তত হইলেন । এই নাটক সম্পর্কে কথা বলিবার জন্য অমৃতলাল জ্যোতিবিজ্র- 
নাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই সময়ে তরুণ অমৃতলালের 
উজ্জ্বল মুখমগ্ডলে অপূর্ব প্রতিভার আলোক দেখিয়াছিলেন__ 
পুরুবিক্রম প্রকাশিত হওয়ার পর, একদিন 31686 টব ৪00108] "068176- 
এর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ্‌ 
প্রত্বৃতি কয়েকজন অভিনেতা এই নাটকখানির অভিনয় করিবার জন্য, 
আমার অন্গমতি লইতে আসিয়াছিলেন। তখন তরুণ অমৃতলাল সামান্য 
একজন অভিনেতা মাত্র, কিন্ত তখনই তীহার উজ্জল মুখমণ্ডলে আমি এক 
অপূর্ব প্রতিভার আলোক দেখিতে পাইয়াছিলাম।”৯৪৯ 
এ.সম্পর্কে অমৃতলালের স্থতি নিম্নর্ূপ-_ 
“**যেই সংবাদ পেলাম যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “পুরুবিক্রম” 
নাম দিয়ে একখানি নাটক লিখেছেন, অমনি নগেনেতে আমাতে ছুটে গিয়ে 
তাঁর কাছ থেকে সবিনয়ে অভিনয়ের অন্মতি এনেছি ।.. খন অভিনয়স্থত্থ 
কপিরাইট আইনের ভিতরে আসেনি, কিন্তু তখনকার .।মাঁদের মত ছুষ্ট 
নটরাঁও শিষ্টতা বর্জন করত না।”১৫০ 
৩রা অক্টোবর (১৮৭৪ ) 'পুরুবিক্রম” অভিনীত হয়। ১৪ই ও ২১এ 
নভেম্বর “আনন্দ-কাঁনন বা মদনের দিগ্বিজয়”, অভিনীত হয়। অমৃতলাল 





১৪৮ 'ভুবনমোহন নিয়োগী'-_ মাসিক বন্নমতী জোষ্ঠ ১৩৩৪ । অমুতলালের 'তল-তর্পণ' নাটকেও 
ইহাদের উল্লেখ আছে : গু পে! রাণী বার করতে অডিয়েন্সের সামনে লঙ্জ। হয় না?' 

১৪৯ 'জ্যোতিরিক্ত্রনাথের জীবনস্থতি'__ পৃ ১৪২ 

১৫* 'ভুবনমোহন নিয়োগী'-__ মাসিক বন্গমতী জোষ্ঠ ' 5৪ । সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ ৬২ সময়ে গ্রেট 
স্তাশনাল ধিয়েটারের অভিনয় দেখেন। 'যুরোপ প্রবাসীর পন্রে' তিনি গ্রেট ম্যাশনালের “স্টেজ 
সংক্রান্ত' ব্যক্তিদের 'মহারহস্তময় মুখের ভাব'-এর উল্লেখ করিয়াছেন ( দঃ চতুর্থ পত্র )। 


৬১ 


নারায়ণের ভূমিকাম্ম অবতীর্ণ হন। রা ডিসেম্বর অমৃতলালের সাহায্যরজনী 
উপলক্ষে হরলাল রায়ের 'শক্র-সংহার” নাটকের অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ২৬এ 
নভেম্বরের অমৃতবাঁজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও শেষ পর্যস্ত অভিনয় হয় 
নাই ।১৭১ পুনরায় আত্মকলহে দল ভাঁঙিল। থিয়েটারের ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগীর মনোমালিগ্য হয় এবং 

'নগেনবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন বর্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 

শ্রীযৃত অমৃতলাল বন্্‌, যাছুমণি, কাদঘ্ধিনী প্রভৃতি কতকগুলি অভিনেতা! ও 

অভিনেত্রী সঙ্গে লইয়! চলিয়া যান ।*১৭ ২ 

এই দলের অন্তভূক্ত হইয়া অমৃতলাল চু"চুড়ায় গিয়া কয়েকটি নাটকের 
অভিনয় করেন। এইবার দলের নাম হইল গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী” । 
২৪ ও ২৬এ ডিসেম্বর “ছুর্গেশনন্দিনী” ও “সতী কি কলঙ্কিনী” অভিনয়ের পর 
তাহার! ২৮এ ডিসেম্বর বৃটিশ চন্দননগরের উমাচরণ নিংহের বাড়ীতে “জামাই 
বারিক' নাটকের এবং ১৮৭৫ এর ৯ই জানুয়ারী 'লুইস থিয়েটার রয়যালে, 
“সতী কি কলঙ্কিনী” ও “কিঞ্চিৎ জলযোগে"র অভিনয় করেন। তারপব হাওড! 
রেলওয়ে স্টেজে ১৬ই জানুয়ারী “সতী কি কলঙক্কিনী” এবং ৩০এ জায়ারী 
আনন্দ কানন ও “ভারতে যবন” নাটকের অভিনয় করেন। ইহার পর 
তাহার] বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত মিলিত হন। অমৃতলাল লিখিয়াছেন : 

“এক সময়ে গ্রেট হ্যাশনাল থিয়েটাব হইতে গ্রন্থকার শু" তাহার সঙ্গে 

আর কতকগুলি স্দক্ষ অভিনেতা আসিয়া! বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান 

করেন ৷ ১৫৩ 

ইহাদের প্রথম সম্মিলিত অভিনয় হয় ৬ই ফেব্রুয়ারী, “সতী কি কলঙ্কিনী' 
নাটকের অভিনয়ে । ফেব্রুয়ারী মাসেব ৪, ৫, ৬ এই তিন তারিখেই তাহারা 
'ইংলিশম্যান" পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়! জানাইয়! দিয়াছিলেন যে, এই অভিনয় 
হইবে “৬/10 006 9101660 50:517800 06 0000 006 01586 বৈ 900058] 
02618 ৪1070 136178211)690:6 (00200810169, | 

বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত অমৃতলাল সংশ্রিষ্ট রহিলেন আগস্ট মাস পর্ধস্ত। 
ট টয়া ইতিহাস'-_ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূ ১৬৪ 
১৫২ 'গিরিশচন্ত্'_ অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় পূ ১৮৩ 
১৫৩ 'অস্বত-মদির। পৃ ২৭৮ 


৬ 


এই সময়ের মধ্যে বেঙ্গল ও অপেরা কোম্পানী মিলিয়া এই কয়টি নাটকের 
অভিনয় করিলেন : “অপূর্ব কারাবাস” (২০.২.১৮৭৫ ), 'ভীমসিংহ” (২৭.২.১৮৭৫) 
এবং “মেঘনাদ-বধ? (৬ ও ১৩৩,১৮৭৫ )। “মেঘনাদ-বধে'র পর হইতে বেঙ্গল 
থিয়েটার আর কখনও “গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীর সহিত তাহাদের 
সশ্মিলনের কথা বিজ্ঞাপিত করেন নাই । ২৫এ মার্চ “ুর্গেশনন্দিনী” ও ২২এ মে 
পুইকোয়ার নাটকের অভিনয়-বিজ্ঞাপনে তাহার! “বিশেষ রজনী? (9০6০18] 
18৮) এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। তারপর প্রায় তিনমাস বেঙ্গলে 
অভিনয় বন্ধ রহিল। 
আগস্ট মাসে পুরাতন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতে ধর্মদাস সুরের দল 
আসিয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন। তাহারা নাম লইলেন “নিউ 
এরিয়ান ( লেট স্যাশন্যাল ) থিয়েটার” । এই পরিবর্তনের ফলে মহেন্দ্রলাল বন্ধ 
হইলেন পুরাতন গ্রেট স্তাশনালের অধ্যক্ষ । তাহাবাঁও নৃতন নাম লইলেন-__ "দি 
ইত্ডিয়ান ( লেট গ্রেট) ন্যাশনাল থিয়েটার” । ১৪ই আগস্ট ছুই ঘিয়েটারেই 
উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকের অভিনয় হয়। বেঙ্গলে “স্গবেন্দত্রবিনে।দিনী” এবং 
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালে “শবৎ-সরোজিনী?। '“শবৎ-সবৌজিনী”র পর যখন “নীলদর্পণে”্র 
মহলা হইতেছিল তখন অমৃতলাল ইগ্িয়ান ন্তাশনীলে যোগ দিলেন। ২১ এ 
আগস্ট অভিনয় হইল-_ অমৃতলাল অবতীর্ণ হইলেন বিন্দুমাধবেব ভূমিকায় । 
ইহার পর ইত্িয়ান হ্যাশনালে একে একে "অপৃব সতী” (২৩৮) 
সতী কি কলঙ্কিনী? ও “ভাবতসঙ্গীত” (২৮৮) এবং 'ভাক্তারবাবুঃ 
(৪৯) অভিনীত হইল। কিন্তু থিষেটার ভালভাবে চলিল ন1। ১১ই 
সেপ্টেম্বর তাহারা নাটক না করিয়া “রংতাঁমাসা ও হ্যি" উপস্থিত 
করিলেন । অধ্যক্ষ মহেন্দ্লাল বস্থ দর্শক-আকর্ষণের জন্য চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন 
দিলেন__ 
+58001985, 00০ 1100 ১০006170021, 1875 
03010195006 ! 
[01315 002 11156 90061019600 00109006 ৪8011550006 ০01 
00০ 2615০ 90856 117 11)019. 
2172 8০০৮০ 00 592801006 100. 2 91)010 8186010011706 
10210 


£১052155, 10621000105, [0156৭ £85525, 3011 &০ &০ 


৬৩ 


৬৬111 20821 012 006 9685৬. 


1196 17016 50986 ভ11] 06 6011 0৫ ঢ211155% ১৫৩ক 

কিন্তু বিজ্মাপনের এই জৌলুষ সত্বেও আশাহুরূপ দর্শক-সমাগম হইল না। 
এইভাবে ১৮ই সেপ্টেম্বর 'পুরুবিক্রম অভিনীত হইল এবং ২৫এ সেপ্টেম্বর 
অভিনীত হইল “কনকপন্ম”। “কনকপদ্ধে” অমৃতলাল ছুম্মস্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইলেন । তারপর কিছুদিনের মত ইতিয়ান ন্যাশনাল বন্ধ হইয়া গেল। ৬ই 
নভেম্বর “ইংলিশম্যানে? 4318%100 0997108 1181) ঘোষণা করিয়। তাহার 
প্রায় দেড় মাস পরে হেমচন্দ্রের “বুত্র-সংহার* অভিনয় করিলেন । 

আগস্ট হইতে নভেম্বর, এই চারি মাস থিয়েটার চালাইয়া৷ ইত্ডিয়ান 
হ্তাশনালের লেসী কষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত খণগ্রস্ত হইয়৷ পড়েন, এমন কি 
থিয়েটারের ভাড়া পর্ধস্ত দিতে অসমর্থ হন। ভুবনমোহন নিয়োগী বাধ্য হইয়! 
এইবার থিয়েটার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন ।১৭ ৪ 


১ 


থিয়েটারের নাম পুনরায় গ্রেট ন্যাশনাল হইল। এইবার গ্রেট ন্তাশনালের 
ডাইরেক্টর হইলেন উপেন্দ্রনাথ দাস এবং অম্তলাল হইলেন থিয়েটারের 
ম্যানেজার । উপেন্দ্রনাথের সহিত অমৃতলালের পূর্বপরিচয় ছিল। কাশীতে 
হোমিওপ্যাথি চর্চার সময়েই তাঁহার সহিত অম্ৃতলালের পরিচয়। উপেন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে অযৃতলাল বলিয়াছেন__ “নানা কারণে তিনি তখন তাহার পিতা 
শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের কোপদুষ্টিতে নিপতিত হইয়া লোকনাথবাবুর বাসায় 
আসিলেন |১ ৫ ৫ 

১৫৩ক 55 17019 [09115 হও 211. 9. 1875. এই জাতীয় অভিনয় এবং অভিনয়- 

বিজ্ঞাপনের প্রতি অমৃতলালের চরম কটাক্ষ দেখা যায় 'তিল-তর্পণ' (১৮৮১) নাটকে : 
52500198102] 91)0৬/ 018 006 ৪6৪৫০. 


51776106) 10897701776, 70105128 
ন10:90£006 


শ০ 502010002 9100 120001126- 
১৫৪ *গিরিশচন্্র-_- অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় পৃ ১৮৫ 
১৫৫ 'পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায় পৃ ৮* 


৬৪ 


থিয়েটার পরিচালনভার লইয়াই ইহারা ১৮৭৫ এর ৭ই ডিসেম্বর গ্রেট 
স্যাশনাল থিয়েটারের “চতুর্থ ব্ীয়” উত্সব করিলেন । এ বিষয়ে “সাধারণী'র 
সংবাদ” এই-_ 

গত ৭ই ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরের চতুর্থ বর্ষীয় সাম্বৎসরিক উৎসব 

হইয়া গিয়াছে। রাজ! হরেন্দ্রু্ণ বাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 

"নাটকের উপকারিতা সন্বদ্ধে একটি বন্তৃতা হয়। তৎপরে “কিঞ্চিৎ 

জলযোগ” নামে প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয়টী নাকি বড় সুন্দর 

হইয়াছিল । সর্বশেষে গাঁও তারতেরই জয়, গাঁও ভারতেরই জয়” এই 

সঙ্গীতটা সুমধুর স্থরে গাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অস্থির কলিকাঁতার বালকগণ 

নাকি অনবরত বঙ্গভূমিমধ্যে টিল ছুড়িয়াছিল।”১৫৬ 

তখন অমৃতলালের বাইশ বত্সর বয়স। রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াই 
তিনি নাটক বচনায় মন দ্দিলেন। এই সময়ে বরোদার রেসিডেণ্ট কর্ণেল 
ফেয়াঁরকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া বরোদারাঁজ মল্হাঁর রাও 
সিংহাসনচ্যত ও নির্বাদিত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যখন মল্হার 
রাওয়ের বিচার চলিতেছিল তখন হইতেই দেশে তুমুল আন্দোলন হয়। 
“অমৃতবাঁজার” “সাধারণী+ প্রভৃতি জাতীয় পত্রিকায় স্বদেশী মনোভাব তীব্রভাষায় 
ধ্বনিত হইতেছিল। অমৃতলাল সমসাময়িক পত্রপত্রিকা হইতে নাটকের 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এবং কয়েকটি কাল্পনিক চবিত্র স্ট্টি করিয়া “হীরকচূর্ণ 
নাটক? (€ ১.৬.১৮৭৫ ) রচনা করিলেন । এই নাটকে মল্হার রাওকে সমর্থন 
করিয়া! তিনি তাহার হ্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 'গ্ুথম 
সংস্করণে এই কারণে তিনি নাটকটিতে নিজের নাম প্রক্কাশ না করিয়া 
লিখিয়াছিলেন : “৪ত &টব 20708 | নামপত্রে হেমচন্দের কবিতার ছুই 
পংক্তি উদ্ধত করিয়া অমৃতলাল ইংরেজশাসনের সেই উত্তপ্ত মধ্যাঙ্কে যেন 
তাহার তৎকালীন ভীত মনোভাবটিকেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন ।* 

নাটকটি তিনি একরূপ মুখে মুখেই রচনা করেন। এই সময়ে তাহার 
গ্রণেশকর্ম করিয়াছিলেন বাধামাধব কর, যোগেন্দ্রনীথ মিত্র ও রাধাগোবিন্দ 





১৫৬ “দাধারণী'--- ২৭এ অগ্রহায়ণ ১২৮২ 
* “ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, 
নহিলে শুনিতে এ বীণা-বঙ্কার।' 


৫ ভ৫ 


কর (পরবর্তীকালে ড]ঃ আর. জি. কর )1১৫৭ এইরূপ মুখে মুখে নাটক 
রচনা! করিবার অভ্যাস গিরিশচন্দ্রেরও ছিল একথা অমৃতলাল বলিয়াছিলেন 
“গিরিশচন্দ্র-প্রণেতা অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে 1১৫৮ গিরিশচন্দ্রের এই ধরণের 
অনেক রচনার লিপিকর অমৃতলালকেও হইতে হইয়াছিল ।* 

১৮৭৫ এর ২৫এ ডিসেম্বর “হীরূকচূর্ণ, অভিনীত হয়। অমৃতলাল অবতীর্ণ হন 
আ্াউভোকেট জেনারেল মিঃ ক্কোবলের ভূমিকায় । মল্হার বাওয়ের ভূমিকাটি 
ছিল তাহার বাল্যসখা অধেন্দুশেখরের । 

গ্রেট ন্তাশনীলেই অমৃতলালেব প্রথম প্রহমন “চোরের উপর বাটপাঁভি" 
অভিনীত হয়। অমৃতলাল এই প্রহসনে কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 

হীরকচুর্ণ* অভিনীত হওয়ার পর অমৃতলালের অধ্যক্ষতায় গ্রেট ন্তাশনালে 
একে একে 'হ্থরেন্দ্র-বিনোদিনী” €( ৩১এ ডিসেম্বর ), “শরৎ-সরোজিনী” ( ২রা 
জানুয়ারী ), 'প্ররুত বন্ধু" (৮ই জানুয়াবী ), 'সরোজিনী”(১৫ই ও ২২এজানুয়ারী) 
প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। অ্তলাল “দরোজিনী” নাটকে বিজয়ের ভূমিকা 
লইয়া অবতীর্ণ হন।** €৫ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী *বিগ্যাস্ন্দর” অভিনীত হইবার 
পর ১৯এ ফেব্রুয়ারী পুনবায় “সরোজিনী” অভিনীত হয়। ইহার সহিত “গজদানন্দ 
ও যুবরাজ" নামে একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। এই প্রহসনের একটি ইতিহাস 
আছে । এই প্রহসনের জন্য অমৃতলাল প্রভৃতিকে রাজরোষে পড়িতে হইয়াছিল । 

সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েল্স রূপে কলিকাতায় আগমন করিলে 
১৮৭৬ এর জানুয়ারী মাসে হাইকোটের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় 
ভবানীপুরে তাহার নিজের বাঁড়িতে যুবরাজকে আহ্বান করেন । মুখোপাধ্যায়- 
গৃহিনী ও অন্যান্য মহিলারা তাহাকে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি দিয়া বরণ কবিলেন। এই 





১৫৭ 'মাঁধু লেখে যোগী লেখে মুখে বলে কবি ।'-_ 'অমৃত-মদিরা' £ পৃ ২৩৭ 
১৫৮ গিরিশচন্দ্র £ অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ১*৬ 

«*  গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের উল্লেখ করিয়া অমুতলাল একবার বলিয়াছিলেন- “প্রথম 
যা) লেখ! হয়, তার অর্ধেকের বেশীটা আমারই হাতের নকল কর ছিল।' ( অসুতবাবুর 
বক্তৃতা £ “রঙ্গভূমি' মীঘ ১৩০৭ ) 

%*%  মন্মঘনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন__-'সরোজিনী"ও মহাসমারোহে শ্তাসানাল থিয়েটারে উপযুপিরি 
অভিনীত হইল এবং দর্শকগণের নিকট প্রভূত প্রশংস। লাভ করিল। অম্ৃতলাল 
বিজয়সিংহের ভূমিক! -গ্রহণ করিয়া অভিনয়চাতুর্ষে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।, 
€জ্যোতিরিন্রনাথ'-- পৃ &২) 


৬৬ 


ঘটনায় কলিকাতার বাঙালী সমাজ অতিশয় ক্ষুব্ধ হন।* হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহার “বাজীমাৎ্ কবিতায় “মুখুজ্যের পোণকে যথেষ্ট বিদ্রপ করেন। 
অমৃতলাল প্রভৃতিও তাহাদের অসন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্য “জগদানন্দ, 
নামটিকে বিরূত করিয়া “গজদাঁনন্দ' প্রহসনটি রচনা করিয়া অভিনয় 
করেন । 


২৩এ ফেব্রুয়ারী অমৃতলালের “দাহায্য-রজনী” ঘোষণা করিয়া “সতী কি 
কলঙ্কিনী'র সহিত 'গজদানন্দ' দ্বিতীয়বার অভিনীত হইল। একজন “রাজভক্ত 
প্রজাকে' ব্যঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেয় । 
অমুতলাল প্রভৃতি ইহাতে না দমিয়া তিন দিন পরেই ( ২৬এ ফেব্রুয়ারী ) 
প্রহসনটির নাঁম বদলাইয়া “হনুমান-চবিত্র নামে অভিনয় করেন। পুলিশ এই 
অভিনয়ও বন্ধ করিয়া দেয়। বারবার পুলিশের এইরূপ উপদ্রবে বিরক্ত হইয়! 
তাহারা ১লা মার্চ '০০01152 0£ 215 220 91627, নামে একটি প্রহসন বচন! 
করিয়া 'িনেন্দ্র-বিনোদিনী”র সহিত অভিনয় করেন। তখন পুলিশ কমিশনার 
ছিলেন স্টয়ার্ট হগ্‌ এবং স্থপারিপ্টেণ্ডন্ট ছিলেন 'ল্যান্বঃ সাহেব। এই 
প্রহসনে “হগ্‌* হইলেন “পিগ” এবং '্যান্ব হইলেন “শিপ”! সেই রাত্রে পুলিশ 
বঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিল এবং তাহারা '2০1$০৮ ০£ 05 24 91)697,-এবরও 
অভিনয় বন্ধ করিয়| দিল। 

“ সুরেন্্-বিনোদিনী” অভিনয়ের সময় ইহার প্রতিশোধ লওয়া হইল। 

ম্যানেজার অমৃত বন্থ মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেটবেশে যখন স্থরেন্দ্রের সহোদরা 

বিরাজমোহিনীকে প্রলোভিত করিবাত্ন অভিপ্রায়ে “লন, “হুন্দরি, 

হামার কাছে এস। ডর কি? হামি ত 0£০: না আছে, 092: না 

আছে ।” বলিতে বলিতে এও বলেন, হামি ত পিগ্‌ শা আছে, সীপ না 

আছে। : ১৫৯ 

পুলিশেরও পক্ষ হইতে ইহার প্রতিশোধ লইতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। 
৪ঠ মার্চ যখন “সতী কি কলস্কিনী'র অভিনয় চলিতেছিলু তখন পুলিশ থিয়েটারে 
আসিয়া পূর্ব-অভিনীত “সুরেন্দ্-বিনোদিনী”নাটক “অশ্লীল” এই অজুহাতে অধ্যক্ষ 
অমৃতলাল, পরিচালক উপেন্দ্রনাথ, স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন, এবং মহেন্দ্রলাল 
বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ₹ বেলবাবু ), রামতারণ সান্যাল, 





১৫৯ "ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (২য় খণ্ড )-- হেমেন্্রনাথ দাশগুণ্ত-- পৃ ৮৪ 


৬৭ 


শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, োপালচন্দ্র দাস এবং সহকারী অধ্যক্ষ বঙ্কুবিহারী দাস-- 
এই দশজনকে গ্রেপ্তার করে ।১৬* 
৬ই মার্চ ম্যাজিই্রেট ডিকেন্সের এজলাসে উক্ত দশজন আসামীর বিচার আরস্ত 
হয়। ৮ই মার্চ বিচারে অমুতলাল ও উপেন্দ্রনাথের একমাস করিয়া বিনাশ্রম 
কারাদণ্ডের আদেশ হয়।১৬১ অন্য সকলে মুক্তিলাভ করেন। এই বিচার 
সম্পর্কে “ভারত-সংক্কারক' পত্রিকা ১*ই মার্চ মন্তব্য করেন--“যেরূপ বিচার 
হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, দৌষ প্রমাণ হউক না হউক, দণ্ড দেওয়াই উদ্দেশ্থা |” 
ক্থতরাং মাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে পরদিন (নই মার্চ) হাইকোর্টে আপীল 
হওয়ায় বিচারপতি ফিয়ার ও মার্কবি-র এজলাসে শুনানী হইল। 'সাধারণী' 
পত্রিকা হইতে এই এজলামের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়__ 
্বরেক্্-বিনোদিনী নাটকের অশ্লীলতা অভিনয় করার মোকদ্দামার মোশন 
বিগত বৃহস্পতিবার জজ ফিয়র ও মার্কবির কাছে শুনানী হইয়াছিল । 
হাইকোর্ট লোকে লোঁকারণ্য। যুবক ও মধ্যবিত্তের ভাগই অধিক, ". 
কিন্তু হলহল! হয় নাই । সকলে নিঃস্তব্ধে কান পাতিয়া কথাগুলি শুনিতে- 
ছিল। বলিদানের পূর্বে তান্ত্রিক ভবনেও সেরপ তুষীন্তাব কখনও বিরাজ 
করে না।*১৬২ 
২০এ মার্চ হাইকোর্টের বিচারে প্রমাণিত হইল যে "ম্থরেন্দ্-বিনোদিনী' 
অন্গীল নয়। অমৃতলাল ও উপেক্দ্রনীথ মুক্তি পাইলেন । বিখ্যাত এটি গণেশচন্তর 
চন্দ্র আসামী পক্ষের মামলা পরিচালন! করিয়াছিলেন | 





১৬০ 'রূপ ও রঙ্গ' ৮ই কাতিক ১৩৩১ 

১৬১ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১৭৭। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
একবার এই দণ্ড “বিনাশ্রম' (রূপ ও রঙ্গ' ; ৮ই কাতিক ১৩৩১), আর একবার সশ্রম" 
('ভারতীয় নাটামঞ্চ' ২য় খণ্ড পৃ ৮৬) বলিয়! উল্লেখ করেন। আবার 'ভারত-সংস্কারক' 
পত্রিকা (১*ই মার্চ, ১৮৭৬) এই দণও “সামান্য পরিশ্রমের সহিত' বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

১৬২ “সাধারণী' £ ৭ই চৈত্র ৮২৮২ 
অনেকদিন পরে (মে, ১৯৭) কলিকাতা পুলিশ আর একবার অসৃতলালকে অভিনয় 
বন্ধের নোটিশ জেয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জের তখনও মেটে নাই। "“চন্দ্রশেখর' নাটকে 
ইংরাজ-নিন্দা রহিয়াছে ইহাই ছিল অভিযোগ । নাট্যকার এবং স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার 
রূপে অমৃতলালকে গিয়া পুলিশ কমিশনারকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে “চক্ত্রশেথরে' ইংরাজ- 
নিন্দা নাই। (দ্রঃ 'পুরাতন পঞ্লিক'--মাসিক বহ্গমতী, ফাল্ন ১৩৩১) 


৬৮ 


"ুবেন্দ্র-বিনোদিনী” নাটকের মোকর্মমার পর হইতে গ্রেট ন্যাশন্যাল 
থিয়েটারের ধ্বংস আরম্ভ হইল । মামলা-মোকর্দমা, অমিতব্যয় প্রভৃতিতে 
ভূবনমোহন সর্বস্বান্ত হইতে বসিলেন। এইভাবেই ১৮৭৭ খুষ্টাব্দের জানুয়ারী 
মাস পর্যস্ত থিয়েটার চলিল। মোকর্দমার সময় থিয়েটার বদ্ধ ছিল না। ১২ই ও 
১৮ই মার্চ যথাক্রমে “সরোজিনী? ও “আনন্দকানন” অভিনীত হইয়াছিল। বায় 
বাহির হওয়ার পর এপ্রিল মাসে ( ১লা ও ৮ই) ছুইটি নাটক-- পন্মিনী” ও 
'ভীমসিংহ? অভিনীত হইয়! নভেম্বর মাস পর্ধস্ত থিয়েটার বন্ধ রহিল। তারপর 
“নতী কি কলঙ্কিনী” €( ৪ঠ1 নভেম্বর ), “সরোজিনী” €১৮ই নভেম্বর ), “ম্থবেন্্- 
বিনোদিনী” (২৫এ নভেঙ্গর ) এবং 'পারিজ।ত-হরণ” ( ২রা! ডিসেম্বর ) অভিনীত 
হইয়াছিল । 

এই সময় উপেন্্নাথ দাস থিয়েটারের সংস্্ব ত্যাগ করিয়া! বিলাত যাত্রা 
করেন ।১৬৩ অমুতলালের ইচ্ছা ছিল তিনিও উপেন্দ্রনাথের মহিত বিলাত 
যাইবে” । কিন্তু আত্মীয় স্বজনের নিসেধে শেষ পরন্ত প্রতিনিবৃত্ত হন । 

রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষতা করিতে গিয়া অমৃতলালকে অধ্যক্ষর্ূপে অনেক 
অগ্রীতিকর ঘটনার সন্মুখীন হইতে হইত। ২৮এ জান্নয়ারী ১৮৭৭ “সাঁধারণী' 
পত্রিকা একটি খটনার উল্লেখ করেন-_ 

“গ্রেট হ্যাশন্যাল থিয়েটার । 

বিগত শনিবার গ্রেট ন্তাশনাল থিয়েটারে “পারিজাত-হরণ বা দেবছুর্গতি' 
নাট্যাভিনয় হইয়! গিয়াছে । নাট্যাভিনয় সবাঙ্গস্ন্দর হইয়াছিল ।-** কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই ষে, শ্রীলোকদিগের অভিনয়কালে জনৈক লম্পট ব্যক্তি 
স্ীলোকদ্িগকে নানাবিধ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগে দর্শকবুন্দ.১ মহাব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিয়াছিল।- গ্রেট ন্তাঁশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষের! খুব সতর্ক 
হইবেন, ভবিষ্যতে যেন, এরূপ নরাঁধমেরা থিয়েটাবগৃহে প্রবেশ করিতে না 
পায়।; 


বিলাত হইতে ফিরিয়া উপেক্্রনাথ আবার এক সময়ে থিঞেটারের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। এ 
বিষয়ে অনেকদিন পরে “অনুসন্ধান' (১৫ই মাঘ, ১২৯৫ ) লিখিযা'হিলন-_ 

“নিউ ন্যাশন্তাল থিয়েটার | বীণ। রঙ্গমঞ্চে উক্ত কোম্পানীর দ্বারা আজকাল 'দাদ। ও আমি” 
'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'হুরেন্ত্-বিনোদিনী -.তি নাটক অভিনীত হইতেছে। বিলাত 
প্রত্াগত খ্যাতনাম। লেখক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্ত্রনীথ দাস মহাশয়ের তত্বাবধানে উক্ত থিয়েটারটি 
পরিচালিত ।” 


৬৭৯ 


থিয়েটার ভাল চলিতেছিল না; বিলাতযাত্রার স্বপ্নও ভাঁঙিয়া গেল! ১৮৭৭ 
খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুলিশে চাকরী লইয়া! অমৃতলাল পোর্ট ব্রেয়ার চলিয়া 
গেলেন । এই প্রসঙ্কে তিনি বহুদিন পরে একবার লেখেন-__ 

দীনের এই পঞ্চানন বংসর ব্যাপী নাট্যজীবনের শআোত একবার এক বতসরের 

জন্য অন্যপথগামী হয় ; সেটা যৌবনত্বপ্নের একটা রোমান্স। ৭৭ অবের 

এপ্রেল মাসে আমি পুলিসে একট কর্ম নিয়ে পোঁট ব্রেয়ার যাই । ৭৮এর 
মার্চে ফিরে আমি ।,১৩৪ 

পোর্ট ব্রেয়ার যাত্রার কাঁরণ সম্পর্কে অমৃতলাল বিশেষ কিছুই বলেন নাই। 
শুধু “যৌবন স্বপ্নের একটা রোমান্স বলিয়া নীরব হইয়াছেন । “কালাপানি” পার 
হইবার পিছনে ইহা অপেক্ষা গভীরতর সত্য নিহিত আছে বলিয়াই মনে হয়। 
তিনি উপেন্দ্রনাথ দাসের সহিত বিলাতিযাত্রার বাসন! প্রকাশ করিলে আত্মীয়েরা 
তাহাকে নিবৃত্ত করেন । এই নিষেধের কারণ ছুই প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় । 
এক, থিয়েটার করার জন্য তাহাকে ঘরে-পরে অনেক লাঞ্চনা সহা করিতে 
হইত ।১৬৫ হয়তে1 এই একই কারণে পিতৃব্য হরিশচন্দ্র বিলাতযাত্রার ব্যয়ভার 
বহন করিতে সম্মত হন নাই ; দ্বই, তাহাদের পরিবার ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল 
(তাহার বিশ্ৃচিকা-বোগাক্রান্তা বিধবা মাকে একাদশীর দিন কেহ ওঁষধ 
পর্যস্ত খাইতে দেয় নাই) এ ঘটনা অমৃতলাল “বালবিধবা” কবিতায় লিখিয়া 
গিয়াছেন ), সমৃদ্রযাত্রীয় হয়তো সেই কারণেই কাহারও সম্মতি ছিল না। 
মনংক্ষুগ্ন অমৃতলাল সম্ভবতঃ সকলকে আঘাত দিবার জন্যই “কালাপানি' পার 
হইয়া! শ্বেচ্ছানির্বাসন লইয়াছিলেন পোর্ট ব্রেয়ারে । কেবলমাত্র চাকরীর 
প্রয়োজনেই তিনি এবূপ করেন নাই । কারণ তাহা হইলে তিনি তাহার হোঁমিও- 
প্যাথিতেই ফিরিয়া যাইতে পারিতেন বা কলিকাতায় কি ভারতবর্ষের ভিতরেই 
পুলিশের কর্ম করিতে পারিতেন, আত্মীয়ন্বজন ও অষ্টাদশী পত্রীকে পরিত্যাগ 
করিয়া মাত্র চবিবশ বৎসর বয়সেই স্থদূর পোর্ট ব্রেয়ারে যাইতেন না। 


১৬৪ 'ভুবনমোহন নিয়োগী'-* মাসিক বহ্ুমতী : জোট ১৩৩৪ 
১৬৫ “অমুত-মদির।' কবিতায় লিখিয়াছেন__- 
“নিজ পরিবার মাঝে বিরক্তি কারণ । 
কুটুম্বসমাজে লজ্জ। নিন্নীর ভাজন ॥ 
দেশের দশের পাশে শ্লেষ বাঙ্গ হাসি। 
সরে' গেছে বালাসথ তাচ্ছীল্য প্রকাশি ॥ 


শ০ 


অমৃতলালের পোর্ট ব্রেয়ার-প্রবাস সম্পর্কে বিভিন্ধ ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার 
আলোচন]। করিয়াছেন । 

অমৃতলালের লেখ! হইতে জানিতে পারি যে, তিনি পো ব্রেয়ারে এক 
ব্সর ছিলেন* এবং তাহার কর্ম ছিল পুলিশে ।১৬৬ “ভুবনমোহন নিয়োগী, 
নিবন্ধের একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন__ আম।র ছয়মাস পূর্বে সেথায় যান 
আমার বন্ধু বিহারীলাল:'' ।১৬* 

অমৃতলালের 'যৌবনন্বপ্রের রোমান্স” এক বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয় 
নাই। সংসারের আসক্তি এবং থিয়েটারের আকাঁচ্ছা তাহার প্রবাসী চিত্তকে 
ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ১৮৭৮ খুষ্টান্দের মার্চ মাসে পোর্ট ব্রেয়ার হইতে 
ফিরিয়া অমৃতলাল দেখিলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ঘন ঘন স্বত্বাধিকারী ও 
ম্যানেজার ব্দলাইতেছে । থিয়েটারের লিজ হস্তান্তরের পর হস্তান্তর হইতেছে। 
ধর্মদীন সুর, অবিনাশচন্দ্র কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বন্ধু, 
কেদারন*ণ চৌধুরী প্রভৃতি কাহারও হাতেই থিয়েটার স্থায়ী হইল না। 

১৮৭৯ খুষ্টাব্ধে থিয়েটারের লিজ লইলেন গোপীচাদ শেঠী এবং ম্যানেজার 
হইলেন অবিনাশচন্দত্র কর। কিন্তু কোন অভিনয়েই অর্থাগম না হওয়ায় 
অবিনাশ কর কলিকাতা হইতে দল লইয়া ঢাকায় রওনা হইলেন। এই সময়কার 
ঘটনা অমৃতলাল একটি স্মতিকথামূলক রচনায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই 
স্মৃতিচিত্রটি, তাহার নিজের কথায়, “সেকালের থিয়েট্রিকাল আলবাম থেকে 
খুলে নেওয়া! একখানি শ্রানপ্রায় চিত্রপট'__ 

১৮৭৯ খুষ্টাব্ব ; আটাশ উনত্রিশ বসবেব বেশী দলের ব" কুরই বয়স ছিল 

না। স্টার থিয়েটার তখনও হয় নি, পুরানো ন্যাশনা” নামটা টানা- 

টানিতে বজায় আছে । ...কলকাতীর নাটাশালার স্োতেও তখন প্রায় 
সার-ভাটা ।... 


* কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর “অম্ৃতবাজীর পত্রিকায় ও “ইংলিশম্যানে' তাহার যে জীবনবৃত্ 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে পোর্ট ব্রেয়ারে তাহার অবস্থান কাল ত্রমক্রমে তিন বংসর বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে। 

১৬৬ 'অমৃতবাজার পত্রিক!' এই চাকরী ডাক্তারি মনে করিয়াছিলেন “*****035 আহা 6০ ০০: 
31512 01. 10601081 361:106", (৩, ৭+ ১৭ ৯) 

১৬৭ অথচ হেমেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন-_ “তিনি বেহারী চট্টোপীধায় মহাশয়ের সঙ্গে 
আন্দামান রওন! হন ।-_ 'ভারতীয় নাটামঞ্চ € ২য় খণ্ড) পূ ৮৮ 


৭১ 


হাঁফ, প্রাইসেও কল্পকাতার দর্শকের ভিড় কমে আসছে দেখে অবিনাশ 

অপেরার সঙ্গে সঙ্গে ছু একখানা ছোটখাট নাটক-্প্রহদন চালাবে, এই 

রকম একটা সম্প্রদায় বেছে ঢাকায় চলে গেল; সেখানে পৌছে এমন 

একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা সে পায়, যাতে মহেন্দ্র বোস, অমৃত মিস্তির, 

বেলবাবু প্রভৃতি জনকতক ভালে ভালো আ্যাক্টার সঙ্গে করে আমায় 

ঢাকা যেতে টেলিগ্রাফ করে। 

-"* ঢাকা বর্ধমান ঘুরে সম্প্রদায় উদয় হলেন এসে বীকিপুরে, উপলক্ষ 

দ্বারভাঙ্গার ন্ব্গীয় রাজ! লক্ষ্মীশ্বর সিংহের অভিষেক 1... 

চার রাত্রির জন্যে এসে প্রায় মাস দেডেক বাঁকিপুরে কাটানে। গিয়েছে । 

বেথিয়ার রাজবাড়ীতে আমাদের পাঠানোর জন্যে ছুর্গাগতি বাবু (পাটনা 

ডিভিশনের কমিশনারের পার্সোন্তাল আযাসিস্ট্যান্ট ) চিঠি লিখেছেন। 

সেখানে যেতে হলে পাঁচ ছ'দিন পথে হাতীর পিঠে দোলানি, একার ওপর 

ঝাঁকানি, আর শাম্পানীর ভেতর শীতে কীপুনি ; এ আনন্দভোগের আশা 

ছেড়ে কি পূজো দেখতে বাড়ী ফেরা যায় 1১৬৮ 

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় অমৃতলালও একবার 
অধ্যক্ষ হন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন__- 

শ্রীযুত অমৃতলাল বস্থ মহাঁশয়ও এই বিশঙ্খলার সময়েই একবার ম্যানেজার 

হইয়াছিলেন |7১৬৯ 

ক্রমে গ্রেট স্তাঁশন্টাল* থিয়েটারের অবস্থা এতই খারাপ হইয়া দ্রাড়াইল যে, 
জমির ভাড়া ও মিউনিসিপ্যাল কর অনেক বাকি পড়িয়া গেল । স্বত্বাধিকারী 
ভুবনমোহন নিয়োগী অভিযুক্ত হইলেন । থিয়েটার নীলাঁম করিয়া ২৫০০০ 
টাকায় প্রতাঁপ জহুবী নামক এক ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করা হইল ১৭০ 

গ্রেট স্তাঁশন্তাল থিয়েটারের এই পরিণতির অন্তরালে যে অলিখিত ইতিহাস 
আছে তাহার সন্ধান ধাহারা রাখিতেন তাহারা কেহ তাহা প্রকাশ করেন নাই। 
অমৃতলাল ভুবনমোহনের মৃত্যুতে পুরাতন স্থতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহার ইঙ্গিতমাত্র 
দিয়াছেন__ 





১৬৮ 'সপ্তমীর রাত' : নাচঘর-- ২৬এ আশ্বিন ১৩৩৫। 
১৬৯ 'রাপ ও রঙ্গ' : ১৬ই শ্রাবণ ১৩৩২ 
১৭০ 206 [79181) 56৪5০--17, টব. 70988500685 ৬০1. [719 28£9 26, 


ণ২ 


কিন্ত আর এক মজাও দেখলাম, ভূবনমোহন নিয়োগী গ্রেট ম্াশানাল 

থিয়েটারের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়েও নিজের থিয়েটারে নিজে ঢুকতে 

পায় না। যে সকল কৌশলে ভুবনের কাছ থেকে থিয়েটার লিজ নিয়ে 
তা হস্তান্তরের পর হস্তাস্তর করে ভুবনকে ভূঁইকম্পে ছুলিয়ে উল্টে ফেলে 
দেওয়া হয় শোনা গেল, তার বর্ণনায় আমি অনেক বিবেচনা করে ধাম। 

চাপা দিলাম ৮১৭১ 

থিয়েটারের অনিশ্চিত অবস্থার এইবার অবসান ঘটিল। ডক্টর স্থকুমার 
সেন মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন-_ 

বাঙ্গাল সাধারণ বঙ্গমঞ্চের এই অস্থিতাবস্থ।ব অবসান ঘাটল ১৮৮০ খুষ্টাবে । 

তখন স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন প্রতাপচন্দ্র জহবী ।১৭২ 

প্রতাপ জহুরী থিয়েটার ক্রয় করিয়া গিরিশচন্ছকে ম্যানেজার নিযুক্ত 
করিলেন । গিরিশের পুরাতন সঙ্গীবর্গের সহিত অযুতলালও আসিমা যোগ 
দিলেন | +হাদের সমবেত চেষ্টায় ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়ার্দি জনচিত্ত- 
বিনোদনে সমর্থ হইয়াছিল । এ সম্পর্কে ১৮৮১ সনেন ৮ই জানুয়ারী ণদি ইণ্ডিয়ান 
ডেলী নিউজ” লেখেন-__ 

“৫6107021]1106206--৬০ 17281 0026 006 2100610021171021065 

15610 26 01015 0062.006 21০ তা 00001917101) 000 861৬০ 

01001001017165, 

১৮৮২ খুষ্টাব্দের শেষ ভাগ পধ্যন্ত অমৃতলাল প্রতাপ জনুরীব ন্যাশনাল 
থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন । এই সমযের মধ্যে তিনি স্রেন্দ্রনাথ 
মজুমদারের হামীব” নাটকে জাল মন্ত্রী ( ১.১,১৮৮১), গিবিশ-জ্ের “মোহিনী 
প্রতিমা"য় নীলকমল ( ১৬,৪.১৮৮১ ) “আনন্দ বহো?তে মানপ্সিংহ (২১.৫.১৮৮১), 
'রাবণ-বধ'এ বিভীষণ ( ৩০.৭,১৮৮১ ) এবং 'ীতাব বনবাসে' ছুমুখের ভূমিকায় 
( ১৭.৯.১৮৮১) অবতীর্ণ হন। তারপর অমুতলালের তৃতীয় নাট্য-রচনা 
“তিলতর্পণ” প্রহমন অভিনীত হয় (২১.৯,১৮৮১)। “তিলতর্ণণে” অম্ৃতলাল 
বাগ্ারাও-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

পিতিলতর্গণ* প্রহসনে অভিনয়ের পর তিনি গিরিশচন্দ্রের 'লম্মণ-বর্জন' 





১৭১ “মাসিক বন্ুমতী' : জ্যেষ্ঠ ১৩৩৪ 
১৭২ 'বাঙ্গাল। নাহিত্োর ইতিহাল' £ দ্বিতীয় খণ্ড (৩য় সং), পূ ২৪৯ 


৭৩ 


নাটকে ছূর্বাদার ভূমিকায় (৩১.১২.১৮৮১ ) অভিনয় করেন। পরবর্তী বৎসর 
১৫ই এপ্রিল গিরিশের “রামের বনবাঁস” নাটকে কঞ্চকী ও ভরত, এই ছুই 
ভূমিকায় এবং ২২এ জুলাই “সীতাহরণ” নাটকে স্থুগ্রীবের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ন্যাশনাল থিয়েটার পরিত্যাগ করেন এবং 
বেঙ্গল থিয়েটার লিজ লন। পরে ১৮৮৩ খ্ষ্টাব্দের জুলাই মাসে গুরমুখ বাঁয়ের 
স্টার থিয়েটারে যোগ দেন। কিন্ত তাহার পূর্বে তিনি কিভাবে বেঙ্গল থিয়েটার 
“দখল” করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দিয়াছেন অভিনেত্রী বিনোদিনী £ 
“আমারই উদ্যমে বিডন দ্্বীটে জমি লিজ লওয়া হইল, এবং থিয়েটার 
প্রস্ততের জন্য গুরুখ বায় অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন ।"..একে 
একে সব নৃতন পুরাতন একটার একট্রেস আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন । 
'**এই সময় এখনকার ষ্টার থিয়েটারের জ্যোগ্য ম্যানেজার অমৃতলাল 
বহু আদিলেন। ইহার আগে ইনি বেঙ্গল থিয়েটার লিজ লন, তখন বোধ 
হয় আমরা ৮প্রতাপবাবুর থিয়েটারে। সেই সময় কোন কারণবশতঃ 
জোড়ামন্দিরের পাশে এ সিমলাতে আমাদের একটি বাটা ভাড়া ছিল। 
সেই বাড়ীতে ভুনীবাবুও (অমৃতলাল ) প্রীয়ই যাইতেন ও কার্যান্থরোধে 
কয়েকদিন বাঁসও করিয়াছিলেন । বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়দের সহিত 
বিবাদ থাকায় থিয়েটার হাউস দখল করিতে পারিতেছিলেন না । আমরাই 
দূর দেশ হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া দিয়া ভূনীবাবুকে দখল দেওয়াইয় 
দিই । পরে যখন আমাদের নৃতন থিয়েটার হইল, তখন ভুনীবাবু আসিয়া 
আমাদের সহিত যোগ দেন ।,১৭ 
বেঙ্গলে থাকাকালীন ১৮৮২ খুষ্টাব্ধের ২৫এ ডিসেম্বর অমৃতলালের ণডিসমিস' 
প্রহসনটি অভিনীত হয়। অমৃতলাল কুষ্ণনাথ বাবুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। 
১৮৮৩ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তীহাঁব 'ব্রজলীলা” ( নাট্যরাসক ) বেঙ্গল 
থিয়েটারে সাফল্যের সহিত অভিনীত হইল। ইহার কিছু পরে বিডন স্ত্রীটের 
জমির উপর “অকাতরে অর্থব্যয়' করিয়া গুরমুখ রায় নৃতন থিয়েটারভবন 
নিষ্াণ করিয়া ফেলিলের্ন।* থিয়েটারের নাম হইল স্টার। গুরমুখ রায়ের 


১৭৩ “আমার কথা'-- বিনোদিনী দাসী, পৃ ৬৯ 
তখন থিয়েটারটি ছিল বিডন স্ক্রীটের ৬৮ সংখ্যক ভবনে । পরবতাঁকালে এই জমির উপর দিয়া 
চিত্তরঞ্জন আভিনিউ চলিয়া গিয়াছে । কীতি মিত্র নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন এই জমির 
মালিক। 





৭৪ 


্বত্বাধিকারিত্বে ১৮৮৩ খুষ্টান্বের ২১ এ জুলাই গিরিশৃচন্ত্রের “দক্ষযজ্ঞ নাটক 
লইয়া স্টারের উদ্বোধন হয়।* এই নাটকে অম্বতলাল দধীচির ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। কিন্তু নূতন থিয়েটার উদ্বোধনের জন্য ব্যস্ত থাকায় তাহারা 
ঠিকমত মহলা দিবার সময় পান নাই । “স্টেট্সম্যান” (24.7.1883) এ সম্পর্কে 
লিখিয়াছিলেন__ 
106 05160100081505 06 006 0195, 1091591052. 8109, 23 
€1011)21)615 5801569,560159 25090191]5 50০ ৪5 6০ 80601:5 2170 
8.50:595259 1090. 106 1080. (1002 21010061) 601 8 6911 121981:591. 
১১ই আগস্ট গিরিশচন্দ্র “্রব-চরিত্রে” এবং ১৫ই ডিসেম্বর “নল-দময়ন্তী”তে 
অমুতলাল বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক 
নাটকগুলিতে বিদূষকের ভূমিক1 বিশিষ্টতাপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রেই এই বিদূষক 
বা কঞ্চুকী জাতীয় চরিত্রগুলি মূল নাট্যকাহিনীর সহিত অসম্পুক্ত থাকিয়া 
ঘটনাবলীকে হ্থনির্দি্ই পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া! দেয়। অমৃতলাল ছুহীট 
নাটকেই বিদূষকের ভূমিক1 গ্রহণ করায় মনে হয় যে, এই ধরণের গভীবু 
অথচ আপাতলঘু ভূমিকা-অভিনয়ে তাহাঁর প্রবণতা এবং যোগ্যতা দুই-ই ছিল। 
কিছুদিন পরে গুরমুখ বায় থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করেন । উপেন্দ্রনাথ 
বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন যে, তখন অমৃতলাল ও অন্যান্ত কয়েকজন কিছু কিছু 
টাকা নিজেরা দিয়া ও কিছু টাঁকা ধার করিয়া গুরমুখ রাঁয়েব নিকট হইতে 
স্টার থিয়েটার ক্রয় করিয়া লইলেন।১৭৪ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে 
খিয়েটার ক্রয় কর! হয় গুরমূুখ রায়ের মৃত্যুর পর-_ 
“কিছুকাল থিয়েটার করিয়া গুরমুখ রায় ইহলোক ত্যাঃ করিলে তাহার 
অভিভাঁবকগণ থিয়েটার বিক্রয় করিয়া! ফেলিল । এই থিয়েটার কিনিলেন 





* ডঃ মুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন__ গিরিশচন্ত্র অনুগত কয়েকজন অভিনেতা - 
অভিনেত্রী লইয়া নূতন স্টার থিয়েটারে যোগ দিলে সেই উপলক্ষে 'ভ্রীমান্‌ দিগ গজচন্ত্র 
বিদ্যানদী'র ছয় সর্গ 'নটেন্দত্রলীল। কাব্য ৫১২৯১) লেখা হইঞ্লাছিল।' (বাঙ্গালা সাহত্যের 
ইতিহাস, ২য়, তৃ. স. প ৩৯৪) 

১৭৪ “বিনোদিনী ও তারানন্দরী' পূ ৬৭। হেমেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত লেখেন__ 
৭৫১ ৪তাছ। 0৫23, 10,000|-/93 91560. 5 00108988105 06 10955 6০ 991১0 
[7271015017 100062 10) 100] 0065 615 ০0 66193 0£ 171617051010555+ 
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৭৫ 


যুক্ত অন্ৃতলাল বহু, প্রযুক্ত হরিপ্রসাদ বহু, ৬দাহুচরণ নিয়োগী ও 

৬অম্ৃতলাল মিত্র ।'৯*ৎ 

তাহাদের খণের অধিকাংশ “নল-দময়স্তী'র অভিনয় প্রদর্শনে পরিশোধ 

হয় ।১৭৬ 

এই সময়ে অভিনয় প্রণালীতে নৃতনত্বের অবতারণা করায় প্রাচীন অভিনেতা 
ও অভিনেত্রীদের অনেকেই স্টারে যোগ দেন নাই । পুরাতনদের মধ্যে এক 
অমৃতলাল ও বিনোদিনী স্টারে রহিয়া গেলেন। এ বিষয়ে অতুলরুষ্ণ মিত্র 
প্রবীণা ও নবীনা” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন-_ 

শ্রীধুক্ত অমৃতলাল বস্থ এবং অভিনেত্রী বিনোদিনী ব্যতীত প্রাচীন দলের 

অধিকাংশ অভিনেতা বা অভিনেত্রী যোগ দেন নাই। অর্ধেন্দুবাবু তখন 

কলিকাতায় ছিলেন। ৬মহেন্দ্রলাল বসু, ৬মতিলাল স্থুর প্রভৃতি অভি- 

নেতারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন ।,১৭৭ 

এই সময়ে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের অনেকগুলি নাটকে অভিনয় করেন । 
১৮৮৪র মার্চ মাসে “কমলে কামিনী? নাটকে তিনি গুরু মহাশয় ও সভাপদের 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। তারপর ১৬ই এপ্রিল তাঁহার চাটুয্যে ও বীড়ুষ্যে 
প্রহসনের অভিনয় হয়। প্রথম রাত্রিতে চাটুষ্যের ভূমিকায় অমৃতলাল অবতীর্ণ 
হন। ১৭৭ক ইহার পর গিরিশচন্দ্রের শশ্রীবস-চিন্তী”য় ( ৭.৬.১৮৮৪ ) তিনি 
বাতুলের ভূমিকায় এবং “চৈতন্লীলায়” € ২-৮১৮৮৪ ) প্রতিধেশীর ভূমিকায় 
অভিনয় করেন। ২২এ নভেম্বর তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন “বিবাহ-বিভ্রাট? 
অভিনীত হয়। অমৃতলাল বিলাত-ফেরৎ মিঃ সিংএর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া 
অসামান্য কৃতিত্ব গ্রদর্শন করিলেন । ১৮৮৫ খুষ্টাব্দের *ই মে অভিনীত “প্রভাস- 
১৭৫ “রঙ্গালয়ে ত্রিশ বংসর'__ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃ ৪৪ 

ডঃ হৃকুমার সেনও লিখিয়াছেন, '১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গুরমুখ রায়ের মৃত্যু হইলে অমৃতলাল 

বন্ধ ও অমুতলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন থিয়েটারটি কিনিয়! লইলেন।”_বাঙ্গালা 


সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় থণ্ড (৩য় সং) পৃ২৪৯ 

১৭৬ “ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' € ১ম খণ্ড )- হেমেন্ত্রণাথ দাশগুপ্ত, পূ ৩৭ 

১৭৭ “রঙ্গমঞ্চ ভাদ্র ১৭৯৭, পূ ৭১। অধেন্দু, মহেন্দ্র, মতিলাল প্রভৃতি পরে গোপাললাল শীলের 
এমারেন্ডে যোগ দেন। 'বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস'__ ডঃ সুকুমার সেন (দ্বিতীয় খণ্ড, 
৩য় সং, পৃ ২৫০) 

১৭৭ক “ভারতীয় নাটামঞ্চ' ৫ ১ম থণ্ড )-_ হেমেজ্র নাথ দাশগুপ্ত, পূ ৩৭ 


৭৬ 


যজ্ঞে' তিনি বস্থদেবের এবং ১৯এ সেপ্টেম্বর অভিনীত 'বুদ্ধদেব-চরিতে” শিল্য ও 
গণকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৮৮৬ খুষ্টাব্দের ২৫এ ডিসেম্বর “বেল্লিক- 
বাজার প্রহসনে' অমৃতলাল ছু'কড়ি সেনের ভূমিকায় এত স্বন্দর অভিনয় করেন 
যে, এই অভিনয় দেখিয়া গোপাললাল শীল নামক সেকালের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি 
থিয়েটার করিতে উৎসাহিত হন। ২১এ জুন, ১৮৮৭ 'বূপ-সনাতনে" অমৃতলাল 
সবুদ্ধির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৭৭ ইতিমধ্যে গোপাললাল শীল স্টার 
থিয়েটার ক্রয় করিয়া ফেপিলেন। স্টার সম্প্রদায় শেষবারের মতো (৩১.৭,১৮৮৭) 
“বুদ্ধদেব চরিত” ও বেল্িকবাজার? অভিনয় করিয়া সকলের নিকট বিদায় 
লইলেন। 
সেই রাত্রে দর্শকেরা সকলেই শোকে মিয়মাণ ছিলেন। অমৃতলাল আসিয়া 
পাদপ্রদীপের সম্মুখে দীড়াইয়া বক্তৃতা করিয়া তাহাদের মনোভাব দর্শকবুন্দকে 
জানাইয়াছিলেন : 
“32171 /£ঠ00012 121 51050660115 2০100120590 01০ 090:011950 
615৪0 1080. 56210 25০09299000 00০ 50100805 001106 00০ 1950 
00৫ 52215 61586 00০5 1780. ০2০1: 101 006 00110 11) 0020 
02511101, ০18০0 09001005101 01061 51)01605012011065, 2100 ০013- 
০10০0 05 60065951775 ৪, 17002 0020 00০10 09.000205 আ০10 
০0176101006 61611 15100017955 €0৬/81:05 61210, 31)0010 0) ০০010- 
72) 16501076 10911 02160101002170625  2156ড/1)216, 89 01065 
91)0100]5 650০০6০0 60 00. ১৭৮ 
অমৃতলালের যে অসাধারণ বাগ্সিতাশক্তি পরবর্তীকালে *নেকেই প্রতাক্ষ 
করিয়াছিলেন, সেই শক্তির পরিচয় এইভাবেই রঙ্গীলয়ের সংকটমুহ্তে 
অনেকবার প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রেট শ্লাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়রজনীর 
সেই অগ্নিকাণ্ডের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে অমৃতলালের বক্তুতাব কথাও 
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । সেই বক্তৃতার মত এইবারকাঁর বক্তৃতাও দর্শকবুন্দ সসম্তরম 
সহানগভূতিতে অবণ করিয়াছিল : 





১৭৭থ _-56 6০0০ 17 এোেহতে 9০৪6 ০ 5900011 আ৪5 5857৮, 1105 
[50191 3086০ ১5 চন. 02555065 (৬০], [1 0,752) 
১৭৮ €৮]06 17019211100 2 206550855 4১0£050 281657, 
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06 55100800605 5116006 10) 1010 0105 26060228 
8.00162535 25 12061৮০৫ 10065010239115 0:০৮ 006 0000- 
18101 0 00০ 50105 আ]ট) 00০ 0185-501076 00110 7180 1780 
090906120 50008 0) 00 0০০85107) 60 101৫ 006 0020181)5 & 
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১৩ 


গৌপাললাল শীল বিডন স্্রীটের থিয়েটার ভবন ক্রয় করিলেন বটে, কিন্তু “স্টার 
তাহার “গুড উইল" দিল না । ফলে তাহাকে থিয়েটারের অন্য নাম দিতে হইল । 
নাম হইল “এমারেন্ডও। স্টারের অভিনেতৃসজ্ঘ সরিয়] দাড়াইলেন । গোপাললাল 
ন্যাশনাল থিয়েটারের দল লইয়। থিয়েটার খুলিলেন; পরিচালক ও অধ্যক্ষ 
হইলেন কেদারনাথ চৌধুরী ।১৮* প্রায় এক মাঁস পরে গোপাললাল বিশহাজার 
টাকা বোনাম ও সাড়ে তিন শত টাঁকা বেতনে গিরিশচন্দ্রকে স্টার হইতে লইয়। 
আসিলেন এমারেন্ডের ম্যানেজার করিয়া । গিরিশচন্দ্র সহসা এমারেন্ডে যোগ 
দেওয়ায় স্টারের স্বত্বাধিকারীরা বেশ অস্থ্বিধায় পড়েন। গিরিশচন্দ্র তখন 
অধ্যক্ষরূপে স্টারের সহিত চুক্তিবদ্ধ। স্টার-সব্প্রদায়ও তাহাকে ছাঁড়িতে সম্মত 
ছিলেন না। তিনি তাহার বোনাসের টাকা হইতে ষোল হাঁজখ্ব টাকা স্টার- 
সম্প্রদায়কে দিয়৷ নৃতন বঙ্কালয় নির্মাণের উপদেশ দিলেন। 

হাঁতিবাগানে স্টার থিয়েটার নিমিত হইল। অমৃতলাল এবারও অন্যতম 
স্বত্বাধিকারী রহিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি থিয়েটারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন । 
১৮৮৮ সনের ২৫এ মে গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম” নাটক লইয়া নবনিমিত স্টাবের 
উদ্বোধন হইল।* অভিনয় আরম্ত হইবার পূর্বে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্র-রচিত 
একটি উদ্বোধনী" কবিতা পাঠ করেন। 





১৭৯ ৮06 1030187% 001500 0 565085, 4১8£950 2, 1887, 

১৮ ১৮৮৭ খুষ্টাবন্বের ৮ই অক্টোবর এমারেল্ডের উদ্বোধন হইল। ১৩ই নভেম্বর পর্যস্ত এমারেন্ডের 
ধে সব বিজ্ঞাপন ঝংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইত তাহাতে "ডিরেক্টর ও ম্যানেজার'রূপে কেদার 
চৌধুরীর নাম থাকিত। ১৮ই নভেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে সর্বপ্রথম গিরিশচন্্র ঘোষের 
নাম পরিচালক ও অধ্যক্ষরূপে বিজ্ঞাপিত হয় । 

* নসীরামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়|ছিলেন অমৃতলাল স্বয়ং । 


ডি: 


এই রাত্রির স্মৃতিকথা বিবৃত করিয়াছেন নট ও নাট্যকার অমরেন্্রনাথ দত্ত : 
প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে আসিয়া এই আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন'"' 

আমার মনে আছে এই দিন অভিনয় আবন্ত হইবার পূর্বে স্বনামখ্যাত 
নাটযাচার্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ মহাশয় ষ্টেজের উপর দর্শন দিলেন । একটি 
শাদা পাঞ্জাবী তাহার গায়ে ছিল। সহম্্র সহশ্র দর্শকের কৌতুহলোদ্দীপক 
লোচন তাহার উপর নিপতিত হইল। অমুতবাবু একটি কবিতা আবৃত্তি 
করিলেন ।১৮১ 


অমৃতলাল এবার গ্রেট হ্যাশন।ল থিয়েটারে তাহার যে অধ্যক্ষতার অভিজ্ঞতা 


হইয়াছিল তাহা কাজে লাগাইলেন। দিন দিন স্টারের স্থনাম বর্ধিত হইতে 
লাগিল। ওদিকে এমারেল্ড থিয়েটারের ধ্বজাধারীগণ” ক্রমশঃ দুবিনীত ও অত্যন্ত 
অশিষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিলেন । ১৮৮৮ সনের শেষে গিরিশচন্দ্র এমারেন্ড 
পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়কার “অন্রসন্ধীন” পত্র হইতে জানা যায় এমারেল্ড 
থিয়েটাবের কর্তৃপক্ষ কিভাবে দর্শকদের নিগৃহীত করিয়।ছিলেন।১৮৭ কিন্তু 
স্টার থিয়েটার সম্পর্কে অন্তসন্ধীন” লিখিয়াছিলেন-_- 


“আজকাল থিয়েটারের বাঁজারে টার থিয়েটারের বড়ই নামভাক | কাগজে 
কলমে চারিদিকে হ্ৃখ্যাতির ছড়াছড়ি, আর সেইজন্যই, ষ্টার থিয়েটারে কোন 
কিছু অভিনয় হইবে শুনিলেই, লোক আর ধরে না__ তিনি উনি সকলেই 
অভিনয় দেখিতে ছুটেন 1১১৮০ 

অভিনয় পরিচালনা ও নাট্যনির্দেশনার ছুর্লভ ক্ষমতা অমুতলালের ছিল। 


গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন । তাই ্টারের অধ্যক্ষ থাঁকালীন তিনি 
নিজে মহলার ভার না লইয়া অমৃতলা'লকেই সে দায়িত্ব দিতেন ।১৮৪ 





১৮১ 
১৮০ 
১৮৩ 


১৮৪ 


'অমরেন্ত্রনাথ'-_- উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 
“অনুসন্ধান'-_ ১৫ই শ্রাবণ ১২৯৬ 

এ ১৫ই শ্রাবণ ১২৯৭ 
'যাদের দেখেছি'-_- হেমেন্দ্রকুমার রায়, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৮ 
এমারেন্ড হইতে ফিরিবার পর ১৮৯১ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত গিরিশচন্ত্রের নাম স্টারের 
ম্যানেজাররূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে অমুতলালের নাম ম্যানেজাররূপে 
দেখ ঝায়। 


৭৯ 


১৪ 


অধ্যক্ষতা করিবার সময় প্রয়োজন বোধে অমৃতলাঁলকে যেমন অভিনয় করিতে 
হইত তেমনই রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটক-প্রহসন রচনা করিতে হইত। দর্শকদের 
নিকট “নাটকের গুণীগ্তণঃ কিৰপে বিচার হইয়া থাকে তাহা তিনি ভালভাবেই 
জানিতেন।* একবাব বলিয়াছিলেন_- 
“আপনাদের রুচির খোরাক যোৌগাবার জন্যে গিরিশবাবু,কুঞ্চবাবু, অতুলবাবু, 
আমি ইত্যাদি আমরা সব গ্রন্থকার হয়ে পডলেম,__- টপ. টপ. করে নৃতন 
নৃতন নাটক হ'তে লাগল। এখনকার যুগের নৃতন ধরণের প্রহসনের জন্মও 
এই সময়ে । আপনাদের আব্দাবেব রুচির মত বই লিখতে গিয়ে থিয়েটারের 
ম্যানেজারের 0195-%11061 হয়ে পডল, আর বাহিরের লেখক আনবার 
পথ রইল না আসে কিরূপে বলুন, আপনার! যেমন খোঁজেন তেমন দিতে 
না পারলে আপনাঁবা দেখবেন কেন? প্রহসনের মধ্যে “বিবাহ-বিভ্রাট' 
যেদিকে গিয়েছিল, “বেলিকবাজার” সেদিকে গেল না। স্থর ফিরে গেল, 
কাজেই এখন প্রহসন, পঞ্চরং আপনারা যেমনট]। চান, তেমনটা কবে 
করতে হয় |+১৮৫ 
স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়া তিনি সর্বপ্রথম নাট্যবপ দিলেন তাঁরকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস ন্বর্ণলতা"র | ১৮৮৮ ৃষটাব্দের ২২এ সেপ্টেম্বব 
“সরলা” নামে নাটকটি স্টাবে প্রথম অভিনীত হয়। তারপর অধ্যক্ষতা ও 
অভিনয়ের অবসরে একে একে তাহাব এই সকল প্রহসন ও নাটক-নার্টিকা 
রচিত ও অভিনীত হইতে লাগিল : তাজ্জব ব্যাপার (১৮৮৯), তরুবাল। 
(১৮৯০ ), বিলাপ বা বিদ্যামাগরেব স্বর্গে আবাহন (১৮৯১ ), রাজা বাহাঁছুব 
(১৮৯১), সনম্মতি-সম্কট (১৮৯১), কালাপানি (১৮৯২ ), বিমাতা। বা বিজয়- 
বসস্ত (১৮৯৩ ), বাবু (১৮৯৪ ), একাকার (১৮৯৪ ), বৌ-মা (১৮৪৯৭), গ্রাম্য 
বিভ্রাট (১৮৯৭), হরিশ্ন্দ্র (১৮৯৯ ), সাবাস আট।শ (১৮৯৯), ক্পণের ধন 
(১৯০০), আদর্শ বন্ধু (১৯০০ ), যাছুকরী (১৯০১ ), বৈজয়স্ত-বাস ( ১৯০১ ), 
অবতার (১৯০১), নবজীবন (১৯০২ ), বাহবা বাতিক ( ১৯০৪ ) এবং সাবাস 





" হর! ষ্ঠ ১৩০২, কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত তাহার পত্র দ্রষ্টবা। 'সাহিত্য-মাধক-চরিতমালা'য় 
(৬৭) পত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে। 
১৮৫ “রঙ্গতৃমি, মাঘ ১৩*৭ 


বাঙ্গালী (১৯০৬ )। এই সময়ের মধ্যে তিনি বস্কিমচন্দ্রের তিনটি উপন্যাসেরও 
নাট্যপ দিয়াছিলেন__ চন্রশেখর ( ১৮৯৪ ), রাজসিংহ (১৮৯৬ ) এবং বিষবৃক্ষ 
(১৯০১ )। সাবাস বাঙ্গালী রচিত ও অভিনীত হইবার পর কয়েক বৎসর 
অন্বতলাল আর কোন নাটক রচনা করেন নাই । ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 
তাহার সহকারীরূপে স্টারে যোগ দিলেন । ইহার কয়েক ব্খসর পরে অমৃতলাল 
রচনা! করিলেন তাহার বিখ্যাত “নাট্যলীলা” খাস-দখল (১৯১২ )। মিনার্ভায় 
নাট্যাচার্যরূপে যোগদানের পর রচনা! করিলেন নবষৌবন (১৯১৩)। দীর্ঘকাল 
পরে ব্যাপিকা-বিদায় (১৯২৬) ও দ্বন্বে মাতনম্‌ (১৯২৬) রচনা করেন। 
তাহার শেষ নাটক যাজ্জসেনী ( ১৯২৮ )। 

মাঝে তাহার সাহিত্যসাধন| একবার ব্যাহত হয় সাময়িকভাবে দৃষ্টিহীন 
হইয়!। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত হন। এই অবস্থায় তাহার মন 
নিক্রিয় ছিল না। অদ্ধাবস্থায় তিনি যে সকল কবিতা মুখে মুখে রচনা করিতেন, 
অনুরাগী সুহজ্জন তাহ! লিপিবদ্ধ করিয়া! রাখিতেন । “অমৃত-মদিবরা” কাব্যগ্রন্থের 
অন্তত বাটটি কাবিতা এইভাবে রচিত। তাহার চক্ষুরোগের সংবাদে দুঃখিত হইয়া 
রা্ট্রগুরু স্রেন্ত্রনাথ তাহাকে একটি পত্র লেখেন ।* স্ববিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক 
ডাক্তার স্যাণ্ডার্স অস্ত্রোপচার করিয়া তাহাকে দৃষ্টি দান করেন। “অমৃত-মদিরা'র 
শেষ কবিতা “নৃতন জীবন'এ কৃতজ্ঞ কবি তাই লিখিয়াছিলেন, ধন্য হে ছুরিকা! 
তব স্যাণ্ডার্প সাহেব-*-১৮৬ 
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( পত্রটি অপ্রকাশিত ) 
১৮৬ 'অমত-মদিরা” পৃ ২৬৭ 
১৯১৬ সনে তিনি পুনরায় চক্ষুরোগে আক্রী» ছন। মেয়ে! হাসপাতালে প্রায় আড়াই 
মীস অবস্থানের পর ডাত্ত।র মেনার্ড তাহার দক্ষিণ চক্ষুতে 'অন্ত্র চিকিৎসা' করেন (“মানসী ও 
মর্মবাণী, পৌষ ১৩২৩ )। 


ঙ ৮১ 


১৫ 


হাঁতিবাগানের স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার হইবার পর রঙ্গালয় পরিচালনা ও 
নাটক রচন! করিয়াও অমতলাল অনেক ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। 
তাহার অভিনীত উল্লেখযোগ্য ভূমিকাগুলি এই-- নসীরাম (নসীরাম ), 
নীলকমল (সরলা), রমেশ (প্রসুল্প ), পূর্ণরাম ভাট (চণ্ড), বেহারী খুড়ো 
( তরুবাল! ), মহানন্দ ( নরমেধ যজ্ঞ ) মিঃ ফিস্‌ ( রাজ] বাহাছুর ), তিনকড়ি 
(বাবু), বিশ্বাস, ফস্টর ও চন্দ্রশেখর ( চন্দ্রশেখর ), বিশ্বামিত্র (হরিশন্দ্র), উড 
( নীলদর্পণ ), শক্তসিংহ (রাণীপ্রতাপ ), নিতাই (খাস-দখল ), করুণাময় 
( বলিদান ), বসস্তকুমার ( নবযৌবন, মিনার্ভা থিয়েটারে), ধৃতরাষ্ট্র (ক্ষত্রবীর ), 
অনঙ্গমোহন ( অভিনেত্রীর রূপ ) প্রভৃতি । 

কোন্‌ ভূমিকায় অমৃতলাল কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সম্পর্কে 
বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। অমৃতলালের 
জীবদ্দশায় 'নাচঘর' পত্রিকায় একবার তাহার অভিনীত ভূমিকার একটি তালিকা 
প্রকাশিত হয়। যে ভূমিকাগুলিতে অমৃতলাল তাহার “শক্তির বিশেষ পরিচয়? 
দিয়াছেন সেগুলি তাহার! চিহ্নিত করেন।১৮* 

উপেন্্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছিলেন__ “অম্বতবাবুর নসীরামের ভূমিকায় 
অভিনয় অদ্যাপি আদর্শরূপে গৃহীত ।”* 

সৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রমেশের ভূমিকা সম্পর্কে লিখিয়াছেন-_ 
“অর্ধেন্ুশেখরের চেয়ে অমৃতলালের রমেশ আমার অনেক ভাল-_- অনেকখানি 
1166-1176 লেগেছিল-_ 2০০01001151)60 ড111811)এর রূপ ফুটতো। অমৃত- 
লালের অভিনয়ে এবং তিনি অদ্ভুত প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলতেন ।*১৮৮ 

অপরেশচন্্র মুখোপাধ্যায়ের সময়ে স্টারে অভিনীত প্রফুল্ল” নাটকে রমেশের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শ্রীযুক্ত অহীন্ত্র চৌধুরী । তিনি লিখিয়াছেন__ 

“ুমেশ ! শুনে মনে আনন্দই হলো! । “প্রফুন্ন' যখন প্রথম অভিনয় হয়-_ 

সেই ১৮৮৯ সালে-- এই ট্রারেই হয়েছিল মেই অভিনয়- তাতে রমেশ 


১৮৭ 'নাচঘয়' $ ১৪ই আখ্িন ১৩৩৩ 
৬ গিরিপচত্র পৃ ১৬৯. 
১৮৮ সচিত্র শিশির'--পৌধ-মাঘ, ১৩৬, 


৮ 


করেছিলেন নাট্যাচার্ধ অমৃতলাল বস্থ। ওর পরে আরও বহু লোক “রমেশ 

করেছে, সে সব তেমন গা করিনি, মনে মনে ভাবছিলাম অযৃতলালেরই 

রমেশের কথা । ভাবতে ভাবতে একটু ভয়ও যে না হচ্ছিল এমন 

নয় 1৮১৮৯ 

স্তধু অতিনয়নৈপুণ্যই নহে, চরিত্রোপযোগী বূপসজ্জ! (7791.৩-0) গ্রহণেরও 
ক্ষমতা তাহার ছিল অসাধারণ । মিনার্ভার রমেশ ( অর্ধেন্দুশেখর ) ও স্টারের 
রমেশের ( অমৃতলাল ) মধ্যে তুলনা করিয়া একজন লিখিয়াছিলেন-_ 

একট] পেটে-পাড়া কাচা চুলের বাবরী চুল এবং লম্বা গৌফ পরায় অর্ধেন্দু 

বাবুর চেহারা যেন হাটখোলার মহাজনপটির বাঙ্গাল দালালের মত 

হইয়াছিল! কিন্তু অমৃতবাবু ষ্টারে যে সাজে “রমেশ” সাজিয়াছিলেন, তাহা 

সাজের গুণে অতি স্থদৃশ্ত হইয়াছিল। তিনি অর্ধেন্দুবাবুর প্রায় সমবয়স্ক, 

অর্ধেন্দুবাবুর ন্যায় তাহারও সমস্ত চুল পাকিয়া গিয়াছে, মুখে বয়সোচিত 

শির! ও রেখা দেখা দিয়াছে, গাল তুবড়াইয়৷ গিয়াছে, কিন্ত দিব্য সি'থা 

কাটা, ইংরাজী ফ্যাসানে ঘাড়ছাটা একটি কৌকড়া চুলের আবরণে, 

কাত্িকদাদীর ফ্যাসানের একটি ছোট গৌঁফে এবং অধরের নিম্নভাগে ছোট 

একটু দাঁড়িতে তাহাকে যেন ২৮২৯ ব্খসরের ছোকরা করিয়া 

তুলিয়াছিল 1” ১৯০ 

অমৃতলালের অধ্যক্ষতাগুণে স্টারের এপ সম্মান ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে 
থিয়েটারে বু অভিজাত বিদেশী দর্শকেব উতস্থক আবির্ভাব ঘটিত। এই 
গ্রসঙ্গে একটি পত্র উদ্ধৃত করি-_ 

"22, ১৩5৭ 90:6০ 
4ছে। 19101, 1911] 
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১৮৯ “নিজেরে হারায়ে খু'ঁজি' ঃ দেশ ৫ই কাতিক ১৩৬৭ 
১৯* বঙ্গীয় নাট্যশালা'-_- ধনগ্য় মুখোপাধ্যায়, পৃ ৫১-৫২। স্টার ও মিনার্ভায় একই রাত্রিতে 
এই অভিনয় হয়। অভিনয়ের তারিখ ২র! জুন ১৯০৭। 


৮৩ 


1০6 006 1050 1386 0006 আ০০]৭ 5516 685৫ 0 05210 00 
80155 ? ই 
৬৬108 06511659103 2170 102105 01081010, 
০015 ৮০1৮ 910012]5, 
ৃ ঢা07256 8:506120015-% 
১৯০৭ থুষ্টাব্দের যে মাসে স্থঅভিনেতা৷ অমবেন্দ্রনাথ দত্ত ন্টারে আসিলেন 
অমৃতলালের সহকারী হইয়া ।১৯১ 
অমরেন্দ্রনাথের ন্যায় উৎসাহী যুবককে পাইয়1 পঞ্চান্ন বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল 
আশ্বস্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিস্তু তিন মাঁস পরেই যখন মিনার্ড 
থিয়েটারের হ্বত্বাধিকারীছয় ( মহেত্দ্রনাথ মিজ্্র ও মনোমোহন পাড়ে ) “ছয় 
হাজার টাকা বোনাস দিয়া অমরেন্দ্রনাথ ও কুস্থমকুমারীকে স্টার হইতে 
ভাঙাইয়! তাহাদের থিয়েটারে লইয়া আসিলেন”,১৯২তখন তিনি বেশ বিপন্ন 
বোধ করিয়াছিলেন । ব্যক্তিগতভাবে অমৃতলাল চিরকালই দলভাঁঙানোকে 
দ্বণা করিতেন এবং বোনাসের লোভে থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরিতেন না। 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন__ 
“তিনি বরাবরই দলভাঙ্গানোর বিরুদ্ধে ছিলেন ।”১৯৩ 
১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অমরেন্দ্রনাথ পুনরায় স্টারে ফিরিয়া আসেন । 
অমৃতলাল এই যোগ্য সহকারীর উপর সব দায়িত্ব ছাড়িক়! দিয়া একপ্রকার 
অবসর লইলেন। -সৌনীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন__ 
ষ্টারে অমরেন্দ্রনাথ আসবার পর অম্বতলাল বন্ধু প্রায় নেপথ্যগামী হয়ে 
রইলেন। তার বই লেখা বন্ধ। কোনো নাটকের অভিনয়ে নামাও 
বন্ধ করে দ্রিলেন। কর্মাধ্যক্ষতার ভার, বলতে গেলে, সবটুকুই নিলেন 
অমরেন্দ্রনাথ |'১৯৪ 
প্রায় তিন বৎসর অমরেন্দ্রনাথ স্টারের সহিত সংগ্লিষ্ট রহিলেন। তাহার 
অশেষ গুণ সত্বেও অসহিষ্ণুতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য স্টার কতৃপক্ষের 


* পত্রটি অপ্রকাশিত। 





১৯১ 'অমরেক্নধ'__ উপেম্্রনাথ বিদ্যাতৃষণ পূ ৭৮ 
১৯২ এ এ পৃ ৭৯ 


১৯৩ রঙ্গালয়ে ত্রিশ বংযর'--পৃ ১৯, 
১৯৪ “বাংল! রঙ্গমধ'-_সৌরীন্ত্রমোহন মুখোপাধায় £ “সচিত্র পিশিয়,' শ্রাবণ ১৩৫৮ 


৮৪ 


সহিত তাহার মতাস্তর ঘটিল। স্টারের সহিত সমস্ত সম্পর্ধ রহিত করিয়া! তিনি 
অনাথনাথ দেবের সহায়তায় পুরাতন বেঙ্গল থিয়েটার ভাঙিয়া নৃতন থিয়েটারের 
পত্তন করিলেন । এই থিয়েটারের নাম দেওয়! হইল “গ্রেট ন্যাশনাল । ১৯১১ 
খৃষ্টান্ের ২র! জুন এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয । 

অমৃতলাল প্রভৃতি স্টার থিয়েটারের ব্বত্বাধিকারিগণ পরামর্শ করিয়। স্থির 
করেন যে আর থিয়েটার চালাইবেন না। উপযুক্ত ব্যক্তিকে থিয়েটারবাঁড়ীটি 
ভাড়া দিবেন। অমরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন এবং নানা সর্তে থিয়েটার ভা! 
লইয়া স্টারের লেশী হইলেন। 

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১১ই নতেম্বর নবৰপে স্টারের উদ্বোধন হইল। অমৃতলাল 
পাদগ্রদদীপের সন্মুথে আসিযা বলিলেন, 

“বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেবার কাজ নিয়ে যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 

তাদের মধ্যে সকলেই আজ পরলোৌকগত । থাকবাব মধ্যে আছি আমি আর 

গিরিশচন্দ্র । গিরিশচন্দ্র রোগশয্যায়- আমিও আজ বার্ধক্যপীভিত। 

আজ এ থিয়েটারের ভার দিতে হলে অমবেন্দ্রনাথ ছাড1 দ্বিতীয় ব্যক্তি 

দেখছি না।”১৯ৎ 

নিজেকে 'বার্ধক্যপীভিত” বলিয়! প্রচার করিল ও অমবেন্দ্রনাথ অমৃতলালকে 
ছাঁভিলেন না । অভিনয় শিক্ষা দিবার জন্য, নতন নাটক লিখিবার জন্য, বিশেষ 
করিয়। ধরিলেন। 

অমরেন্দ্রনাথ নাট্জগতের মধ্যে অমৃতলালকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । তাহার 
প্রতিটি পত্রেই তিনি অমৃতলালকে সম্মানস্থচক "1১5 ৫০৪: 51 বলিয়া সম্বোধন 
কৰিয়াছেন। স্টার থিয়েটারের অনেকেই অমরেন্দ্রনাথের প্রতি অত্যন্ত বিদিষ্ 
ছিলেন এবং অমরেন্দ্রনাথ বুঝিতেন এখানে তাহার শক্রর সংখ্যা কম নহে। এই 
শত্রপুরীর মধ্যে একমাত্র অমৃতলাঁলকেই তিনি সহায়-সুহ্বদরূপে জানিতেন। 
বেনারস ক্যান্টন্মেন্ট হইতে লেখা তাহার একটি পত্র এই প্রসঙ্ষে উদ্ধৃত করি। 
পত্রটি অপ্রকাশিত। কিছু অজ্ঞাত তথ্যের সহিত অমৃত-অমরেন্দ্রের সম্পর্কের 
আভাস এই পত্র হইতে মিলিবে : 


“৬৬ ০01)63025 101610, 
1%5 2621 91, 


0 001050138৬2 12061ড6. 00 (616£1200 56106 01015 10001). 1 


১৯৫ ৩ 11501917 968661- বত 108580065) ৬০1১ [৬ ০১166, 


৮৫ 


15 1566501689 6০ 80266 0086 £ ০০006 0601 500. 88 025 00215 সস 
৫0011106105 250521505. 2 810 5010:01075060 ০5 216120165, আ1)0 816 
20195126085 2150. 17181)6 001: 105 18010. 1011 16 006 ৪0৩০০০০০118 
09151176 20815085 ০0 5001 £09০01)653 0199০ 0955, 00610, 1 2107 
5012, 1 2112 0001069 1091 £০9০00-" 
অমরেন্দ্রনাথ নিজে নাট্যকার ছিলেন । তিনি মনে করিতেন অমৃতলাঁলের 
নাট্যরসবোধ দ্বিজেন্্লাল রায় অপেক্ষা বেশী ছিল। পত্রটির পরবর্তী অংশে 
তিনি লিখিয়াছেন-_- 
1), 1, 2055 681০2 10856 02 08190. 00 0156 170 0810101 
10620 €920010925 ). 000010৮5192 ৮৮০ 02100'0 21121756 2125 001)61 
[0616010081706 ড/17101) ৮111 085, 5220181]5 2061 70181). 30 
[0611 500 ০0161021)019115 01090 11555 ০০. £15০ 50106 ০ 
০1965 17 00০ 00901, 05216 15 1160]2 01)81)06 06 01)2 91100293 ০৫ 
602 521000, 
পত্রটির শেষাঁংশে অমৃতলালের নিকট হইতে একটি একাঙ্ক “পঞ্চরং" এর 
প্রত্যাশা । 806 15110151:610610001, ] ৪18 00010 5০0 ৪ 19950 ৪. 
০0176-900  708)00001706, 060061:152 1207 23015061702 9711] 
0:210016- ১৯৩ 
অমরেন্দ্রনাথ স্টারে যোগ দিবার পর অমতলাল অবকাশ পাইলেন একখানি 
পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার । দীর্ঘ দিন পরে তিনি নৃতন নাটক 'খাস-দখল" বচনা 
করিলেন। নিজে অবতীর্ণ হইলেন তরুণ নিতাইয়ের ভূমিকায় । যেমন তাহার 
অভিনয়ের সুখ্যাতি, তেমনই নাটকের জনপ্রিয়তা ! 
“কথায় কথায় মুদ্রাদোষ--“ইজ. দি” বলা হরে বেশ আন্দোলন জাগিয়েছিল। 
থাসদখল+ নাটকের অভিনয়ে স্টার থিয়েটার আবার ফিরে পেল তার 
হারানো গৌরব ।”১৯৭ 
১৯৬ পত্রটিতে তারিখ নাই।- দ্বিজেন্ত্রলালের যে প্রহসনের উল্লেখ আছে তাহা “আনন্দ-বিদায়।' 
_ অমরেন্্রনাথ স্টারের লেসী হন ১৯১১ খুষ্টাব্দের পুজার পরে (নভেম্বর মাসে ); পরবতী বংসর 
পূজার পর দ্বিষ্েন্্রলালের 'আনন্দ-বিদায়'ই অভিনীত হয় এবং উহাই তাহার শেষ প্রহসন । 
অমরেন্ত্রনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রহসনটি ১৭ই কাতিক মধস্থ হয় নাই--হুইয়াছিল অগ্রহায়ণের 
শেষে €১৬.১২.১৯১২ )+ পত্রটি ১৯১২ খৃষ্টান্দের পুজার কিছু পূর্বে লিখিত বলিয়! মনে হয়। 
১৯৭ “বাংলা রঙ্গমঞ্চ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়--'সচিত্র শিশির'ঃ ভাদ্র ১৩৫৮ 


৮৬ 


'খাস-দখল” অভিনীত হয় ৩*এ মার্চ ১৯১২! কিছুদিন পূর্বে (৮ই 
ফেব্রুয়ারী ) গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে । ২৭এ আগস্ট (১১ই ভাব্র ১৩১৯) 
গিরিশচন্দ্রের শ্বতিভাগডারে সাহায্যকল্লে কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে এক বিশেষ অভিনয়ের 
আয়োজন হয়। তাহাতে “বলিদান” নাটকে অমুতলাল করুণাময়ের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। অভিনয় আরস্ত হইবার পূর্বে অম্তলাল-রচিত "স্বতির সম্মান, 
নামক কবিতাটি অমরেব্দ্রনাথ পাঠ করেন ।১৯৮ অভিনয়ের পর বিভিন্ন নাটক 
হইতে নির্বাচিত নয়টি সঙ্গীত গীত হয় । তন্মধ্যে অমৃতলাল-বচিত সঙ্গীত কয়েকটি 
ছিল ( চন্দ্রশেখর”, “তাজ্জব বাযাপার+ “যাছুকরী” খাঁসদখল" প্রভৃতি হইতে)। 

ইতিমধ্যে মিনার্ভ| থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী মহেজ্জনাথ মিত্রের মৃত্যু হয় এবং 
মনোমোহন পাড়ে মিনার্ভার ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৩ খুষ্টাব্বের আগস্ট মাসে 
তিনি অমৃতলালকে “তাহার মিনাভীর নাট্যাচারধ, নাট্যকার ও অভিনেতাক্ধপে 
আনয়ন করেন। অমৃতবাঁবুর রচিত “নবযৌবন নামক নূতন নাটক মিনার্ভায় 
প্রথম অক্সিণীত হয়।”১৯৯ 

অমরেজ্্রনাথের সর্বাঙ্গীণ কর্তৃত্ব স্টার তখন ভালই চলিতেছে । অমৃতলাল 
মিনার্ভীর উন্নতিতে মন দ্রিলেন। ১৯১৩ খুষ্টাব্দের ২০এ ডিসেম্বর “নবযৌবন, 
অভিনীত হয়। এই প্রসঙ্কে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লেখেন__ 

“অমৃতলাল নেমেছিলেন তরুণ বসস্তকুমারের ভূমিকাঁয় *-. | -.“নবযৌবন 

বেশ পশার করেছিল-_ নাচে, গাঁনে, আখ্যানের বৈচিত্র্য এবং অভিনয়ের 

গুণে মিনার্ভীয় “নবযৌবন” নবযৌবন এনে দিয়েছিল 1৮২৭০ 

পরবর্তী বংসর ( ১৯১৪ ) ডিসেম্বর মাসে তিনি স্টারে অন্তিনীত 'ক্ষত্রবীর" 
নাটকে ধৃতবাষ্ট্র এবং “অভিনেত্রীর রূপ" নাটকে “অনঙ্গমৌহনের' ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। 

এই সময় তাহার জোষ্ঠা কন্যা মৃণালভূষণার মৃত্যু হয়। শোকাহত 
অমৃতলাল সংসারে বীতরাগ হইয়া সস্ত্রীক কাশীধামে যাত্রা করেন। 

কাশীবাসী সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দোপাধায় এই সময়ে তাহার শরীর 
ও মনের অস্থস্থৃতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে লিখিয়াছিলেন-_ 





১৯৮ 'নাটযমন্দির' শ্রাবণ-_ভাদ্র ১৩১৯ 
১৯৯ “বংশ পরিচয়' (৪র্থ খণ্ড)-_জ্ঞানেন্ত্রনাথ কুমার-সংকলিত 2 পৃ ৩৩৯ 
২০* “সচিত্র শিশির” আশ্বিন ১৩৫৮ 


৮৭ 


“সে বোধ কবি বারো! বৎসর পূর্বের কথা,__-তিনি কাশীতে এসে কয়েকমাস 

কাটান,শরীর ও মন তেমন স্বচ্ছন্দ ছিল না।*২*১ 

অমবেন্দ্রনাথও এই সময়ে অস্থস্থ হইয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন। তাহার 
অন্থপস্থিতিতে চুনিলাল দেব স্টার থিয়েটার পরিচালনা করিতেন । মনোমোহন 
পাড়ে অধিক বেতন দিয়া চুনিলাল দেবকে এই সময়ে তাহার মনোমোহন 
থিয়েটারে লইয়া আসেন। ফলে অসুস্থতা সত্বেও অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতাক্ 
ফিবিবার জন্ ব্যগ্র হইলেন। তৎপূর্বে তিনি অমৃতলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
স্টার থিয়েটারের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিবার জন্য অমৃতলালকে বিশেষ 
অনুরোধ করেন। অমরেন্দ্রনাথকে বিপন্ন দেখিয়! অমৃতলাল সম্মত হন। স্থির 
হয়, অমবেন্দ্রনাথ কলিকাতা৷ হইতে পত্র লিখিলে তিনি কলিকাতায় চলিয়া 
আসিবেন।২*২ 

কিন্তু অমবেন্দ্রনাথের ছুর্ভাগ্য যে তিনি অমৃতলালের সহায়তা গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই । “নাটামন্দির”সম্পাদক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য 
করিয়াছেন__ 

“সেইদিনই অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া আসেন । কিস্তু কলিকাতায় 

আসিয়াই সম্ভবতঃ তাহার মত পরিবতিত হুইয়াছিল। কারণ চুনিবাবুর 

প্রভাবে অমরেন্দ্রনাথের যে সকল “হিতৈষী'র স্বার্থহানি হইজ্তছিল, তাহারা 

প্রত্যেকেই থিয়েটারের এক একটা “ভূষণ্ডী” ।-..প্রাীন নাট্যাচার্ধ, স্থির 

গম্ভীর অমৃতলালের কঠোর শাসনাধীনে স্বার্থসাধনের আশা নাই,_ইহা 

বোধ হয় তাহারা বুঝিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাই রোগগ্রস্ত অমরেন্দর- 

নাথকে প্রলুৰ্ধ করিয়া আর কাহাকেও আনাইবার অবকাশ না দিয়া 

তাহাকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন ।৮২০৩ 

এই হিতৈষী'দের অমরেন্দ্রনাথ ভালরকমই চিনিতেন ।২*৪ কিন্তু ইহাদের 
চক্রান্তে তিনি একরপ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় পড়িয়াছিলেন। 

১৯১৫ থুষ্টাব্ধের ১১ই ডিসেম্বর গুরক্ষজেবের ভূমিকায় অভিনয় করিতে 





২০১ “অমৃতান্বাদ'--মাঁসিক বহুমতী £ ভাদ্র ১৩৩৬ 
২০২ “অমর়েন্্রনাথ' : উপেন্দ্রনাথ বিছ্বানুষণ, পৃ ১১২-১৩ 
২০৩ রী --পৃ ১১৩ - 

২০৪ পূর্বে উল্লিখিত অমরেক্রনাথের পত্র ্রষ্টবয | 


৮৮ 


গিয়া তাহার রক্তবমন আরম্ভ হয় এবং ১৯১৬র ৬ই জাহয়ারী তাহার মৃত্যু 
হয়। 

অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে অমৃতলাঁলকে কাশীবাঁসের সংকল্প ত্যাগ করিতে 
হয়। অন্থরূপা দেবী লিখিয়াছেন-_ 

“অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে কাশীবাস সংকল্প ছাঁড়িয়৷ কলিকাঁতায় ফিরিলেন, 

যাওয়ার পূর্বদিনে আমাদের সঙ্গে দেখা হইলে বলিলেন-_বিশ্বনাঁথ তাঁড়িয়ে 

দিলেন, দিদি! আবার ওই করতে চল্লুম” ।”২*ৎ 

কয়েকমাস স্টারের অভিনয় বন্ধ রহিল । শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন__ 

“১৯১৬ সালে অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে বাংল! থিয়েটার হয়ে পড়েছিল 

প্রকৃতপক্ষে মুখপাত্রবিহীন ।*-*অমৃতলাঁল বন্থ তখনো অবশ্য বেঁচে, কিন্তু'-* 

এঁ সময় সক্রিয়ভাবে কোন রক্ষমঞ্চের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্টও ছিলেন না।,২*৬ 

সেপ্টেম্বর মাস হইতে অমৃতলাল স্টারের সহিত সংশ্রিষ্ট হইলেন। পুনরায় 
তাহ।কে নাট্যাচার্ধ করিয়া স্টারে আনা হইল। তাহার তত্বাবধানে কয়েকটি 
নাটক অভিনীত হইবার পর চন্দ্রশেখর? অভিনীত হয় ( ১৯১৭ )। অমৃতলাঁল 
এবার চন্দ্রশেখরে*র ভূমিকাঁয় অবতীর্ণ তন। কিছুদিন পরে স্টারের স্বত্বাধিকারীর 
পরিবর্তন হয় এবং অনঙ্গ হালদীর নামক জনৈক বাক্তি থিয়েটারের লিজ লন । 
১৯১৮ খুষ্টাব্ধের মধ্যভাগে গোপাঁললাল শীলের ভাগিনেয় গিরিমোহন মল্লিক 
থিয়েটারের লেসী হন। গিরিমোহন লিজ লইবীর পর ওরা আগস্ট শরৎচন্দ্রের 
বিরাজ বৌ" নাটক লইয়া স্টারের উদ্বোধন হয়। অমৃতলাল নামেন একটি 
অপ্রধান ভূমিকায় । 

শর্ৎচন্দ্রের সহিত এই সময়েই অমুতলালের সর্বপ্রথম পরিচয় হয় ।২০৭ 

নভেম্বর মাসে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মিনার্ভ৷ হইতে স্টারের ম্যানেজার 
হইয়া চলিয়া! আসেন। অমৃতলালও নাট্যজগৎ হইতে একরূপ বিদায় লইলেন। 
অভিনয় করাও ছাড়িয়া দিলেন । ১৯১৭ খুষ্টাব্ধে বাল্যবন্ধু অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যু- 
তিথিতে শুধু একবার অভিনয় করিবেন স্থির হয়। এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তীহাকে একটি পত্র লোন । পত্রটি এই__ 





২০৫ 'মাসিক বন্থমতী' £ ভাদ্র ১৩৩৬ 
২০৬ 'নিজেরে হারায়ে খু'জি'- দেশ £ ৭ই জৈষ্ঠ ১৩৬৭ 
২*৭ “সচিত্র শিশির' £ পৌষ ১৩৫৮ 


৮৮৯ 


৮26, 75108109165, 50:66, 
(0910006, 96962100061 10,1919, 
কল্যাণববেষু-_ 
মহাশয় আপনি ৬অর্ধে্দুবাবুর বাৎসরিক তিথিতে একবার থিয়েটারে 
নামিবেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম । আপনার “খাস-দখল' অনেকবার 
পড়িয়াছি, কখনও অভিনয় দেখি নাই । আপনার নিজের বই, আপনি 
অভিনয় করিবেন, দেখিবার বড়ই সাধ হইয়াছে । আমার সাধে বোধ হয় 
আপনি বাদ সাধিবেন না। 


শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্ী”* 

এই সময় হইতে ১৯২৪ খুষ্টাব্খ পর্যস্ত রঙ্গালয়ের সহিত তাহার আর সংযোগ 
ছিল না-_ 

“আচার্য অমৃতলাল জীবিত আছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্র বহুকাল পূর্বেই ত্যাগ 

কবিয়াছেন।১৭*৮ 

এই জঅময়ে অভিনয়কল] ক্রমেই বিশেষত্বহীন হইয়া পড়িতেছিল দেখিয়। 
হেমেন্দ্রকুমার রায় মস্তব্য করেন-_ 

“অমৃতলাল বৃদ্ধ হয়ে বিশ্রামে নিযুক্ত । ফলে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে 

আমাদের অভিনয়কলা ক্রমেই বিশেষত্বহীন ও আর্ট আখ্যা! পাবার অযোগ্য 

ছয়ে পড়তে লাগল ।২৯ 

ইতিমধ্যে মিনার্ভা থিয়েটার আগুনে পুভিয়া যায়। ১৯২৫এর ৮ই আগস্ট 
নবনির্জিত মিনার্তার দ্বারোদঘাটন হয়। এই উদ্বোধনকার্ধ সম্পন্ন করিবার জন্য 
অমুতলাল আমস্ত্রিত হন | এই প্রসঙ্গে 'নাচঘর” লিখিয়াছেন-__ 

নাট্যলৌকের নটবুদ্ধ পিতামহ আচার্য অমৃতলাল বহ্ৃর পৌরোহিত্যে নান্দী 

ও উদ্বোধনকার্য স্থুসম্পন্ন হবার পর নাটকাভিনয় সুরু হল।১২১০ 

কিছুদিন থিয়েটার চালাইবার পর মিনার্ভ৷ কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধ অম্ৃতলালকে মিনার্ভায় 
লইয়া আসিলেন। এ সম্পর্কে “সাঞ্তাহিক নবযুগ” মন্তব্য করেন__ 


4. 
* পত্রটি অপ্রকাশিত 
২০৮ “সচিত্র শিশির' £ ২২এ কাঁতিক ১৩৩১ 
২০৯ “বিজলী : ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩, 
২১ 'নাচঘর' £ ২৯এ শ্রাবণ ১৩৩২ 


৪৩ 


'অম্বতলাল রঙ্গালয়ের সম্পর্ক একরূপ তুলিয়াই, দিয়াছিলেন, মিনার্ভা 

থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাহাকে স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিয়! নাঁট্যসাহিত্যের ও 

নাট্যমঞ্চের যথেষ্ট উপকার করিলেন 1১১১ 

অমৃতলাল মিনার্ভায় যোগ দিবার পর মিনার্ভা-সম্প্রদায় তাহার একটি 
প্রহসন ও একটি পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের স্বত্ব সংগ্রহ করিলেন। সাপ্তাহিক 
'নবযুগের? মতে__ | 

“এ উদ্যোগ যে বিশেষরূপ প্রশংসনীয় তাহা বলাই বাহুল্য । পৌরাণিক 

নাটকখানির নাম “যাজ্ঞসেনী” আর প্রহসনখানির নাম 'ব্যাপিকা-বিদায়”। 

বহুদিন পরে অমতলালের নাটক ও প্রহসন যে বাঙ্গালী দর্শকেরা দেখিবার 

জন্য উতৎকন্ঠিত হুইয়! পড়িবে তাহা৷ বলাই বাহুলা। খাসদখলে'র পর . 

কোন ভাল প্রহসন অভিনীত হইয়াছে বলিয়! মনে হয় না ।”* 

'ব্যাপিকা-বিদায়” অভিনীত হয় ১৯২৬ খৃষ্টানদের ৪ই জুলাই ।২১২ 

ইতিমধ্যে একটি নৃতন থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। মিনার্তার মহেন্দ্র মিত্রের 
পুত্র শিশিরকুমার মিত্র ও তীহার পিতৃব্য জ্ঞানেন্্রনাথ মিজর ১৯২৬এর ২রা! 
এপ্রিল আযালফ্রেড্‌ মঞ্চে “মিত্র থিয়েটার" খুলিলেন। কয়েকটি নাঁটকাভিনয়ের 
পর ইহার! অমৃতলালকে নাট্যাঁচার্য ও নাট্যশিক্ষকরূপে মিত্র থিয়েটারে লইয়া 
আসেন । কিষ্ণকান্তের উইল? অভিনয়ের আয়োজন চলে । অমৃতলাল রুষ্ঙকান্তের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন স্থির হয়। তাহার তখন ৭9 বৎসর বয়স। এই 
উপলক্ষে মিত্র থিয়েটার একটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন ।২ ১৩ 





২১১ 'নবযুগ' : ২৫এ আষাঢ়, ১৩৩৩ 
* “নবযুগ' £ ২২এ ফাল্গুন, ১৩৩২1 অমুতলাল এই সময়ে 'যাজ্জসেনী' রচনা শুরু করিলেও 
নাটকটি শেষ হয় ছুই বংসর পরে । 
২১২ প্রহদনটি সম্পর্কে 'নাচঘর' মন্তব্য করেন--“*"এত বৎসরের আলম্তের পরেও যে-কলমের লেখ! 
থাঁকে এমনি তাজা ও চমৎকার, সে লেখনীকে বাববার তীঁবিফ না কবে উপায় নেই ।'_ 
“নাচঘর' : ৩১এ আষাঢ় ১৩৩৩। 
২১৩ 'বিনামেধে বজ্রনিধোষ-_শুনিয়! চমকাইবেন না, সত্যই 
মিত্র থিয়েটারে 
নাট্যাচার্য শ্রীঅমুজলাল 
এইবার আপনারাই বলুন মিত্র থিয়েটার অসপ্তব সম্ভব করিয়াছে কি না?'-নাচঘর' : 
১৭ই ভাত্র ১৩৩৩। 


৯১ 


শনিবার, ১৮ই ভান্র ১৩৩৩ 'কিষ্ণকাস্তের উইল" অভিনীত হয়। অস্বতলাল 
প্রয়োজনমতো নাট্যরূপের অনেক পরিবর্তন করেন । “নাচঘর” এই অভিনয় 
দেখিয়া লিখিলেন-_ 

“প্রথমেই দেখলুম, রঙ্গালয়ে পূর্ব-অভিনীত 'কষ্ণকান্তের উইলে'র সঙ্গে এ 

নাটকের তফাৎ আছে বিষ্তন। প্রথম তিন অঙ্ক নাট্যাচার্ধ অম্বতলালের 

পাকা হাতের পরীক্ষিত কলমের গুণে একেবারে নতুন আকার লাভ 

করেছে । প্রায় অবিকৃত আছে শেষ ছুই অস্ক। এ পরিবর্তন ভাল লাগল ।:.. 

নাট্যাচার্ অযুতলাল সেজেছিলেন কৃষ্ণকাস্ত। তার এই প্রাচীন বয়সের 

অপটু দেহের অভিনয় আমি সমীলোচকের চোখে দেখবার চেষ্টা করিনি 

এবং করা উচিত নয়। কাঁজেই তার অভিনয় আমার মন্দ লাগে নি। 

মৃত্যুদৃশ্তে তাঁর অভিনয় সত্য সত্যই নিখুঁত হয়েছিল ।”২১৪ 

থিয়েটাবরেব সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়৷ ইহাই তাহার শেষ অভিনয়। ১৩৩৪ 
সালের ১ল! বৈশাখ স্টার থিয়েটারে যে নববর্ষোৎসব হয়, তাহাতে “তরুবালা, 
নাটকের বিশেষ অভিনয়ে অন্ুরুদ্ধ হইয়া অমৃতলাঁল বেহারী খুডোর ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন-_ 

“ষ্টারে ১লা বৈশাখের আয়োজনট1 একটু বিশিষ্ট রকমের । বহুদিন পরে 

রসরাজ অমৃতলাল তাহার “তরুবালা” নাটকে বেহারী খুভোর ভূমিকায় 

অবতীর্ণ হইবেন 1৮২ ১৫ 

এই অভিনয় দেখিয়া 'নাঁচঘর+ মন্তব্য করেন__ 

“নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থুর সঙ্গে সঙ্গে ষ্টারে তার তরুবালাকেও 

আমর! বহুকাল পরে আবার দেখতে পেয়ে খুশী হলুম। নাট্যাচার্ধ স্বয়ং 

“বিহারী খুডো"রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ।”* ১৬ 

অমৃতলাল, মিত্র থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাকালীন,তাহারা স্থির করেন 
'রত্বাবলী” নাটকটি মঞ্চস্থ কৰিবেন। অনেকদিন পূর্বে অমৃতলাল এই সংস্কৃত 
নাটকটির অনুবাদ করেন এবং 'নাট্যমন্দির” পত্রিকার প্রথম বর্ধ ( ১৩১৭-১৮ ), 
প্রথম সংখ্যা হইতেই ধারাবাহিক ভাবে নাটকটি (তৃতীয় অঙ্ক পর্বস্ত) প্রকাশিত 


২১৪ 'নাচঘর' £ ৭ই আশ্বিন ১৩৩৩ 
২১৫ “নষযুগ” ৫ ওরা বৈশাখ ৮৩৩৪ 
২১৬ 'নাচঘর' £ »ই বৈশাখ, ১৩৩৪ 


নখ 


হয়।  ম্রিত্র থিয়েটারে নাটকটি অভিনীত হইবে জানিয়া 'নাচঘর, মন্তব্য 
রে এ 
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বহ্ৃ-অনৃদিত 'রত্বাবলী” ওরফে 'সাগরিকা” নাটকথানির 
অভিনয়ের আয়োজন করে মিত্র থিয়েটার স্থকচির পরিচয় দিয়েছেন 1৮২ ১৭ 
শেষ পর্যস্ত মিত্র থিয়েটারে নাটকটি অভিনীত হয় নাই। অমৃতলাল মিত্র 
থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ তাহার প্রাপ্য অর্থ না মিটাইয়া 
দেওয়ায় মিত্র সম্প্রদায়ের সহিত তাহার মনোমালিন্য হইয়াছিল।২১৮ 
স্টার থিয়েটার অমতলালকে ফিরাইয়া আনিয়া! “সাগরিকা” অভিনয়ের 
উদ্যোগ করিল । ১৭ই বৈশাখের ( ১৩৩৪ ) “নবযুগ" লিখিলেন__ 
“মধ্যে যখন মিজ্জ সম্প্রদায়ে অমৃতলাল বস্থ' যোগদান করিয়াছিলেন তখন 
তাছার। “সাগরিকা"র প্লাকার্ড মারিয়াছিলেন-_- এক্ষণে অমৃতলাল ষ্টারে 
আসিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে ্টারের কর্তারাও “সাগরিকা"র প্লাকার্ড মারিলেন । 
এখন দ্রেখ। যাউক কোথায় সত্যকার অভিনয় আীরন্ত হয়|, 
প্লাকার্ড মারা হইলেও এক মাসেরও অধিককাল পরে সাগরিক! যে অভিনীত 
হয় নাই তাহা ২৭এ জ্যেষ্টের 'নাচঘর” হইতে জানিতে পারি । 
শেষ পর্যস্ত স্টারে “সাগরিকা” অভিনীত হয় নাই। কেন হয় নাই তাহা 
অজ্ঞাত। তবে সৌবীন্্রমোহনের মতে__ 
নাট্যমঞ্চে তার অভিনয় সহজ ছিল না। বহু নাচগান, জকালো দৃশ্য- 
সঙ্জাদি, এ সবের মীমাংসা কঠিন ছিল না__ কিন্তু এমন পল্লবিতভাবে 
নাটকখাঁনি লিখেছিলেন যে, তার অভিনয়ে সময় লাগবে প্রীয় ছয় 
ঘণ্টা ।*২১৯ 
স্টারে আসিবার পর অমৃতলাল “বন্দে মীতনম্” নামে একটি প্রহসন লিখিয়া 
ছিলেন । ইহাই তাহার শেষ প্রহসন । ১৯২৬এর ১০ই নভেম্বর ইহা স্টাব মঞ্চে 
অভিনীত হইয়াছিল । 
ইহার পর ১৯২৮ খুষ্টাব্ধের ৫ই মে তীহার শেষ নাটক 'যাজ্ঞসেনী' মিনার্ভায় 
অভিনীত হয়। 
২১৭ 'নাচঘর' ১ »ই পৌষ, ১৩৩৩ 
২১৮ 'নবধুগ' £ ১৪ই লৈন্ঠ ১৩৩৪-__'নাট্যাচার্য অমৃত * বন্ধ মিত্র থিয়েটারের নামে ৬০২ টাকাব 
এক ডিভ্্রী করিয়াছেন ।' 
২১৯ 'বাংলা রঙ্গমঞ্চ £ সচিত্র শিশির £ শ্রাবণ ১৩৫৮ 


৪৩ 


১৯৬ 


বাংলা বঙ্গমঞ্চের উতৎকর্ষের জন্য আত্মোৎ্সর্গ করিলেও অম্বতলাল যে শুধুমাত্র 
মঞ্চেই অভিনয় করিয়াছেন এমন নয়, একাধিক বার ছায়াচিত্রেও তিনি অভিনয় 
করেন। ১৯২৬ খুষ্টাবধে ম্যাডান কোম্পানী কুষ্ণকাস্তের উইল'এর নির্বাক 
চিত্ররূপ প্রস্তুত করেন। ইহাতে অমৃতলাল কৃষ্ণকাস্তের ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
তাহার ভাবাভিব্যক্তি এত স্থন্দর হয় যে, চিত্রটি বিলাতে প্রেরিত হইলে 
সেখানকার দর্শকমগ্ডলী তাহার অভিনয়ের বিশেষ হুখ্যাতি করেন__ 
৮015 ৮21০ 7106016010৬. 096 0101001) 01 00611701217 1110) 
[)00905, 10176 0101005 18019] 20165510105 01 4১001195919] 
1) 0015 0100016 11117060811 00 0040 19621010760 61)0956 আ10 
09519911 006 70195090605 ০01 10111) 20006 11) 10018101015 0107 
0016 793 50190 05 106 1/18091 (501019285 00 121761810 ,. 2100 
006 2001076 0: 41010165181] ৮85 101610] 2810£1520 709 0০ 
5.061151) 01156100850215 01021610105 01000165152, 50161016176 
0:00 0020 196 25 ৪ £1680 06110805 00০ 861580650 [01913 
চঢা1100 £০001,২ ২০ 
কষ্ণকান্তের উইলে'র সাফল্য দেখিয়] ম্যাডান কোম্পানঈ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 
অম্ুতলালের “বিবাহ-বৈভ্রাটে"র চিত্ররূপ দিতে আরম্ভ করেন। ৭৭ ব্*সর 
বয়স্ক অমৃতলা'ল “বিবাহ-বিভ্রাটে* নামিলেন গোপীনাথের ভূমিকায়। মৃত্যু তিন 
চার দিন পূর্বেও তিনি স্ট,ডিয়োয় গিয়া অভিনয় করিয়া আসিয়াছিলেন।২৭১ 
শুধু ছায়াচিত্রে অভিনয় নয়, কোন্‌ ধরণের বিষয় ছায়াচিত্রের উপযোগী 
হইবে সে সম্পর্কেও তাহার স্পষ্ট ধারণা ছিল। এই কারণেই তৎকালীন অনেক 
চিত্রপবিচালক তাহার অভিমত লইতেন। খ্যাতনাম চিত্রপরিচালক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় ( চিত্রজগতে ডি. জি. নামে সছপরিচিত ) তাহাকে ১৯২৩ থ্ুষ্টাবে 
একটি পত্র লেখেন। পত্রটিতে অধৃতলালের মতামতের উপর পত্রলেখকের 
স্থগভীর আস্থা প্রকাশ পাইয়াছে। পত্রটি এই-_ 


২২৯ ৭1106 93617789166? 2 .3.7.1929, 
২২১ জমৃতবাজার পত্রিক! 8 ৩,৭,১৯২৭ 


৯৪ 


170চ৮83 চা] 00100225 
[75961587080 0062০০219), 
250 56006100210 1929, 
শ্রীচরণেষু, 

ছু'তিন দিন হল আপনাকে একখানি চিঠি দিয়েছি আশা! করি পেয়ে 
থাকবেন । 

আমি এই শিবাজী'খানার পরই আর একখানি [1569:1081 
$01০ ধরতে চাই, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না কোন্খান' ধরবো। 
আপনি যদি অশ্ুগ্রহ করে এ সন্বন্ধে পবামর্শ দেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হব। 
আপনার উপর আমাঁব স্মেহের দাবী আছে বলেই আপনাকে এত বিরক্ত 
করছি। 

আপনার চিঠি পেলে অত্যন্ত স্থথী হব। আমাব নমস্কার গ্রহণ করুন। 

ইতি 
আপনার ন্মেহের 
ধীরেন ।* 


১৭ 


অমৃতলালেব ৫৬ বৎসরের নটজীবন অবিমিশ্র গৌরবে পূর্ণ । যদিও তিনি 
একজন বিশেষ দক্ষ অভিনেতা ছিলেন তথাপি রঙ্গালয়-প্বচালনা, নাট্য- 
নির্দেশনা! এবং নাটক-প্রহনন রচনায় নিবিষ্ট থাকিতে হইত বলি তিনি অনেক 
সময় প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারিতেন না । জীবনে তিনি বহু বিচিত্র 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহাব প্রথম নাঁটাজীবনের স্বত্রপাত পৈবিষ্ধী, 
মদনিক প্রতৃতি স্ত্রী-তূমিকার অভিনয়ে। তারপর তিনি “নবীন তপন্থিনী, 
কাম্যকানন” “সরোজিনী' গ্রভৃতি নাটকের প্রধান পুরুষ-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 
সাহেব-চবিজ্রাভিনয়েও তাহার কৃতিত্ব অসামান্য । “হীরকচূণে” মিঃ স্বোবল, 





* পত্রটি অপ্রকাশিত । পত্রলেখক একজন ভাল মঞ্গ“ভিনেতাও ছিলেন। ১৯২৬ থান মিত্র 
থিয়েটারে অভিনীত 'বিবাহ্‌-বিভ্রাটে' ইনি মিঃ সিংএর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অমৃতলাল 
তখন উল্ত থিয়েটারের নাট্যাচার্য ও নাট্যশিক্ষক। 


৯৫ 


'থরেন্দ্-বিমোদিনী'তে ম্যাজিষ্রেট ম্যাক্রিবি, চন্দ্রশেখরে' লরেছ্স ফস্টর, 'নীল- 
দর্পণে (স্টারে অভিনীত ) ধিঃ উড, রাজ বাহাছুরে” ব্লকম্যান ফিশ প্রভৃতি 
ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | “বিবাহ্‌-বিভ্রাটে*র বাডালী-সাহেব মিং সিংও 
ন্মরণীয়। আবার মহাপুকষ জাতীয় চরিত্রের অভিনয়েও তিনি অশেষ সাফল্য 
প্রদর্শন করেন। বামকষ্ণদেৰের অনুসরণে কল্পিত নসীরামের ভূমিকায় তিনি 
যেরূপ অভিনয় করিরাছিলেন কেহ কেহ তাহা তাহার শ্রেষ্ঠ অভিনয় মনে 
করেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ বিদূষকের ভূমিকায়ও 
তিনি একাধিকবার অবতীর্ণ হইয়াছেন । খল চরিত্রের অভিনয়েও তাহার শেষ্ঠত্ব 
স্বীকৃত। রমেশের ভূমিকাঁয় তিনি অর্ধেন্দুশেখরকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন । 
গিরিশচন্দ্র নিজে মনে করিতেন শ্নেষাত্মক হাম্যরসিকের ভূমিকায় অমতলাল 
ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ।২২১ক বস্ততঃ সর্বপ্রকার রসের অভিনয়ে তাহার সমান 
পারদশিতা ছিল। 
অমৃতলালের এই সর্বাত্মক অভিনয়দক্ষতার পরিচয় পাইয়। হুখ্যাত আযাড 
ভোকেট নবেন্দ্রকুমার বন্থ স্প্রসিদ্ধ বিলাতি অভিনেতা স্যর চার্লস উইগুহ্যামের 
সহিত অমৃতলালের তূলন! করিয়া লিখিয়াছেন__ 
“আমি ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ অভিনেতাদিগের অনেকেরই অভিনয় দেখিয়া- 
ছিলাম । তন্মধ্যে সার চার্সম উইগুহ্যাম, সার হাঁবার্ট ট্রি, বুরশিয়ার এবং 
ডুমরিয়ারের অভিনয় আমার নিকট সর্বোত্তম মনে হইয়াছিল, বিশেষতঃ 
উইগুহ্যামের |. এমন সহজ সুন্দর অভিনয় আমি খুব কমই দেখিয়াছি । 
দেখিলে অভিনয় বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশের এক ট্টার 
থিয়েটারের শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থুর অভিনয়ে এ সহজ ভাব পরিলক্ষিত হয় । 
পনর ষোল বৎনর পূর্বে অমৃতবাবুর অভিনয় দেখিতাম। উইগুহ্যামকে 
দেখিয়। অনৃতবাবুর কথ। খুব মনে পড়ে । 7191)1)61150-এর একাস্ত 
অভাব, যাহা আছে তাহা ঠিক অমৃতবাবুর মত ।”২২ ১ 





২২১ক 'হাস্যরৃভিনয়ে ঘর্ধেনদুবাবু, বেলবাবু এবং ভূনিবাবু (নাট্যাচারয শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন ) এই 
তিনজনেই সর্বশ্রেষ্ঠ ।**"যে চরিত্রে শ্লেষ আছে তাহার অভিনয়ে ভুনিবাবু অতুলনীয় ।-_'বূপ ও 
রঙ্গ', ৫ই পৌষ ১৩৩১। 

২২১ 'মুরোপ ভ্রমণ € ১৩১৯ )$ নরেন্দ্রকুমার বনু, পৃ ৩৬-৩৭ 


৪৯৬ 


অম্ৃতলালের সমকালীন অপর এক নাট্যরসিক অমৃতলালের আভিনয়িক 
অঙ্গভঙ্গী, ইঙ্গিত ইত্যাদির খ্যাতি করিতে গিয়া লিখিয়াছেন-_ 
আমর! বন্ধুতে বন্ধুতে, পিতাপুত্রে, ভ্রতায় ভ্রাতায়, ম্বামীস্ত্রীতে বা শত্রমিত্রে 
যখন কথাবার্তা কহি তখন আমরা উভয়ে উভয়কে, উভয়ের বক্তব্যবিষয় 
পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত আবশ্তকমত কত প্রকারে মস্তক সঞ্চালন, 
হস্ত সঞ্চালন, দৃষ্টিভঙ্গী শ্বরভঙ্গী করিয়া থাকি ; একজন কথা কহিবার সময়ে 
অপরে তাহার কথ! যে ঠিক হ্থায়ঙ্গম করিতেছে, ইহা বক্তাকে বুঝাইবার 
জন্য নির্বাক শিরঃকম্পন, গ্রীবাভঙ্গী প্রভৃতির দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়। 
অভিনেতৃদ্বয়ের মধ্যে অভিনয়কালে যদি এইগুলি ত্যাগ করা হয়, তাহ! 
হইলে সে অভিনয় কখনই দর্শকের কোধগমা ও তৃপ্চিপ্রদ হয় না। ধাহাঁর! 
্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থুর “রমেশ এবং “মিঃ সিং'এর অভিনয় দেখিয়াছেন,*** 
তাহাঁরাই এইগুলির আবশ্যকতা বুবিতে পাবিবেন ৮২২১ 
আভিনযিক উৎকর্ষ সাধন, করিতে গেলে নটনটীকে ঘে সকল নীতিনিয়ম 
অবিচলিত নিষঠায় পালন করিতে হইবে সেগুশি সম্পর্কে অমৃতলাল একটি দীর্ঘ 
কবিতায় 'পরামর্শ' দিয়াছেন__ 


“...কিবা দৃশ্ঠ কিবা শ্রীবা, পড়িবে বিবিধ কাব্য, 
পাত্রের বাথায় ব্থা করিবে অভ্যাস। 
যদি হ'তে চাও কৃতী, জাগ্রত বাখিবে স্থৃতি, 
হেলায় আবৃত্তি হবে বচনবিন্যাস ॥ 
৯ এ সং শা 
লক্ষ লক্ষ নাঁরীনরে, যে বিদগ্ধ মুগ্ধ কবে, 
সে কেন ন। নববরে করিবে আদশ। 
অভিজ্ঞতা শাস্্রদীক্ষা, আমারে যা দিল শিক্ষা, 


নটনটা শুভলক্ষ্যে দিন্ত পরামর্শ ২২১ 


২২১গ 'বঙ্গীয় নাটাযশালা" £ ধনগ্য় মুখোপাধ্যায় পূ ৯৫ 
২২১ঘ 'নটনীতি' £$ অমৃত-মদির পূ ২২৭ 


গু ৯৭ 


৯৮ 


নাটক-প্রহমন রচনায় এবং অতিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শনে তিনি যেমন সকলের 
প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন, অধ্যক্ষরূপে থিয়েটার-পরিচালনায়ও 
সেইরকম সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । তাহার সময়কার স্টার থিয়েটার ধাহারা 
দেখিয়াছেন, তীহারা সকলেই অমুতলালের অধ্যক্ষতার অসাধারণ দক্ষতার কথা 
ব্যক্ত করিয়াছেন। 

হাঁতিবাগানে স্টার থিয়েটারের পত্তনের সময় গিরিশচন্দ্র এমারেন্ডে ছিলেন। 
অল্পদদিন পরেই তিনি স্টারে যোগদান করেন এবং ১৮৯১ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী 
পর্যস্ত স্টারের অধ্যক্ষতা করেন। এই সময়ের মধ্যে একবার স্টার থিয়েটারের 
কিছু অখ্যাতি হয়। ষ্টার থিয়েটারের ভথানক দুর্নাম; এই শিরোনামে 
“অনুসন্ধান” পত্র € ৩০এ মেপ্টে্বর ১৮৯৯ ) বঙ্গালয়ের নানা প্রকার ক্রুটির বিস্তৃত 
সমালোচনা করেন । 

এই “অনুসন্ধ।ন” পত্রই আবার স্টার থিয়েটার সম্বন্ধে পরবর্তীকালে নিয়রূপ 

তামত' দিয়াছিলেন-__ 

'্টার থিয়েটার ।-_-ধরণ ধাবণ, চালন চলন, আদব কারখানায়, ইহাদের 

বিশেষ বাহাছুরী দেখ যায়। এ বিষয়ে এ কোম্পানীর ভূয়সী প্রশংসা না 

করিয়া থাক। যায় না। ইহাদের অধাক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাঙ্গ বন্থু মহাশয় এ 

বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন । ইহাদের বন্দোবস্তপুণে 

বাস্তবিকই আমব1 অনেক সময় মুগ্ধ হইয়াছি।*২২২ 

অমৃতলালের উপযুক্ত অধ্যক্ষতাঁয় স্টারের গৌরব উত্তরোত্তর বর্ধিত 
হইতেছিল। কয়েক বসর পরে “অনুসন্ধান” পুনরায় লিখিলেন-_ 

«“আজিকালি কলিকাতায় চারিটি নাট্যশালায় নাটিকাঁভিনয় হইয়! থাকে । 

কিন্তু দ্রঃখের বিষয়, দৌভাগ্যলক্্মী সকলের প্রতি স্বপ্রসন্না নহেন। সাধনায় 

কার্যসিদ্ধি-_্টার'ই তাহার প্রকষ্ট দষ্টান্ত। তাই সৌভাগ্যে প্রথম স্থান 

অধিকার করিয়াছে_ষ্টার'। '্টার' বন্ুদিন হইতে বাঙ্গাল! থিয়েটারের 

গৌরবস্থল, বড়ই আনন্দের বিষয় যে সুদক্ষ অধ্যক্ষ রীযুক্ত বাবু অস্বতলাল 

বন্থ মহাশয় '্টারেশর গৌরব এতাঁবৎকাঁল সমভাবে অঙ্গন রাখিতে সমর্থ 


সপ 


২১২ 'অনুসন্ধান' £ ১৫ই আধা, ১৩*১ 





৯৮ 


হইয়াছেন। কি প্রাসাদতুল্য হদৃশ্ঠ নাট্যশালায়, কি স্থনিপুণ অভিনয়ে, কি 
হুদুশ্ব দৃশ্ঠপটে, কি যথাযোগ্য পরিচ্ছদে, কি কার্য-বিভাগের স্ৃতীক্ষু 
পরিদর্শনে, সর্বোপরি সময়োপযোগী বিষয় নির্বাচনে--স্টার” প্ররুতই 
সর্বশ্রেষ্ঠ । অতিবড় শত্রকেও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় ।”২২২ক 
শুধু রঙ্গালয়ের উন্নতিতেই তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন এমন নহে। 
“চলচ্চিত্র'-শিল্পের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অবহিত । স্টার 
থিয়েটারে একবার তিনি “বাইওক্বোপ"” প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন । ১৩০৬ সালের 
“অনুসন্ধান” হইতে এ বিষয়ে জানা যায়__ 
'্টার থিয়েটার । বাঙ্গালা বঙ্গমঞ্চজে টার” গৌরবস্থানীয়, ট্টাব আঁদর্শ- 
স্থানীয়। ষ্টারে যখন যে নাটক অভিনয় হয়, তাহাই দর্শনযোগ্য | দর্শনের 
অযোগ্য কোন নাটকের অতিনয়, প্রায়ই ট্রারে দেখি নাই । অভিনয়ের 
নৈপুণ্য, বন্দোবস্তের শৃঙ্খলা, রচনার সৌন্দর্য সংবক্ষণ__সর্ব বিষয়েই ষ্টার 
চিরদিনই সর্বোন্নত। ষ্টারের ন্যায়, স্থান সময় কার্য ও বাক্তির সহিত পূর্ণ 
সামঞ্জন্ত রক্ষা করিয়া অভিনয় অতি অল্পই দেখা যায় । যখনই যে-অভিনয় 
দেখিয়াছি, তাহাই অতি স্বাভাবিক, অতি স্থন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে । 
্টারের প্রত্যেক অভিনেতা যেরূপ দক্ষতার সহিত নিজ নিজ অংশ অভিনয় 
করে, তাহাতে রঙ্গভূমে রঙ্গ দেখার বিভীষিক। দূর হয়, মনে প্রকৃত শিক্ষার 
সহিত ভাবের মন্দীকিনী প্রবাহ যেন খেপিয়া বেড়ায়। সুযোগ্য অমৃতলাল 
বন্থু মহাশয়ের অমৃত-লেখনী হইতে মধ্যে মধো যে অমৃতের উদ্ভব হয়, তাহ! 
পান করিলে মানুষ যে অমর হয়! তাই বুঝি সে অমৃত আস্বাদে আবাল- 
বৃদ্ধের এত উৎসাহ । সম্প্রতি "্টারে” “বাইওক্কোপ? জীবস্ত দুৰি প্রদশিত 
হইতেছে । সে ছবি প্রত্যেকেরই দেখা কর্তব্য ৷ ন! দেখিলে জীবনের একটা 
নৃতন সাঁধ অপূর্ণ রহিবে ।৮২২৩ 
“অনুসন্ধান,-পত্র অমৃতলালের অধ্যক্ষতাঁর স্থখ্যাতির সহিত স্টার থিয়েটাবে 
ঘে-'বাই ওস্কোপ” প্রদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার দ্বারাও অমৃতলালের 
বিচিত্র কর্মরুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্টীভেনসন্‌ নামে এক সাহেব 
কলিকাতায় প্রথম বায়োস্কোপ দেখান । তাহার সহিত যোগাযোগ করিয়া 





২২২ক 'অনুসন্ধান ঃ ২রা ভাদ্র ১৩৭ ৫ 
২২৩ 'অনুসন্ধান' £ ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩০৬ 


৪৪১ 


অন্ৃতলাল ১৮৯, থুষ্টাব্বের শেষের দিকে স্টার থিয়েটারে বায়োকোপ প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একবার সাহিত্যিক সৌবীন্দ্রমোহন মুখো- 
পাধ্যায়ের নিকট একটি পত্র লেখেন । অমৃতলাল তখন ১১নং শিকদারবাগান 
স্্রটে থাকিতেন। ১২ই ডিসেম্বর ১৮৯৮ সনের এই পত্রের শেষাংশ নিম়রূপ : 
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সৌবীন্দ্রমোহন বায়োক্ষোপ দেখিতে গিয়াছিলেন : 

“সে রাত্বে গ্রাম্য-বিভ্রাট, নাটিকাঁর অভিনয় হয়েছিল এবং তারপর 
স্্রীভেনসন্‌ সাহেবের বায়োস্কোপ দেখান হয়। বায়োস্কোপের পরে হয়েছিল 
মিস্‌ নেলী মাউণ্টকশলের “সর্প এবং রামধন্চু নৃত্য” 1৮৭৯ « 

শুধু বায়োস্কোপ প্রদর্শন নয়, এদেশে ছায়াচিত্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে এবং 


রঙ্গালয়ে আলোকের উতৎকর্ষসাধন বিষয়ে তিনি সম্ভবতঃ স্টীভেনসনের সহিত 
বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। কারণ বিলাতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রীভেনসন্‌ 
এ বিষয়ে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন । পত্রটি এই : 
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* ্যাশনাল ধিয়েট্টার'-দলের নগেন্্রনাথ বন্দোপাধায়ের দৌহিত্র । 
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এই সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী হইতে আমরা অম্তলালের সর্বতোমুখী 
প্রতিতার পরিচয় পাই । 491১0দ/ 310639কে কি ভাবে উন্নত, বৈচিত্রপূর্ণ 
এবং আদরশস্থানীয় করিয়া তোলা যায় ইহাই ছিল তাহার ব্রত। এই বৈচিত্র্য 
হিসাবে তিনি পূর্বে এক সময়ে জ্টারে হিন্বস্থানী নাটকাভিনয়ের আয়োজন 
করিয়াছিলেন ।** নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে গিয়া তাহার অধ্যক্ষতায় ত্রুটি 


* অপ্রকাশিত পত্র । স্টীভেনসনের পত্রটি হইতে দেখ! যাইতেছে যে, অমৃতলাল এই সময়ে 
মঞ্চে আলোকসম্পাতের উন্নতির বিষয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন। কয়েকমাস পরেই অভিনীত 
তাহার 'আদশ বন্ধু' নাটকের উদ্বোধন রজনীতে (২৮.৪.১৯*০) স্টার মঞ্চে সর্বপ্রথম 
বৈছ্যুতিক আলোকের ব্যবহার দেখা গেল * “..৪0. এ £69.007:5-0€৮ ০ 01561001817 
5০£€০--795 ০৪০67 ৪৫060 60 1017. 010৩ 511902 01115170106 9710) 21906110105 
০৯ (006 10015010০72 23.$.1900 ) সৌবীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন-_ 
“শুধু স্টীভেনসনের বায়োস্কেপ নয়__ প্রোফেসর গ্রসির ম্যাজিক'-'থট্‌ রীডিং_ আরে নানা 
বিদেশী শে! তিনি ষ্টারে আনিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন । এই বায়োস্কোপ দেখে বাঙ্গীলী 
হীরালাল দেন পেয়েছিলেন প্রেরণা । তিনি সিনেম। যন্ত্রাদি কিনে সিনেম। দেখাবার ব্যবস্থা 
করেছিলেন এবং তারপর আরো কজন বাঙ্গালী সিনেমার দিকে প্রেরণা পান'। সচিত্র শিশির £ 
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ফোন দিন দেখা যায় নাই । ইহার ছুই বংসর পরে “রঙ্গালয় অন্বন্ধে কয়েকটি 

কথা” বলিতে গিয়। 'রঙ্কালয়' পত্র লিখিয়াছেন £ 
“...."যে দেশে থিয়েটার করিয়া অনেক কাঞ্চেনকে ভাসিতে হইয়াছে, 
লে দেশে লোকে থিয়েটারের নিন্দা করিলে ক্রোধ করিবার আমরা কোন 
কারণই দেখিনা । ১৪-১৫ বৎসর পূর্বে পাঁড়ার বখাটে ছেলের] থিয়েটার 
করিত, প্রকাশ্ঠ রঙ্গালয়ে অবিগ্ভাদিগের উত্কট লীলা হইত। সে সময়ে 
থিয়েটারের নাম করিলে লোকে যে ভাবে শিহবিয়! উঠিত, এখন ততটা 
আর নাই। ইহার কারণ ক্রমোন্নতি। বঙ্গালয়ের বর্তমান উন্নতি শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বন্থ দ্বারা যে সংসাঁধিত হয় নাই, তাহা কেহ বলিতে পাবেন না । 
বাবু অমৃতলাল বহু বহু দিবস হইতে বঙ্গীলয়েব সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। 
রঙ্গমঞ্চের যত মজা, তিনি সকলই অবগত আছেন, স্ৃতরাং বহুদখিতা, 
অভিজ্ঞতার ফলে তাহার ন্যায় মেধাবী ব্যক্তি যে এক্ষণে অনেক নবীন 
অনভিজ্ঞ অভিনেতা ব৷ অধ্যক্ষের অপেক্ষা রঙ্গালয়ের উন্নতিসাধনে সমর্থ 
হইবেন, চরিত্র অটুট রাখিয়া! কার্ধ করিতে পারিবেন, তাহাতে আশ্র্ষের 
বিষয় কিছুই নাই। অমৃতলালবাঁবু যেভাবে থিয়েটার চালাইতেছেন, যদি 
প্রথমাবধি কোন ব্যক্তি এরূপে থিয়েটার চালাইতে পারিতেন, তাহা হইলে 
থিয়েটার এত নিন্দার বিষয়ীভূত হইত না।..*..-্রার রঙ্গমধ্চ করিয় 
অমৃতবাবু লোঁকের ভ্রম অনেকটা ঘুচাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, 
বারবনিতা লইয়।* থিয়েটার করিলেও, নষ্ট চরিত্রের লোকের সংসর্গে 
থাকিলেও, মানুষ চরিত্র অক্ষুপ্ন রাখিতে পারে, অর্ধোপার্জন করিতে পারে, 
স্কৌশলে ব্যবসা চালাইতে পারে, তাই থিয়েটারের প্রতি লোকের দ্বণ। 
ষেন একটু উপশমিত হইয়াছে ।”২২৬ 
এই প্রসঙ্কে কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত অমৃতলালের একটি পত্র উল্লেখ- 

যোগ্য ৷ এই পত্রে তাহার চরিত্রের আর একটা দিক স্পষ্ট হইয়] উঠিয়াছে__ 
পরম শ্রদ্ধাম্পদেষু১. * আমি যদি আমার ব্যবসায়কে--সম্প্রদায়কে দ্বণা 
করিব, তবে অপরে কেন সম্মান করিবে ?..-."আশীর্বাদ করুন যেন আমি 
বিশুদ্ধ থাকিয়! ট্রার থিয়েটারের নাম হইতে থিয়েটারী কলঙ্ক মোচন 
করিতে সমর্থ হই। গৌড়ার দল বা! থিয়েটারকে ঘ্বণা দেখান ধাহাদের 
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স্বার্থের সহিত জড়িত, তাহার] ভিন্ন অপর সমস্ত উচ্চ সম্প্রদ্ধায়ের নিকট 
ষ্টার এক্ষণে সাধারণ থিয়েটার অপেক্ষা শৃঙ্খলা সম্পন্ন বিস্তদ্ধভাবে পরিচালিত 
নাট্যশাল। বলিয় সাদরে পরিচিত হইয়ীছে-'".' শ্রেহাভিলাধী অমৃত ।%* 
শুধু থিয়েটার পরিচালনা নহে, তাহার নির্দেশে হিসাঁবপত্র নিভুলভাবে 
এবং মততার সহিত রক্ষিত হইত । অমরেব্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারের সহিত 
তুলনা করিয়! 'রঙ্গীলয়' লিখিতেছেন__ 
টার থিয়েটারের টিকিট বিক্রয়ের টাঁকা যেরূপ সংরক্ষিত হয়, ক্লাসিকে 
তদ্রপ হয় কিনা, আমর] তাহা জানি না। তবে আমাদিগের বিশ্বাস, 
ক্লাসিকে অভিনয়ার্দির যেদপ স্থবন্দোবস্ত আছে, আয়ব্যয়ের যদি তদ্রপ 
স্থবন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলে অমরবাবুর নাম অধিকতর উজ্জল 
হইত ।.*.১২২৭ 
যখন স্টার থিয়েটারে নৃতন নাটক অভিনয়ার্থ প্রস্তত থাকিত না, তখন 
অধ্যক্ষ অমৃতলাল তত্কালীন “বিকৃতরুচির প্রভাবকালে'ও ইংরাজি বাঙ্গালা 
সুর বিজড়িত জংলাস্থরের গান; সমন্বিত নাট্যাভিনয় দ্বারা সুলভ জনপ্রিয়তা 
অর্জন করিতে চাহেন নাই, বরং পুরাতন নাটকেরই পুনব্ুভিনয় করাইতেন । 
পুরাতন নাটক দেখিবার জন্য দর্শকরা ভীভ করিবে লা বুঝিয়াও তিনি ভীত 
হইতেন না। স্টার থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিপ্রসাদ বস্থ ইহাঁতে 
অপ্রসন্ন হইতেন, কিন্তু ভাঁল নাটকের জন্য সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিবাঁর 
প্রয়োজন বোধ করিতেন না । ফলে অমৃতলালকেই একা সমস্ত দায়িত্ব লইয়। 
পুরাতন নাটকের অভিনয় করাইতে হইত, দর্শক হইবে না বুৰ্মমীও তাঁহাকে 
মঞ্চে অব্তীর্ণ হইতে হইত। এ সম্পর্কে ২২এ মে ১৮৯৭, শনিবার-এর 
দিনলিপি হইতে অমৃতলাঁলের বক্তব্য উদ্ধত করি .__ 
রর £[২15109.51:11)528 ৪100. 101909101 ০1০ 02160107060 0015 
1316170,1 691011)5 081৮ €0017760আ) 20 0102 18021 016০6. 00156 
৬০1 10280, 77021113200. 783 50100018117106 82100061116 2100 01 
0£15106 7১125, 00 1015 15500105101115 30013 00০16. 5০0110জ্- 
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পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতলালের পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের এই 
প্রয়াসকে 'পুরুষকারের লক্ষণ? বলিয়৷ অভিনন্দিত করিয়াছেন । ১৩*৭ মালের 
আশ্বিন মাসে স্টারে “লীলাবতী"র অভিনয় দেখিয়! তিনি লিখিয়াছেন__ 
“বর্তমান বিকৃতরুচির প্রভাবকাঁলে,_ যখন লোকে অস্বাভাবিক নৃত্য 
দেখিয়! মত্ত, ইংরাজি বাঙ্গাল! স্থর বিজড়িত জংলাত্বরের গান শুনিয়া আত্ম- 
হারা, তখন একখানি পুরাতন নাটক লইয়া অভিনয়চেষ্টা, অবশ্যই 
পুরুষকারের লক্ষণ । যাহা! লোকে ভুলিয়াছে, যাহা লেকে অনুপযোগী 
ভাবিয়া ছাঁড়িয়াছে, তাহাই, এতদিন পরে, লোকের মনে জাগাইয়া তোলা 
ছুঃসাহসের পরিচায়ক । ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ বস্থজ মহাশয় লীলাবতী 
নাটকের উপর স্থানে স্থানে কলম চালাইয়াছেন; তীহাঁর কলমের গুণে 
অনেক স্থান মিঠাও লাগিয়াছিল।-**২২ 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়েই মনোমোহন বস্থর বিস্থৃতপ্রায় 
নাটক পপ্রণয়-পরীক্ষা প্রায় সাতাশ বৎসর পরে স্টাঁবে পুনরায় অভিনীত হয়। 
অমৃতলালের এই সর্বমনস্ক ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীধুক্ত অহীন্দ্ 
চৌধুরী লিখিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন “বাংলা থিয়েটারের প্রতিনিধিস্থানীয় 
বাক্তি ।১২২৯ 
বাস্তবিকই অমৃতলালের ন্যায় কেহ একটি রঙ্গীলয়ের স্থামী উৎকর্ষের জন্য 
আত্মনিয়োগ করেন নাই। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র থিয়েটার হইতে থিয়েটারে 
ঘুরিয়াছেন | ফলে স্টার ভিন্ন অন্য কোন রঙ্গাঁলয়ই দীর্ঘস্থায়ী সুনামের অধিকারী 
হয় নাই । ১৩০৯ সালে “মিনার্ভা'র কি অবনতি হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাই 
“অনুসন্ধান” পত্রের সাময়িক প্রসঙ্গে : 
ঘঘিয়েটরে অভদ্র ব্যবহার । কলিকাতার থিয়েটরগুলিতে আজিকালি 
সাধারণতঃ ঘে সকল বিষয় অভিনীত হয় তাহা ভদ্রলোকের দেখিবার 
অনুপযুক্ত ; তাহার উপর আবার তাহাদের অভন্র ব্যবহার ।..-মিনার্ভা 


* "ধশূগ' (রাজকৃক রায়) ও “কালাপানি' দুইটি নাটকই ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে 
১৮৯৭২ খুঃ ডিসেম্বর মাসে স্টারে অভিনীত হইয়াছিল। 
২২৮ “অনুসন্ধান' £ ১ল| কাতিকু ১৩০৭ 
২২৯ 'নিজেরে হারায়ে খুজি' ঃ দেশ, ৭ই জ্োষ্ঠ ১৩৬৭ 





১৪০৪ 


থিয়েটরে একটি ভত্রলোকের প্রতি ছুর্যবহারের একটি ঘটন1 সহযোগী 
[“সময়”] উল্লেখ কয়িয়াছেন। থিয়েটরে আরও নান! রূপের ব্যভিচার 
ঘটিয়া থাকে ।...স্থতরাং ভদ্রলোকদিগের থিয়েটর দেখিতে হইলে, কোন্‌ 
খিয়েটরে কিরূপ শ্রেণীর পুস্তকের অভিনয় ও কোথায় কিনূপ ভত্রন্বভাব- 
সম্পন্ন ব্যক্তির কর্তৃত্ব-_অগ্রে তাহার পরিচয় লওয়া কর্তব্য ।”২২৯ক 
অধ্যক্ষ অমৃতল।লের তত্বাবধানে নিয়ম-শৃঙ্খলা৷ ও সংযমের আদর্শে স্টার 
থিয়েটার তখন অন্করণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়।ছিল। বিভিন্ন সময়ে 
অমৃতলালকে লেখা রাঁজা কিশোরীলাল গোত্বামীর পত্রেও ( অপ্রকাশিত ) এ 
বিষয়ে সপ্রশংস ইঙ্গিত আছে। ১৯১০এর ১২ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুর হইতে 
তিনি লেখেন__ 
“১,১০৩ 1১2৮০ 61০৬9০৭ 006 60106 0৫ 006 [170191) 9086০ 270 
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১০ই জানুয়ারী ১২, থিয়েটার রোড, কণিকাতা হইতে লেখেন-_- 
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অমৃতলালের মৃত্যুর পর ইউনিভাসিটি ইন্ট্টিটিউটে অনষ্ঠিত শোকসভায় 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার +41 ব্যক্ত করিয়া 
ছিলেন__ 


২২৯ক অনুসন্ধান ২২ অগ্রহায়ণ ১৩*৯ 


“আমি নিজে তাহার সময়ে ট্রারে কাজ করিয়! দেখিয়াছি, এমন অপু 
নিয়মাহুবন্তিতা, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ কা্ধপ্রণালী, খুটিনাটি প্রত্যেক জিনিষটির 
প্রতি এমন স্থক্ম দৃষ্টি, এমন ব্যবহাঁরকৌশল, আর কোথাও দেখিয়াছি 
বলিয়া! মনে হয় না। ষ্টার থিয়েটারের কাজ চলিত ঠিক যেন কলে, ঠিক 
যেন ঘড়ির কাটার তালে। আড়ম্বর নাই, হৈ হৈ নাই, ঢক্কানিনাদ নাই, 
ধাঞ্পা নাই, চাল নাই, হুজুগ নাই, _নিরুপন্দ্বে, নীরবে যে যাহার কাজ 
করিয়া যাইতেছে । সব বিষয়েই এখানে একটা ধরাবীধা নিয়ম ছিল।,২৩০ 
সৌরীন্মোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন_- 
তার আমলে ট্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য যে রাত্রে যে সময় নির্দিষ্ট 
থাকতো ...ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত '.রৌগশোক-'যা কিছু ঘটুক, অভিনয় স্থুরু 
হত ঠিক সেই নির্দিষ্ট সময়ে-..তার এক মিনিট এদিক ওদিক হতো ন। |”২৩১ 
১৯০১ থুষ্টাব্দের এক শনিবার দিন প্রবল বধণে উত্তর কলিকাতার রাস্তা 
“খবঝোতা নদীতে" পরিণত হইয়াছিল। হিন্দু হোস্টেলের দুইটি কলেজ-ছাত্র 
ব্যতীত আর একটিও দর্শক আসে নাই। অমৃতলাল অভিনয় বন্ধ করিলেন 
না_ যথাসময় অভিনয় আরস্ত হইল ।২৩২ 
তাহার সময়ে স্টারের থিয়েটার হল যতটা পরিচ্ছন্ন রাঁখা হইত ততটা 
অন্য কোন থিয়েটারে দেখা যাইত না। দর্শকের আসনে বসিয়া ধূমপান নিষিদ্ধ 
ছিল। বন্ধে বিয়া ধাহারা গড়গড়া টানিতেন, তাহারা পটক্ষেপকীলে অভিনয়ের 
বিরাম সময়ে ওই কাজ সারিতেন। প্রোগ্রামে লেখা থাঁকিত 'বঙ্গালয়ে ধুমপান 
ও শাস্তিভঙ্গ নিষেধ" । কেহ চীৎকার করিলে তাহাকে প্রথমে ওয়াণিং' দেওয়া 
হইত । তাহাতে কাঁজ না হইলে টিকিটের দ্রাম ফেরৎ দিয়া তাহাকে “ভদ্রভাবে? 
বাহির করিয়া দেওয়া হইত শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিথিয়াছেন, তাহার 
ফলে, 
ষ্টীর থিয়েটারে ছেলে ছোকরারা যেতে চাইত না। তাদের ছিল মিনার্ভা, 
কোহিনূর, বিভন স্ত্ীটের থিয়েটারগুলি।...খুব প্রবীণ বনিয়াদী পরিবার 
বা শাস্ত ভন্্র প্রকৃতির যুবক, এ'রাই বেশীর ভাগ যেতেন ষ্টার থিয়েটারে । 


২৩৯ “মাসিক বন্ুমতী' £ শ্রাবণ ১৩৩৬ 
২৩১ 'অমৃতলাল বন্ধ' £ সচিত্র শিশির £ বৈশাখ ১৩৬৪ 
২৩২ এ এ 


**“তবে অমরবাবু যখন এই থিয়েটারের লেসী, তখন পুরানো ষ্টারের 

কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে ।২৩৩ ৃ 

তখনকার দিনে বঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের! স্থযৌগ বুঝিলেই অন্য থিয়েটার 
হুইতে ভাল অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে নিজেদের থিয়েটারে ভাঁঙাইয়! লইয়া 
আঁদিতেন। ইহা তৎকালীন একটি চলিত বীতি হইলেও অমৃতলাল কখনও 
ইহা সমর্থন করেন নাই এবং ব্যক্তিগতভাবে কখনও তিনি দলভাঙীনোর 
পক্ষপাতী ছিলেন না। “বোনাসে'র প্রলোভনও তাহার ছিল না। ১৯০৭ 
থৃষ্টাব্ষে শরৎকুমাঁর রায় 'ক্লানিকে'র বাঁড়ী কিনিয়া “কোহিনূর” প্রতিষ্ঠা 
করেন। কিন্তু তখন অভিনয় করিবার মতো দল তাঁহাদের নাই __- বই নাই। 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তখন অমৃতলালের শরণ।পন্ন হইলেন £ 

পরামর্শ করিবার জন্ত আমরা প্রথমে গেলাম শ্বগীয় অমৃতলাঁল বস্থ 

মহাশয়ের নিকটে । তিনি বরাবরই দল ভাঙ্গানোর বিরুদ্ধে ছিলেন ।' 

পরামর্শ দিলেন _- নৃতন লোক লইয়া শিখাইয়া দল তৈয়ারী কর ।২৩৪ 

তাহারা অমৃতলাঁলকে “ছয় হাজার টাঁকা বোনান” ও তাহার "গ্রাপা 
মর্ধাদা অনুরূপ আালাওয়েন্স” দিয়া কোহিনূরে লইয়া যাইতে চাহিলেন। 
কিন্ত অমৃতলাল স্টার ছাড়িয়া যাঁন নাই। 

গিরিশচন্দ্রের সহিত অমৃতলালের এই দিক দিয়া একট] পার্থকা লক্ষা 
করা যাঁয়। গিরিশচন্দ্র তাহার প্রতিভার উপঘুক্ত €বানাঁস” লইয়া! এক।ধিকবার 
থিয়েটার পরিবর্তন করিয়াছিলেন । স্টার হইতে গোঁপাললাল শীলের এমারেন্ডে, 
এমারেন্ড হইতে পুনরায় স্টারে যোগ দেন। মিনার্ভা থিয়েট।: স্থাপিত হইলে 
প্রসন্নকুমীর ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গরোধক্রমে 
মিনার্ভায় যোগ দেন। নাগেন্দ্রভূষণ গিরিশচন্দ্র প্রতি “বিব্ক্ত হইয়া তাহ।কে 
কর্মচ্যুত' করিলে স্টারের স্বত্ধিকারিগণ “তীহাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
সহকারে নিজ সম্প্রদায়ের নাট্যাচারধধরূপে বর্ণ” করেন । 


২৩৩ 'নিজেরে হারায়ে খু'জি', দেশ £ ৭ই ফাস্তুন ১৩৬৬। “পুরানো ষ্টারের কডাকড়ি' সম্পর্কে অন্ত 
একটি গ্রন্থে অহীন্রবাবু লিখিয়াছেন__“নাট্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দিউম্ব মতবাদে আস্থাশীল 
্‌ দৃঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন অমৃতলাল। তীর হদৃ়্ ও অনমনীয় মনোভাবের জন্য তৎকালের 
রঙ্সালয়-দর্শকগণের অসংঘত চাপলা স্টার প্রেক্ষাগৃহবে কখনই কোলাহলপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে পরিণত 
করতে পারেনি ।'-_বাংল! নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র'-_-পৃ ১৬৯ 
২৩৪ 'রঙ্গীলয়ে ত্রিশ বংসর'-_-অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় পূ ১৯* 


১০৭ 


এই ঘটনাটি অমৃতলালের দিনলিপিতে (বুধবার : ২৫এ মার্চ ১৮৯৬) 
স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে । গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তাহার প্রকৃত মনোভাবও সেখান 
হইতে জান। যায়__ 

“."বৈকালের সংবাদ । মিনার্ভার প্রোপ্রাইটারঘয় গিরিশবাবুকে ত্যাগ 
করিয়া নীলমাধব চক্রবর্তীর দল ("০15") আনিয়াছে ও গিরিশবাবুব 
নামে চোর প্রভৃতি অপবাদ দিতেছে । গিরিশবাবু মর্মে পীড়া পাইয়াছেন 
শুনিয়া আমাদের বড় কষ্ট হইল। রাত্রি দশটার পর অমৃত ও হরিবাবুব* 
সঙ্গে তাহার বাড়ীতে যাইলাম। অমৃত একেবারে গিরিশবাঁবুর হাত ধরিয় 
বলিলেন, আন্গন আমাদের কাছে। তিনি হৃদয়ে আমাদের স্সেহভক্তি 
উপলব্ধি কবিয়1 সঙ্গে আমিলেন। থিয়েটারে পূর্বে কেহ জানিত না, সকলে 
আশ্চর্য হইয়] তাহাকে গ্রণামাদ্দি অভ্যর্থনা! করিল ।' 

কিন্ত কয়েকমাস পরেই গিরিশচন্দ্র পুনরায় মিনার্ভীয় যোগ দেন এবং 
অধ্যক্ষ হন। কিছুদিন পবে আবার মিনার্ভ! ছাড়িয়া যৌগ দিলেন ক্লাসিকে । 
নানা কারণে ক্লাসিক থিয়েটারে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, গিরিশবাবু উক্ত থিয়েটার 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ।*২৩৪ক আবাব যৌগ দিলেন মিনার্ভায়। 
এবারও তিনি মাসিক পাঁচশত টাঁকা বেতন ও দশ হাজার টাকা বোনাসে 
কোহিনূরে যোগ দিলেন ম্যানেজাবরূপে 1২৩৫ 

অধ্যক্ষরূপে অমৃতলাল কি ভাবে রঙ্গালয়েব সংস্কারসাধনে ও অভিনয়ের 
মানোননয়নে নিঠিত থাকিতেন তাহার আভাস দিয়াছেন শ্রীযুক্ত অহীন্ত্র চৌধুরী । 
এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের সহিত তিনি তুলনা করিয়াছেন-_ 

নাটক প্রযোজনার শক্তি ছিল তার অসামান্য । মঞ্চে নাট্য-উপস্থাপনায় 

দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও অন্যান্য বস্তর বান্তবান্ছগতার দিকে তার ছিল 

সদাজাগ্রত দৃষ্টি। যেমন জিনিস ঠিক তেমনভাবেই তিনি রূপায়িত করতে 
চেষ্টা করতেন, এজন্ত প্রচুর অর্থব্যয়েও তিনি কুম্তিত হতেন না।** এই বিষয়ে 


* স্টার থিয়েটারের চিরন্তন নট-নায়ক অমৃতলাল মিত্র ও অগ্কতম সত্বাধিকীরী হরিপ্রসাদ বহু। 
২৩৪ক 'গিরিশ গীতাবলী' £ অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় পৃ ৫৬১-৫৭* | গিরিশচন্ত্রের মনোভাবের এই 
অস্থিরতা স্কাশনাল খিয়েটা র-প্রতিষ্ঠা-পর্বেও লক্ষ্য কর যায়। 
২৩৫ ২8, 5,000---891 ৪170 0২৪, 5,000/--551618 ৪ 2০8-৫860 ০106006+-77006 
[10181 9০08৫০1--07, বত 108580068$ ৬ ০) 2৬, 26,126 
*& ইহার একটি দৃষ্টান্ত 'খাদ-দখল' নাটকে গোৌয়ালিনীদের পৌধাক | 14111502910 নামক 


১৩৮ 


তিনি গিরিশচন্্রুকে অনেকট] অতিক্রম করে গেছেন । গিরিশচন্দ্র খ্যাতিমান 

নাট্যপরিচালক হলেও এই সকল খুটিনাটি বিষয়ে অনেক সময় দৃষ্টিক্ষেপ 

করেন নি ।*২৩৬ 

বৃদ্ধ বয়সেও নাট্যচার্ধের কর্তব্যপালনে অমৃতলালের শৈথিল্য ছিল না। 
ছেমেন্দ্রকুমার রায় তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন __ 

“গিরিশ-অর্ধেন্দুকে মহলায় দেখবার সবযোগ আমার হয় নি বটে, কিন্ত. 

বিখ্যাত নাট্যাচাধ অমৃতলাল বস্থকে আমি মহল! দিতে দেখেছি একাধিক 

নাটকে । তিনি অভিনয় শিখিয়েছেন, নাটকেব ভাব ও মূলকথা সকলকে 

বুঝিয়েছেন এবং আরও কোন কোন দিক নিয়ে অক্পবিস্তর মাথা 

ঘামিয়েছেন ,০২৩৬ক 

অনেক নবীন নাট্যকারের নাটক স্টারে অভিনয় করিয়া অমুতলাল 
তীহাদের খ্যাতিলাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন । নাটকের ক্রটি-বিচ্যতি ও 
অসঙ্গতি নিজেই সংশোধন কবিতেন । প্রয়োজনবোধে নাটকীয় চরিত্রকে 
পরিপূর্ণতা দিবার জন্য নিজেই পিখিতেন । 

ক্ষীরোদপ্রসার্দের নাট্যপ্রতিভার বিকাশে অমৃতলাল অনেকট] সহায়তা 
কবিয়।ছিলেন। ক্ষীবোদ প্রসাদ নাট্যকাররূপে প্রসিদ্ধ হইবাঁব বহু পূর্বে _ যখন 
তিনি জেনারেল এসেম্র্রিজ ইন্সটিটিউশনে বসায়,নব অধ্যাপক € ১৮৯২ )-_ 
অমৃতলালেব সহিত তখন তীহাঁব পবিচয় হয় __ 

“6 289 20006 01315 0100০ 6096 1 111501002৬7 10110 2100 11 00০ 

5711716 06 0102 00901010081] [00900821 1506120 17170 101) 211 

০001025%,000 89 01006] 0£ 1015 50506559 99 2 ॥ £5ড7101616 7 

1715 01:21095, 1 000051)0, 20 006 0650, 11] 102 05-00০00065 

0100 1015 118061120609] 19100196015". ..২৩৭ 

১৯০৩ খুষ্টাব্ে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্য” নাটক যে স্টার 


চুধের কৌটায় গোয়ালিনীদের যে ছবি আছে, অমৃতলাল তাহাই নকল করিয়া 'হল আও 
আগ্ারসন' হইতে পোষাক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এইবপ শে(না যা 
২৩৬ "বাংল! নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দর'-_অহীন্দ্র চৌধুরী, পু ১৬৮ 


২৩৬ক “বাংল! রঙ্গালয় ও শিশিরকুমীর', পৃ ২২ 
২৩৭ 5781)610946 710920'--4068181 3093০ : ঢ০৫৬/2109 24,71927 


১৩৪ 


খিয়েটারে অভাবনীয় লাফলোর সহিত অভিনীত হয়, তাহার মূলে অম্বতলালের 
বিশেষ প্রয়াস ছিল £ 

“ক্ীবোদপ্রসার্দের 'প্রতাপ-আদিত্য” নাটকে ভবানন্দ-চরিত্র ফলাও করে 

নাট্যকার লেখেন নি-''অমৃতলালের হাতেই ভবানন্দ এ মুতি নিয়ে 

টাডিয়েছে।”২৩৮ 

অধ্যক্ষ অমৃতলালেরই আগ্রহে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম নাঁট্যপ্রয়াম “বিরহ 
€১৮৯৭ ) স্টারে অভিনীত হয় ।২৩৯ দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনচরিত-রচয়িতা নবকৃ্ণ 
ঘোষ লিখিয়াছেন__ 

“অমৃতবাবুকে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাহাকে “ঠাকুরদা” 
সম্ভাষণ করিতেন এবং অমৃতবাবুই প্রথমে দ্বিজেন্দ্রের “বিরহ” নাটক ষ্টারে অভিনয় 
করিয়া বঙ্গীয় রঙ্ালয়ে দর্শকসমীজে দ্বিজেন্দ্রের নাট্যকার খ্যাতিলাভের সহায় 
হইয়াছিলেন ।৮২৪০ 

কবি ও নাট্যকার রাঁজরুষণ রায় যখন বীণা থিয়েটার করিয়। সর্বন্বাস্ত ও 
বিশেষ বিপদগ্রস্ত তখন অমৃতলালই তাহাকে স্টারে নাট্যকারবপে আশ্রয় 
দিয়াছিলেন। “অনুসন্ধান” পত্রের “বিবিধ প্রসঙ্গ হইতে জানিতে পাঁবি-_ 

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুষ্জ রায় 

এই হতভাগ্য দেশের একজন কবি। দ্র্ভাগ্যক্রমে কি এক কুক্ষপণে তিনি 

কবিতাকানন ছাডিয়া, দেশীয় বঙ্গভূমির সংস্কার করিতে ধান। আজ তাই 

তিনি সর্বন্ব ঘুচাইয়] বিপন্ন অবস্থায় পতিত । * তাই আজ তিণি সাধারণের 
নিকট কৃপাপ্রার্থী ।'২৪১ 

রাজকুষেের তৎকালীন ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হইয়াছে 
'বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে-__ 


২৩৮ অম্ৃতরাল বনু'-_সৌরীক্রমোহন মুখোপাধ্যায় $ সচিত্র শিশির, লোষ্ঠ ১৩৬৪ । ১৮৯৭ সনদে 
ক্লাসিকে "আলিবাবা, অভিনীত হইয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের যশের হুচনা॥ “প্রতাগ-আদিত্যে' 
তাহার প্রতিষ্ঠা। ১৯*২ সূনে তাহার “সপ্তম প্রতিমা স্টারে অভিনীত হয়। নাটকটির পূর্বনাম 
ছিঙ্গ 'ছায়া' ৷ নামান্তর অমৃতলালের। এই নাটকের অনেকগুলি গানও অমৃতলালের রচনা । 
(দ্রঃ নগেত্রনাথ বৃহ্-সম্পাদিত “বিকোধ' ২য় সং ২য় ভাগ, পৃ ৬৬১) 

২৩৯ “নাট্যমন্দির' £ শ্রাবণ ১৩১৭ 

২৪০ “দ্বিজেন্্রলাল' পৃ ২*৪ 

২৪১ 'অনুসন্ধান' £১৫ই পৌঁধ ১২৯৭ 


১১৩ 


কল জালা জুড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিবার সংকল্পও তিনি কখনও 

কখনও করিতে লাগিলেন ।."" ঠিক এই সময় ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ মহাঁশয় রাঁজরুষ্জের সহায় হইলেন। সেই সহায়তার 

ফলে ্টারে তাহার আশ্রয় মিপিল ।৮২৪২ 

্টারে একে একে তাহার “নরমেধ যজ্ঞ”, 'লয়লা-মজন্ু” “বনবীর”, খিধ্যশৃঙ্গ 
প্রভৃতি অভিনীত হয়। ১৮৯৩ খুঃ হইতে রাঁজরুষণ খুব অন্থুস্থ হইয়া! পড়েন এবং 
১৮৯৪ এর ৫ই মার্চ তাহার মৃত্যু হয়। 

অমৃতলালের সহায়তার কথা কৃতজ্ঞ রাজকুষ্ণ আমৃত্যু স্মরণে রাখিয়াছিলেন__ 

“তিনি কথায় কথায় বলিতেন, “...অমৃতবাবুর (ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ 

বাবু অস্ৃত্তলাল বন্থর ) খণ আমি কখনই ভুলিতে পাৰিব না।” মৃত্যুশয্যাঁয় 

শুইয়াও, তিনি আমাদিগকে এই কথা বপিয়াছেন, আর কাদ্দিয়াছেন 1৮২৪৩ 


১৯ 


অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়! অথবা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া! তিনি 
কখনও “কবিষশঃপ্রাথ্থী' নবীনদের উপেক্ষা করিতেন না। অনেকেরই নাটক 
সংশোধন করিয়া! দিতেন হরনাথ বস্থর “মহারাঈ-গৌরব" হরিশচন্দ্র সান্তালের 
“বিশ্ব মিত্র” প্রভৃতি নাটক তিনিই সংশোধন করিয়। দিয়াছিলেন।২৪৩ক ভাল 
গল্প-উপন্যাসের নাট্যক্ূপদানের আগুহও তাহার কম ছিল না। এ বিষয়ে 
তত্কালীন অনেক সাঁহিত্যিকই তাহার উতসাঁহ লাভ করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে 
প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি পত্র উদ্বৃ- করি : 


২৪২ 'বঙ্গভাষার লেখক'--হৃরিমোহন মুখোপাধ্যায় পূ ৮৪৮ 
২৪৩ *“কবিবর রাজকৃষঃ রায়? £ “অনুসন্ধান', ১৮ই জোষ্ট ১৩০১ 
২৪৩ক হরনাথ বনু “মহা রাষ্্র-গৌরবে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন__'প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের দৃষ্ঠাত্রয়ে 
গোবর্ধন চরিত্রাঙ্কনে আমি প্রবীণ নাট্যকার শ্রদ্ধাম্পন শ্রীযুক্ত অন্বতলাল বহন মহাশয়ের নিকট 
' বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলাম।' হরিশচন্ত্র সান্ঠাল 'কৃতজ্জতা” নিবেদন করিয়াছেন এইভাবে'"*. 
ষ্টার থিয়েটারের হুযোগা অধ্যক্ষ লব্বপ্রতিষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন-প্রণেত৷ এবং নাট্যকার শ্রীযুক্ত 
অমুতলাল বন্ধু মহাশয় অভিনয়োপযোগী করিবার জম যত্বসহকারে আছ্ন্ত সংশোধন করিয়া 
দিয় আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 


১৯৪ 


“গায় 
১লা শ্রাবণ ১৩২১ 
শ্রন্ধাম্পদেযু 
'মানসী"'র গ্রীতি-সম্মেলনে সেদিন আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ 
করিয়া আমি ধন্য হুইয়াছি। আপনায় ন্যায় সুস্মদশ্শ বিচক্ষণ সাহিত্যাচার্ষের 
নিকট হইতে আমার সামান্য রচনাগুলি সম্বন্ধে যে উচ্চ প্রশংসা! এবং 
উৎ্সাহবাক্য আমি পাইয়াছি, তাহাতে নিজেকে বিশেষ গৌরবান্থিত মনে 
করিতেছি । ইহা! আমার অক্ষম সাহিত্যসাধনার আশাতীত পুরস্কার । 
আমার কোন কোনও গল্প আপনি নাটকাঁকারে পরিবর্তন করিয়া 
লইবাঁর অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাহাঁও আমার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় 
নহে। আমার এক সেট বহি আপনার জন্য রাখিয়া আনিয়াছি, আমার 
পুত্র বোধ হয় এতদিনে সেগুলি আপনার কাছে লইয়! গিয়াছে বা ২১ দিনে 
লইয়া যাইবে । কোন্‌ কোন্‌ গল্প নাটকোপযোগী তাহ নির্দেশ করিতে 
পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই, তবে আপনার অন্ুবোধ প্রতিপাঁলনম্বরূপ, 
নিম্নলিখিত গল্প গুগির প্রতি আপনার মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছি : 
“মানসী” হইতে “লেডি ডাক্তার । গল্পাগ্জলি'_-(১) “বাল্যবন্ধু” (২) “মাদুলীঃ 
(৩) “রসময়ীর রসিকতা" । “দেশী ও বিলাতী”-_-( ১) “আমার উপন্াস' 
(২) 'প্রতাবর্তন”। “যোঁড়শী--(১) 'সচ্চরিত্র' (২). খখুড়া মভাশয়? । 
“নবকথা-( ১) এঅঙ্গহীনা? (২) পত্বীহারা? (৩) পবিষবুক্ষের ফল । 
আপনি আমাকে যে বহিগুলি উপহার দিবেন বলিয়াছেন, সেগুলি যদি 
স্বহস্তাক্কিত করিয়া পাঠান তবে সমধিক প্রীতিলাভ কবি । 
আশ! করি আপনি কুশলে আছেন । 
ভবদীয় গুণমুগ্ধ 
শ্ীপ্রতাতকুমার মুখোঁপাধ্যায়”* 
জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পর অমৃতলাল যখন কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন 
সেই সময় অনুরূপ দ্বেবী “বিগ্ভারণ্য' নামে একটি নাটক লিখিয়া তাহাকে 
দেখান-_- 
«আমার “বিষ্ারণ্য” নাটকখানা সেই সময়ের লেখা, দেখাইলে বলিলেন, 
পড় ত ভাই, শুয়ে শুয়ে শুনি ।; 
* পত্রটি অপ্রকাশিত 


১১২ 


" আগাগোড়া পড়িলামঃ মধ্যে মধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন । শেষকালে 
বলিলেন,--“দিদি ! তোমার নাটকের ভাষা চমৎকার হয়েছে । ভাব ত; 
ভালই,_কিস্ত ক'জন মহামহোঁপাধ্যায় দর্শক অভিনয় দেখতে আসবে? 
থিয়েটারের ঠিক উপযোগী হয়নি, ওকে ভেঙ্গেচুরে গডণতে পারলে তবেই 
চলবে । আচ্ছা, আমি একবার দেখবো, তুমি ওটা আমায় দিয়ে যাও 1১... 
তার আগ্রহে তাহাকে দিয়! আসিতে হইল ।”২ ৪৪ 
সম্ভবতঃ অমৃতলাল “বিদ্যারণ্যে'র অভিনয়োপযোগী নাট্যবরূপ দিবার অবকাশ 

পান নাই । কারণ তাহার দীর্ঘ নীরবতায় মন:ক্ষু্ন হইয়া! অন্থরূপ। দেবী তীহাঁকে 
নিমের পত্রটি লিখিয়াছিলেন-__- 


মজ:ফরপুর 
৬ই বৈশাখ 
[ পোস্ট মার্ক হইতে গৃহীত তারিখ ১৯, ৪, ১৯১৫ ] 
সবিণয় (নবেদন, 
আপনাকে নাটকখানি পাঠাবার পর আমি আরও একখানি কার্ড 
লিখেছিলাম, উত্তর না পেয়ে বড়ই দুঃখিত হয়েছি । আপনার নিকট হতে 
এর চেয়ে স্সেহ প্রত্যাশা করেছিলাম | বইটা তো কাশীতে আপনার ভালই 
লেগেছে বলেছিলেন! সেট! কি থিয়েটারের এতই অন্গপযুক্ত? বড় হয়, কিছু 
বাদ দিয়ে তো চালাতে পারেন? দেশের লোকের কুচি কি শুধুই অর্থহীন 
হাঁসি তামাঁসায়? কেন, ভাল কথ! কি আপনাদের বইতেই নেই? পত্রোত্বরট! 
এবার আশা করি । একটু শীপ্র জানাবেন, মনে রাখবেন বু” 'লয়ের উপর 
আমাদেরও কিছু দাবী আছে। আমার মাতামহ* বেচে থাকলে তিনি 
নিশ্চয়ই যত্ব নিতেন । আপনি কি তীর স্থানীয় নন? 
আশা! করি সমস্ত কুশল । 
আপনার সেহের 
নাতিনী 
অন্রূপা'%* 
২৪৪ “অমৃতলাল বন্ু'-_অনুবপা! দেবী, মাসিক বন্থমতী, ভাদ্র ১৩৩৬ 
* “ন্ভাশনাল থিয়েটারের" অন্যতম প্রতিষ্ঠ।ত৷ নগেন্রনাথ খ."্যাপাধ্যায় 
** পত্রটি অপ্রকাশিত । 


৮ ৯১৩ 


এই পত্রের উত্তরে অমৃতলাল লিখিয়াছিলেন-_. 
“দিদি, 
তোমার প্রথম পত্র পাই নাই, পরের খানি পাইয়াছি। ১ম খানির 
প্রাপ্তির সময়ে আমি অনুস্থ ছিলাম (ন্বায়বীয় অবসাদে প্রায় ৩ সপ্তাহ )। 
য় খানি লিচু আনিয়াছিল। মজ:ফরপুরের কণ্টকিত-কলেবর স্ন্দরীরা 
ঝাপির অস্তঃপুরে আবদ্ধ থাকায় কিছু মলিন হইয়াছিলেন, কিন্তু অস্তর 
বেশ সাদা, সরম ও সুমি-_ আনন্দে খাইয়াছি ও বিলাইয়াছি। 
আমার তৃতীয় পুত্রটি* ১৩ দিন শয্যাগত'" বিশ্বনাথ আমাকে আবার 
সংসারারণ্যে পাঠাইয়া এই বিড়ম্বনা ঘটা ইয়াছেন। 
থিয়েটারের পক্ষে এটা বড় বদ সময়, তোমার “বিদ্যারণ্যের পাওুলিপি 
'আমি রাখিয়! দিয়াছি, সিজনে অভিনয় করিবার চেষ্টা করিব, এখন দিলে 
ভাসিয়া যাইবে ।-"" মানসীতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুধ-সংকলিত আমার 
পূর্বস্থতি বাহির হইতেছে (বৈশাখ হইতে), তাহাতে নগেনের কথ! থাকিবে, 
স্তরাঁং তোমার মাকে লিথিয়া যদি তার একখানা ফটো! পাঠাইতে পার 
ত' ব্লক করিয়] চিত্র প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন । 
তোমার বুডো দাদা 1১৭৪ 
কিছুদিন পরেই অন্ুরূপা দেবী “বিদ্যারণ্যের' অভিনয় সম্পর্কে জানিতে 


চাহিয়া অম্বতলালকে আর একটি পত্র লেখেন-- . 


'মজ:ফরপুর 
ঘাননীয়েযুং 
'* বিষ্ভারণ্য কতদিনে প্লে হবে? দৃশ্ত এবং পোষাক যেন বেশ 
জ'কাল হয়। ভাল করিয়! প্লে করুন, দেখুন নিশ্চয় ইদানীংকার অনেকের 


চেয়ে পয়সা হইবে। 
মার শরীর বিশেষ অসুস্থ | শীপ্রই কাশীযাইব। বিহিত সম্ভাষণ লইবেন । 
বশখদ। 
শ্রঅন্ুবপা দেবী”** 
 » শশিকৃষণ ক « 


২৪৫ 'অমুতলাল বন্ু'--অনুবপ! দেবী, মাসিক বহুমতী ঃ ভাদ্র ১৩৩৬ 
** পত্রটি অপ্রকাশিত । 
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শেষ পর্যস্ত অমৃতলাল 'বিদ্যারণ্যের' নাটযূপ দিয়া উঠিতে পারেন নাই। 
তবে অন্রূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ দিবার আগ্রহ তাহার ছিল : 

“আমার “পোস্বপুত্র 'ন্ত্রশক্তি' ড্রামাটাইজ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, 

বলিলেন, এ আমায় করতেই হবে। আমার দিদির লেখা আমি থাকতে 

আর কেউ করবে, সে হতে পারে না,__ (অবশ্য এটি ঘটিয়া উঠে নাই, 

এবং তিনি থাকিতে আর কেহও করেন নাই, তীর মৃত্যুর পর অন্যের 

দ্বারা* হইবার উপক্রম হইয়াছে )1৮২*৬ 

কবি কামিনী বায়েরও ইচ্ছা ছিল ষে, তাঁহার 'অন্বা" ও “পৌরাণিকী, 
অভিনীত হয়। এ বিষয়ে তিনি অমৃতলালকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটিতে 
অভিনেতাঁদেব সম্পর্কে দ্বেশের লোকের মনোভাব কি ছিল তাহাও বণিত 
হইয়াছে__ 

“৪২এ হাজরা রোড 
বালীগঞ্জ, কলিকাতা 
২৭শে মাঘ ১৩৩১ 
মান্যাবরেষু, 
আপনি বলিয়াছিলেন যে আমার “আলো! ও ছায়া” আপনার ভাল 

লাঁগিয়াছে ৷ তাই তাহার পরবর্তী অন্য বইগুলিও আপনার ভাল লাগিতে 

পারে সেই আশায, যে কয়েকখান৷ পাইলাম আপনাকে পাঠাইতেছি। 

আশা করি এগুলি পড়িবার অবসর পাইবেন এবং কেমন লাগিল আমাকে 

তাহা জানাইতে কুপ্তিত হইবেন না। 

আমি বিশেষভাবে “অন্বা” ও 'পৌরাণিকী” আপনাকে প য়া দেখিতে 

অনুরোধ করি।" * ইহা রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার যোগ্য কি না 

তাহা আমি জানি না। আপনি মে কথা ভাল বলিতে পারিবেন। "* 

“পৌঁরানিকী'তেও অভিনয়ের কথা না ভাবিয়া চরিত্র-অঙ্কনেরই চেষ্টা 

হইয়াছে । ইহাদের সম্বন্ধে আপনার মতামত শুনিবার জন্য আমীর বিশেষ 

ওৎস্থক্য আছে। 


* অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 'মন্ত্রশক্তি র নাটাবপ দেন অমৃতলালের মৃত্যুবৎসরই . ১৯২৯) 
নাটকটি স্টারে অভিনীত হয়--অভিনয়ের তাবিখ ২৩এ নভেম্বর । 
২৪৬ মাসিক বন্ছমতী £ ভাঞ্র ১৩৩৬ 
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আপনি একদিন আমার সহিত হয়তো দেখা করিতে আসিবেন, 
আপনার কথায় এইরূপ মনে হুইয়াছিল। যদ্দি কখনও আসেন, বিশেষ 
অনুগৃহীত ও "আনন্দিত হইব ) এবং অভিনয়ে কাব্য কিরূপ হওয়া উচিত, 
তাহা আপনার মত অভিজ্ঞ লোকের নিকট শুনিয়া উপকৃত হুইব। 
আপনি প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে কন্যাস্থানীয়! বলিয়া আমার স্বাভাবিক 
ভয় ও সংকোচ দৃরীভূত করিয়াছেন। এক সময় ছিল যখন আপনাদের 
নাম আমাদের বিভীষিক। উত্পাদন করিত । বিধাতার আশীর্বাদে আমাদের 
দেশের সে দিনের আশ্চর্য পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে ।-." 
আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। 
বিনীতা 
শ্রীকামিনী রায়” 
অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া অমৃতলাল কখনও মেহাম্পদ ও বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিদের 
নাটক ভালমন্দনিহিশেষে ঘিয়েটাবে চালাইতেন না। নাটক নির্বাচনের 
ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও কঠোর ছিলেন । এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রলাল 
একবার তাহার প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল “পাঁষাণী নাটিকাটি রচন। 
করিয়া অভিনয়ার্থ অমৃতলালকে দেন। অমৃতলাল এই নাটকের পৌরাণিক 
চরিত্রগুলির আদরশশ্রষ্টতা ও মহিমাচ্যুতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন । পুরাণের সংযমন্তরী 
লঙ্ঘিত হুইয়া নারী-পুরুষের অবাধ প্রেম বিঘোষিত হওয়ায়স্মধ্যক্ষ অমৃতলাল 
ইহা স্টারে মঞ্চস্থ না কুরিয়া প্রত্যাখ্যান করেন । দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী রচয়িতা! 
নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখিয়াছেন-_ 
“একবার ষ্টার থিয়েটারে এ নাটকখানি অভিনয় করাইবার প্রস্তাব হয়। 
উক্ত থিয়েটাবের তৎকালীন অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য শ্রীঅমৃতলাল বহ্থ মহাশয় 
বলেন যে, এ নাটকের পাত্রপাত্রীদের নাম পরিবর্তন করিয়া কাল্পনিক নাম 
দিলে তিনি এ নাঁটিকা অভিনয় করিতে পাঁরেন-_ নতুবা নহে 1২৪" 
দ্বিজেন্্লাল সম্মত হন নাই-_- অমৃতলালও মঞ্চস্থ করেন নাই। নাটক 
কি ভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত হইলে দর্শকবুন্দের অধিক হাদয়গ্রাহী হইবে তাহ! 
অমৃতলাল যতটা বুঝিতেন ততটা তৎকালীন অপর কোন মঞ্চাধ্যক্ষ বুঝিতেন 





«* পত্রটি অপ্রকাশিত । 
২৪৭ “দ্বিজেজ্রলাল' £ পৃ ১৭৭ 
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বলিয়া মনে হয় না। 'রাণ! প্রতাপ” নাটক লইয়া এই কারণেই একবার 
দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত তাহার মতবিরোধ হয়। ১৯০৫ খুষ্টান্বের ২২এ জুলাই 
যখন স্টারে “বাণ! প্রতাপ? অভিনীত হয়, তখন অমুতলাল নাটকের একটি 
দৃশ্তে গিরিশচন্দ্রের 'হুলদিঘাটের যুদ্ধ" কবিতাটি ঃ 

“তিনটি কি চারিটি বিভিন্ন দূতের মুখে যুদ্ধ-বর্ণনাচ্ছলে জুড়িয়৷ দেন... 

এই জোড়াটা রায় মহাশয়ের মনঃপৃত হয় নাই।-.. অমৃতবাবু নাঁকি 

বলিয়াছিলেন যে, গিরিশবাবুর কবিতা দিয়া নাটকের মর্যাদা তিনি 
বাড়াইয়াছেন, কমান নাই |." প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পরেই বায় 

মহাশয় ষ্টারের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন ।7২৪ «ক 

স্টার ত্যাগ করিয় দ্বিজেন্দ্রলাল মিনার্ভার মহেন্দ্র মিত্রকে অনুরোধ করিয়া 
পরের সপ্তাহেই ( ২৯এ জুলাই ) মিনার্ভায় বণ] প্রতাপ" অভিনয় করাইলেন। 
এখানে 'হলদিঘাটের যুদ্ধ” কবিতাটি স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই প্রস্তাবনা হিসাবে কয়েক 
রাত্রি আবন্তি করিয়াছিলেন । অপরেশচন্দ্রের ছিল শক্তসিংহের ভূমিকা 
(স্টারে এই ভূমিকা করিতেন অমৃতলাল )। অপরেশচন্দ্র লিখিয়াছেন__“এ 
প্রতিযোগিতার সমরে আমর। ঠিক জিতিতে পারি নাই ।” 

'রাণা গ্রতাপের একটি হাস্তকর দৃশ্ঠ অমৃতলাল বাদ দিয়াছিলেন। সেই দৃষ্ঠ 
অনুযায়ী মিনার্তায় শক্তসিংহরূপী অপরেশচন্দ্র সেলিমকে পদাঘাত করিতেই 
দর্শকবুন্দ হো! হো করিয়। হাসিয়া উঠিল ।” দ্বিতীয় রাত্রি হইতে এ প্রহসনের 
পুনবাবৃত্তি মিনার্ভীয় হয় নাই৷ এই দৃশ্তের হাশ্যকবত্ব নাঁট্যকারও বুঝেন নাই-__ 

রায় মহাশয়ও.' বলিয়াছিলেন__ “আমি টা বুঝতে প14নি।,২৪৭খ 

অভিজ্ঞ অমৃতলাল পূর্বেই দৃশ্যটি বাদ দিয় দৃরদৃষ্টির পরিচয় ধিয়াছিলেন। 

নট, নাট্যকার, নাট্যাচা ও অধ্যক্ষ অমতলাল এইরূপে অর্ধশত বৎসরের ও 
অধিককাল বঙ্গ-রঙ্গালয়ের সেবা ও নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। যে-সমাঁজ 
অভিনেতৃকুলকে নিদারুণ ঘ্বণ৷ করিত, সেই সমাজের অপরিসীম সম্মান তিনি 
আদীয় করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিতেন__ 

এখন তো থিয়েটার এক রকম দীড়িয়েছে, কিন্ত একে দীড় করাতে 

আমাদের শিরদীড়। প্রায় ভেঙ্গে যাবার মত হয়েছিল। সমাজে আমরা 





২৪৭ক 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'-_-অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় পৃ ৮৭ 
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ছিলাম অপাউক্তেয়, যদিও থিয়েটারে হাততালি দিত সবাই । পয়সাকড়ির 
অভাব, নাটকের অভাব এতো! লেগেই ছিল, তাই নিজেদেরই সব যোগাড় 
করতে হ'ত, লিখতে হ'ত। প্ল্যাকার্ড থেকে স্থুকু করে নাটক পর্যস্ত । দুপুর 
বেলায় আবার মহলা দেওয়া । কি কষ্টই না করেছি! দাঁড়ি কামিয়ে সন্ধ্যে 
বেলায় থিয়েটারে ঢুকলুম, ভোরবেলায় আর এক প্রস্থ দাঁড়ি গজালে তবে 
বেরিয়ে আসতে হবে । শেষরাতে আবার প্ল্যাকার্ড মারার হাঙ্গামা । 
অর্ধেন্দুশেখর আর আমি কাগজ আর ময়দার লেই নিয়ে, মই ঘাড়ে বাতের 
অন্ধকারে প্ল্যাকার্ড মারতে বেরোতুম । ঘণ্টা দুয়েক আগেই মনে কর, সমগ্র 
মুঘল সাম্রাজ্যটা দিল্লীর সিংহাসনে বসে চালিয়ে এলুম, কিন্তু তার কিছু 
পরেই যে এই রকম ফকির হয়ে রাস্তায় কাগজ মারবো, একথা দর্শকরা 
জানতে পারলে বোধ হয় আর থিয়েটারমুখো হ'ত না কোনদিন । কিন্তু সব 
করতে হয়েছে আমাদের ।৭৪৮ 
রঙ্গালয়ের প্রতি স্বাভাবিক মযতাবশতঃ তাহার বাসনা ছিল যে ছোট 
বড় সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনী-সম্বলিত একটি প্রামাণ্য রঙ্গালয়ের 
ইতিহাম যেন রচিত হয়। এ বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তিকূপে গিরিশচন্দ্রকে তিনি 
অনুরোধ করেন । গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন : 
“যখন স্থপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বগায় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর* শোকসভা সমাবেশিত 
হয়, তখন আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করি, ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার 
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বনস্থ, তিনিও তাহার হৃদয়ের শোকোচ্ছ্াস প্রকাশ করেন 
এবং সেই শোকসভার অব্যবহিত পরেই তিনি আমায় একখানি পুস্তক 
লিখিতে অন্থরোধ করেন, যাহাতে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রত্যেক অভিনেতা ও 
অভিনেত্রীর কার্যকলাপ বর্ণিত থাকে | অমৃতবাবু মনে করেন, আমার দ্বারা 





২৪৮ “বাংল! রঙ্গমঞ্চ বীরেন্কৃষ ভদ্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ৩*এ শ্রাবণ ১৩৬৭ । অমৃতলালের 
মৃত্যুর পর শিশিরকুমা'র ভাদুড়ী তাহার সম্পর্কে বলিয়া ছিলেন, “তিনি নটস্রেষ্ঠ ছিলেন, নটনায়ক 
ছিলেন, তাই তিনি নটজাঁতিকে উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলেন, সমাজের কাছ থেকে ভার 

সম্মান আদায় করে নিয়েছিলেন ।--একাজ আর কারুর দ্বার। হয়লি--শ্বয়ং গিরিশচন্দ্র পারেন 
নি। তিনি সমাঞ্জের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছিলেন ।__কিস্ত অমৃতলাল সমাজের সঙ্গে মিশে 
নটের সম্মান আদায় করেছিলেন ।--অমৃতলাল তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে নটকে জাতির 
মধো বসিয়েছিলেন, সেইজগ্ তাকে শ্মরণ করি।' 

& অধেন্দুশেখর ( জন্ম ঃ ১০ই মাধ ১২৫৮ বুধবার। মৃত্যু  ৩১এ ভাদ্র ১৩১৫ বুধবার ) 


১১৮ 


অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্যকলাপ বর্ণিত হইলে এবং কোন্‌ সময় কি 
অবস্থায় তাহারা কার্ধ করিয়াছে, তাহা বিকৃত থাকিলে, এক প্রকার বঙ্গ- 
রঙ্গালয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিবে । এ পুস্তকে জীবিত ও মৃত অভিনেত 
ও অভিনেত্রীর বিষয় যাহাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়, ইহাই অমৃতবাবুর 
অনুরোধ । কিন্তু সে কার্ধে হস্তক্ষেপ করিতে আমি সাহস করি নাই 1৪৮ক 
১৮৭২ খৃষ্টাব্বের ৭ই ডিসেম্বর মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে সমাজ-অশ্রদ্ধেয় ফে 
মটজীবন তিনি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন সেই জীবনাদর্শ হইতে তিনি কখনও 
রষ্ট হন নাই । ৭৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেও তিনি অভিনেতারূপে 
নাট্যানুরাগীদদদের অভিবাদন করিয়। মৃত্যুর নেপথ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। 


২৩ 
নাট্যসাধলায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিলেও অমৃতলাল সাহিত্যসাধনায় 
কখনও বিরত ছিলেন না । বালক বয়সে তাহার সাহিত্যানুরাঁগ কিরূপ প্রকট 
হইয়াছিল তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ্লেষ-রচনাঁয় স্বতাঁবগত ঝেক 
থাকায় সেই অপরিণত বয়সেই রচন1 করিয়াছিলেন “একেই কি বলে তোদের 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতি করা ? এবং “মডেল স্কুল” নামক দুইটি নকৃশ1। এই 
ক্লেষ এবং বঙ্গই ছিল তাহার সাহিত্যসাধনার প্রধান অবলম্বন। দ্বেশবাসীও 
তাহাকে ব্যঙ্গ স্থনিপুণ” “ক্লেষবাণ-সন্ধান-দারুণ' দেখিয়া “রসরাজ আখ্যায় 
ভূষিত করিয়াছে । একথ! সত্য যে অমৃতলাল নাটক-প্রহস্*নর মধ্যে ব্যঙ্গের 
অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়া পথভ্রষ্ট বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ বিবার প্রয়াস 


২৪৮ক ৩রা আহিন ১৩১৫, মিনার্ভা থিয়েটারে পঠিত প্রবন্ধ 'নটচুডামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' | 
গিরিশচন্দ্র অবষ্থ প্রধান কয়েকজন অভিনেতা সম্পর্কে লিখিয়া গিয়াছেন, যেমন, মহেম্ত্রলাল বনু 
(রঙ্গালয় £২ চৈত্র ১৩০৭), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (রঙ্গালয় £ ১৩ বৈশাখ ১৩০৮), 
অঘোরনাথ পাঠক (রঙ্গালয় £ জোষ্ঠ ১৩১১), অমুতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু)ঃ (রূপ ও 
রঙ্গ £৫ পৌঁষ ১৩৩১ প্রথম প্রকাশিত ) অমৃতলাল মিত্র (নাদ্ঘর ১৩৩১ সালে প্রথম 
প্রকাশিত )। অমৃতলালও খ্যাত অখ্যাত অনেক অভিনেতা৷ অভিনেত্রীর মৃতার পর 'ম্মৃতির 
সম্মান' দিয়াছেন। অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল 'ত্রৎ গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির সম্পর্কে তে 
লিখিয়াছেনই, উপরস্ত গঙ্গামণি দাসী, প্রমদাহুন্দরী প্রভৃতি অভিনেত্রীর "স্মৃতির আদর' 
করিতেও তিনি বিস্মৃত হন নাই । (দ্রঃ অমৃত- গ্রস্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড পৃ ১৯৭-২*২)। 


৯১৪৯ 


করিয়াছিলেন, কিন্তু কেব্লমাপ্র এই সকল রচনারই মধ্যে অমৃতলালের সম্পূর্ণ 
পরিচয় মিলিবে নী। প্রহসনগুলিতে তাহার তীক্ষ ব্যঙ্গের অস্তরালবর্তী তীব্র 
বেদনা সর্দা আমাদের লক্ষ্াগোচর হয় না। ফলে তাহার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ 
পরিচয় আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাঁকিয়] যায়। 
নাটক-প্রহসনের কথ ছাভিয়া দিলে অমৃতলালের বিচিত্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ 
দেখা যায় সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত শতাধিক রচনায় এবং তীহার অপ্রকাশিত 
দিনপঞ্ধীর জীর্ণ পত্রগুলিতে | দেশের নানাবিধ বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে তিনি যে 
কত গভীরভাবে চিন্তা করিতেন তাহা তাহার সর্ববিধ রচনায় ব্যক্ত হইয়াছে। 
তাহার রচনার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা আমাদের বিশ্মিত করে। ইংরাজী 
রচনাতেও তীহার নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ । এই সকল রচনার অধিকাংশই 
তাহার স্বহস্তলিখিত নহে । এ বিষয়ে তিনি নিজে একবার বলিয়াছিলেন__ 
“নিজের রচনা নিজের হাতে লেখ প্রায় আমার অভ্যাস নাই, কোন না 
কোন ন্েহশীল যুবকের অবসধ মত লেখনীর সাহায্যের জন্য আমাকে সতত 
অপেক্ষা কবিতে হয় ।'* 
নাট্যজগতে এমন বহুমুখী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী আর কেহ ছিলেন 
বলিয়া মনে হয না। তীহার সমকালে কেহ কেহ তীহাঁকে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাঁধর 
ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিতেন। মহাঁহোপাধ্যায় হরপ্রসাদদ শাস্বী একবার একটি 
পত্রে লিখিয়াছিলেন-__ 
“আমার মনে হয় আমাদের দেশে যে সকল প্রতিভাশালী লেখক জন্িয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাঁবু অমৃতলাল বস্থ মহাশয় সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি যত বই 
লিখিয়াছেন, যতদিন বঙ্গভাষা! টিকিবে ততর্দিন সবগুলি টিকিবে কিনা 
বলিতে পারি না, তবে অনেকগুলি টিকিবে সেটি নিশ্চয় ** আশ্চর্য অস্ত" 
বাবুর ক্ষমতা । পচাত্বর বৎসর বয়স হইল এখনও রস ফুরায় না। তিনি 
এখনও নিমে দত্ত আযাক্ট করেন । সেদিন বস্থমতীর বাধিকীতে একটি গল্প 
লিখিয়াছেন, তাহাতে গাজায় দমটি দিয়াই এক বুড় বদমায়েস মরিয়া 
গেল। ২৯ রস আর কাহাকে বলে ! 
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 1+%% 
* দ্রষ্টব্য বীরডূমে বঙ্গীয় সাহিতা সম্মিলনীর ১৭শ অধিবেশনে € ১৩৩২ ) সভাপতির শুচনা-বচন। 
২৪৯ 'বারণ আও পিপ্লাই কোম্পানী'-_বার্ধিক বহুমতী, ১৩৩৪ 
খ% পত্রটি ১৯২৭ সনের ১৭ই নভেম্বর মজঃফরপুরের অতুলানন্দ সেনকে লিখিত। 


১২৭ 


অমৃতলালের অনেক রচনা সাময়িক গ দৈনিক পত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। 


অনেক রচনা “ত্বরিত ভঙ্গুর দৈনিক পত্রা্দির বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ধ 
হইয়৷ গিয়াছে । তাহার রচনাবলীর (পুস্তক ও অন্তবিধ ) একটি তালিকা 
নিয়ে প্রদত্ত হইল__ 


নাটক 


হীরকচূর্ণ নাটক (১৮৭৫), তরুবালা (১৮৯১), বিমাতা বা বিজয়বসস্ত 
(১৮৯৩), হরিশ্ন্ত্র (১৮৯৯), আদর্শ বন্ধু (১৯০০), খাস-দখল (১৯১২), 
নবযৌবন (১৯১৪) ও যাঁজ্ঞসেনী (১৯২৮) 


অনূদিত নাটক 


রত্বাবলী ( নাট্যমন্দির, ১৩১৭, অসমাপ্ড ) 


উপন্যাসের নাট্যরূপ 
€ রচনার বহুকাল পরে পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত ) 


বিষবুক্ষ (১৯২৫), চন্দ্রশেথর (১৯২৫), রাঁজসিংহ (১৯২৬) ও সরলা (দ্বর্ণলতার 
নাট্যরূপ £ ১৯৫১) 


প্রহসন 


চোরের উপর বাঁটপাঁড়ি (১৮৭৬), তিলতর্পণ (১৮৮১), ডি" মিশ (১৮৮৩), 
চাটুজ্যে ও বীডুজ্যে (১৮৮৪), বিবাহ-বিভ্রাট (১৮৮৪),তাজ্জব ব্যাপার (১৮৯০), 
রাজা বাহাছুর (১৮৯২), কালাপানি বা হিচ্কুমতে 'সমুদ্রযাত্রা (১৮৯৩), বাবু 
(১৮৯৪), একাকার (১৮৯৫), বৌ-মা (১৮৯৭), গ্রাম্যবিভ্রাট (১৮৯৮) সাবাস 
আটাশ (১৯০০), কূপণের ধন (১৯০০), অবতার (১৯০১), সাবাস বাঙ্গালী 
(১৯৯৬), ব্যাপিকা-বিদায় (১৯২৬) ও দ্বন্দে মাতনম্‌ (১৯২৬) 

ইহা ব্যতীত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাহার অ।্ ছুইটি অভিনীত 


প্রহসনের নাম সম্মতি-সঙ্কট (স্টার : ২১.৩.১৮৯১ ) ও বাহবা বাতিক (স্টার : 


২৫.১২০১৯০৪ )। ৪৯ক 





২৪৯ক এই প্রহসন দুইটি অমৃত গ্রস্থাবলীতে মুদ্রিত আছে। 


১৭২৯ 


নাট্যরাসক, পঞ্চরং ও একাস্ক নাট্যলীলা 
ব্রজলীল! (১৮৮২), যাঁদুকরী (১৯০১) ও নব্জীবন (১৯০২) 


শোকনাট্য 
বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের দ্বর্গে আবাহন (১৮৯১) ও বৈজয়স্ত-বাস 
( ১৯০১) 
নকশা ও গল্প-প্রবন্ধ-কাব্যসংকলন 
নিমাইটাদ (১৮৮৯) ও কৌতুক-যৌতুক ( ১৯২৬ ) 


উপন্যাস (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ) 
হামিদের হিম্মৎ ( ১৩৩৩-৩৪ ) ও যুবক-জীবন ( ১৩৩৪-৩৬ ) 


কাব্য 
অমৃত-মদিরা ( ১৩১০ ) ও ভগবান শ্রীশ্রীবামকৃষজ দেবের বাল্যলীলা (১৩৩৬) 


জীবনস্মৃতি 
পুরাঁতন প্রসঙ্গ__- দ্বিতীয় পায় (১৯২৩) 


সাময়িক ও দৈনিক পত্রে প্রকাশিত রচনাবলী 
(ক) গল্প, নকৃশা, চিত্র, প্রবন্ধ, স্থৃতিপুজা, আত্মজীবনী প্রভৃতি _ 


ঘরের কথা (ভারতী ১৩১২ ), গোঁকুল তুই ক্ষান্ত দে (নাট্যমন্দির, ১৩১৮ ), 
সৌন্দর্য ( সৌন্দর্য, ১৩২১), লাউডাবের কথা, এনকোর তত্ব, শীষ বহস্ত 
(নাট্যমন্দির ১৩২১ ), শিরোৌমণির তীর্ঘযাত্রা! (মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৩), চরকা। 
(মা. বন্থমতী, ১৩২৯) আত্মসমর্পণ (মা. বন্থমতী, ১৩২৯), স্বরাজ-সাধন! 
(মা. বহ্গমতী ১৩৯৯-৩০ ), বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদিন ( মজলিস £ ১৩২৯), 
পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় (মা. বন্থমতী £ ১৩৩৭ ), বিসর্জন, চোখ গেল (মা, 


বন্ছমতী £ ১৩৩০ ), পুরাতন পঞ্জিকা ( মা* বন্থুমতী £ ১৩৩০-৩১)) হত্যাতেও 


কারি, ফাসীতেও কাঁদি (মজলিস £ ১৩৩০ ), অকাল বোধন ( সোনার বাংলা £ 


৯২২ 


১৩৩৯ )২৫৭ পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা (রূপ ও রঙ্গ; ১৩৩১), 
ফলার ফিলজফি, হেল অভিন্তান্স ( মা, বস্থুমতী ১৩৩১ ), পত্রিকা ও নাট্যশালা 
(সচিত্র শিশির £ ১৯২৪), সারম্বত ব্রতকথা -_ মধুল্ছদন (মা. বঙ্্মতী £ ১৩৩১), 
আমার পুজা (মা. বন্থমতী £ ১৩৩২ ), ১৯৭৫ (বার্ষিক বন্থ্মতী £ ১৩৩২ ), 
গজুর ভজন ( মা. বস্থ্মতী £ ১৩৩২ ), বঙ্গের অশ্রজল ( মানসী ও মর্মবাণী 
১৩৩২ ), মধু-মঙ্গল ( বঙ্গবাণী £ ১৩৩২ ), হোঁরিখেলা ( আনন্দবাজার পত্রিকা £ 
ফান্তন ১৩৩২ ), রূপকথা! (মা. বস্থমতী £ ১৩৩২-৩৩ ), সেকালের কথা 
( ভারতী £ ১৩৩৩ ), শুতদিন ( বা. বন্থুমতী £ ১৩৩৩ ), আবোল তাবোল (মা, 
বহ্ছমতী £ ১৩৩৩ ), ভুবনমোহন নিয়োগী (মা. বন্থমতী £ ১৩৩৪ ), ব্যারণ এগ 
পিপলাই কোং ( বা. বন্থমতী £ ১৩৩৪ ), ছুটির বৈঠক ( উড়ো খৈ £ ১৩৩৪ ), 
বাংলার কথ! (বাংলার কথা৷ £ ১৩৩৪), অন্নপূর্ণ। পূজা (বাংলার কথা £ ১৩৩৪), 
তোমারি প্রতিমা! গড়ি মন্দিরে মন্দিরে, (বাংলার কথা £ ১৩৩৫ ), সঞ্চমীর 
বাত ( না৯ধর £ ১৩৩৫ ), টুনটুনী € মা. বন্থমতী ১৩৩৫ ), 

ইহা ভিন্ন দৈনিক বন্থমতীর পৃষ্ঠায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে অমৃতলালের নিয়লিখিত 
রচনাবলী প্রকাশিত হয় £ 

মহাঁসমিতি, পৌষপার্বণ, বৃটিশ-বিদায়, প্ররুতির প্রতিশোধ, স্বাধীনতার 
পথে, কচুরিপানা, ঘুষ ও ঘুষি, গ্রামদর্শন-ধানকুডে, নৃতন দমকল, মেদিনীপুর 
দর্শন, চড়কপূজা, লুচিসন্দেশ, রান্নাঘর, খসড়াখাতা হইতে, বৃদ্ধের আশীর্বাদ । 
এ পত্রিকাতেই ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পাঁয় _- জাতির প্রস্থান ও দলাদলির 
প্রবেশ, গ্রহণ, খেলাঘর ও নিতাইএর স্বপ্র । 

অমৃতলালের মৃত্যুর পর এই ছুইটি রচন! প্রকাঁশিত হয় __ বরণীয় বাঙ্গালী 
জীবন, (মা. বন্থুমতী £ ১৩৩৬) ও বপিরহাটি -_ ধান্যকুড়িয়। (পঞ্চপুষ্প £ ১৩৩৬) 


খে) কবিতা ব্যজকবিতা, রঙ্গগীতি, ছড়া গান প্রভাতি _ 

রাঁতের চৌকিদার, তালের তত্ব, (সমালোচনী £ ১৩১০ ), স্থৃতির সন্মান 
( নাট্যমন্দির £ ১৩১১), নববর্ষ (ভারতী £ ১৩১২), পন্দিনির্বাচন ( নাটা- 
মন্দির ঃ ১৩১৮), ট্রার থিয়েটাঁরে বিজয়া-সম্মিলনীর গীত (১৩১৮), তালেব তত, 





২৫* «“সানার বাংলা'র ৮ম সংখ্যায় (শনিবার ১৯ জোষ্ঠ ১৩৩) এই রচনা প্রকাশিত হয়। 
অমৃতলাল নাম গোপন করিয়া 'প্রীপথিকন্য'_-এই নামে লেখেন। 


১২৩ 


গঙ্গাতটে (জাহবী £ ১৩২১ )২১ ফ্যাসান ( সৌন্দর্য £ ১৩২১), কাঠাল 
€ মা. বহ্ৃমতী ২১৩২৯), বঙ্গীয় নাট্যশ্বালার পঞ্চাশৎ বাৎসরিক জন্মোৎসব 
সঙ্গীত ( মা, বন্থমতী £ ১৩২৯), বালোর বেসাতি (মা. বন্থুমতী £ ১৩০ ), 
আনন্দময়ী কেন ছন্বময়ীং২৫২ (সোনার বাংলা £ ১৩৩০), জাগে! জাগো 
রাধানগরী ( মা. বন্থমতী ঃ ১৩৩১), বিজয়া ( বঙ্গবাঁণী £ ১৩৩১), আন্তাবোলে 
অম্তলাল ( মা, বন্মতী £ ১৩৩১), দাম্পত্য চণ্ডীপাঠ (বা. বন্থমতী £ ১৩৩২ ) 
উৈরবী গেয়োনা এবং হৃদয়ের তান ( মা. বহুমতী £ ১৩৩২ ), নীরব ভেরীর রব 
€মা. বন্থুমতী £ ১৩৩২), হারাধন অন্বেষণে (মা. বন্ত্রমতী ২ ১৩৩২), নিত্যজীবী 
চিত্তরঞ্জন (মা* বন্থমতী £ ১৩৩২), কবিতার কাতরতা৷ ( মা, বহ্মতী ঃ ১৩৩২ ), 
চুপি চুপি সারো পুজা (মা. বস্থমতী £ ১৩৩৩), তেত্রিশের ত্রাস ( মা. 
বস্থমতী £ ১৩৩৩ ), শারদ শিশির (শিশির £ ১৩৩৩ ) মাতৃপৃজা, অপরাধী 
€ মা. বহ্ৃমতী £ ১৩৩৩), বড়দিনের গান (দৈনিক বস্থমতী ২ বড়দিন, 
১৯২৬), পাটকেল ( দৈ. বস্থমতী £ ১৩৩৪ ), বৃহদ্বারে ( আত্মশক্তি : 
১৩৩৪ ), পৌষপার্বণ ( মা. বন্থমতী ; ১৩৩৫), আক্ষেপ, এগজামিন, ফিংয়ের 
নাচন, ভারতচন্দ্র ( মা. বস্থুমতী £ ১৩৩৫ )। 

ইহা! ব্যতীত নভেল-লিখন-প্রণালী, নব বন্দেমাতরম্, বিজয়াদশমী (১), 
অনুযোগ ও উত্তর, শোভাময়ী, আদর, ফাগুন, পুজার অুুক্জীর, কেরাণীর 
আগমনী গীত, মুস্কিল আসান, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে কীর্তন 
€ রূপক ), বিজয়া-সঙ্গীত, শ্রীমতী বিষ্রপ্রিয়ার উক্তি, অপরাধ, ব্জয়াদশমী (২), 
ভারতে ধর্মসংঘ, ফুলশষ্যা প্রভৃতি কবিতা ও গান অমৃত-গ্রস্থাবলী ৪র্থ ভাগে 
মুদ্রিত আছে। ইহা ভিন্ন উক্ত গ্রস্থাবলীতে আরও অর্ধশত "গান “গানের ঝঙ্কার, 
বিভাগে অন্তভু্ত হইয়াছে এবং গঙ্গামণি দাসী, প্রমদান্ন্দরী, অমৃতলাল মিত্র, 
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি নাট্যসঙ্গিনী ও নাট্যসঙ্গীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত 
শোক-কবিতাগুলি “ম্থৃতির আদর” বিভাগে সংগৃহীত হইয়াছে । ১৩২২ সালের 





২৫১ “তালের তন্ব' কবিতাটি এগার বংসর পুর্বে সমালোচনী পত্রিকার ১৩১*এর ভাত্র সংখায় 
প্রকাশিত হইয়।ঞ্িলী। 'জাহবী' পত্রিকার ১৩২১ এর চৈত্র সংখ্যায় 'গঙ্গাতটে' মামে ষে কবিতাটি 
প্রকাশিত হয় তাহার ছুই স্তবক পরে 'রাতের চৌকিদার কবিতাটি শিরোনামহীন অবস্থায় 
বেমালুম জুড়ি গিয়াছে 1- 

২৫২ কবিতাটিতে রচয়িতা অমুতলালের সম্পূর্ণ নাম নাই । আগ্ক্ষর 'অ' রহিরাছে। 
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চৈত্র শ্লাসে (ইং ১৯১৬) এবং তাহার পরে অনুচিত জেলেপাড়ার সঙের ষে 
ছড়াগুলি তিনি লিখিয়াছিলেন তাহারও কয়েকটি উক্ত গ্রস্থাবলীতে মুদ্রিত 
রহিয়াছে। 

১৩২৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ (১৯১৮) শোভাবাজার রজবাটার 
গোপীনাথ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হু আঁখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রাম উপলক্ষে তাহার 
রূচিত গানগুলি তাহারই সম্পাদিত বীণাঁর বঙ্ধার গ্রস্থে+ (৮ম সং পৃ ৬০৮-৬১৮) 
সংকলিত হইয়াছে । প্রয়োজন হইলে অপরের নাটকেও তিনি গান লিখিয়া 
দিতেন । ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুঠাকুর প্রহসনের চতুর্থ “রঙ্গে জেলেনী- 
গণের যে গীতটি আছে তাহা অমৃতলালেরই রচন!। ভূপেন্্রনাঁথ লিখিয়াছেন__ 
'গীতটি আমার পরম শ্রদ্ধাম্পদ নটকবি শ্রীযুক্ত বারু অমুতলাল কস্থ মহাশয় কর্তৃক 
বিরচিত | ক্ষীরোদপ্রসাদদের সপ্তম-প্রতিমা নাটকের কতকগুলি গানও অমৃত- 
লালেরই বচন! ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে 1%* 


€গ) বন্কৃত। ও অভিভাষণ_ 

নাট্যশাল!, নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে তাহার বক্তৃতা (“অমৃতবাবুর বন্তৃতা'__ 
রঙ্গতূমি : মাম ১৩০৭ ), বসিরহাট বাণী-সম্মিলনীর ওর্থ অধিবেশনে সভাপতির 
ভাষণ ( পল্লীবাণী : চৈত্র ১৩২৭ ), নৈহাটিতে অন্তপ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মেলনে সাহিত্যশাখাঁর সভাপতির অভিভাষ্ণ ( ভাবতী শ্রাবণ-ভাব্র ১৩৩০ ), 
পাঠাগারে বক্ৃত! (বঙ্গবাণী : ভাদ্র ১৩৩১) : বীশবেডিয়ার সাধারণ পাঠাগারের 
৮ম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষ্ণ, বীরভূমে অন্থ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির স্ুচনাবচন (মা. বন্থমতী ত্র ১৩৩২), 
মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত বিহার সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অতিভাষণ ( মা" 
বন্থমতী : চৈত্র ১৩৩৩), ধলা, বীণাপাঁণি সাহিত্য সশ্মিলনীগ ওয় বাধিক উৎসবে 
সভাপতির অতিভাষণ ( মা. বস্ুমতী £ ফাল্গুন ১৩৩৪ ), মেদিনীপুর সাহিত্য 
সম্মেলনের ১৬শ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ ( মা. বন্থমতী : 
চৈত্র ১৩৩৫ )। 


* গানগুলি গঙ্গাচরণ বেদাস্তবিষ্ঠাসাগর ভট্টাচার্য রচিত 'হাফ আখতা পঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস” 
গ্রন্থেও (পৃ ৫১-৫৬ ) সংকলিত রহিয়াছে । 

+* প্রমথ চৌধুরী অমৃতলালের লেখা “সবুজ পত্রে' ছা ।ধার জগ্ত উৎনৃক ছিলেন এবং লেখা যোগাড 

করিবার জন্য হারীতকৃ্ণ দেবকে একাধিক পত্র লেখেন। হারীতকৃ্ণ লিখিয়াছেন-_- 


১২৫ 


ঘে) ইংরাজী রচনা_ 


ইংরাজী রচনাতেও অম্বতলাল বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাহার ইংরাজী 
রচনাবলীতে একপ্রকার হুর্নভ প্রসন্ন সাহিত্যিক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাহার এই সব রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল : 

৬1581191) € 4০ 200:501901015 ) শপ [00180108115 ট০ভ্য৩' : 

১০০৮, 4, 1923 

11.0911158 39015578:0+-- +01006 96:21 5 7. 3. 1925 

১66০ 45106-7028515065 2০৮1০ ;: 4£১£056 1925 

“1706 70018 12 006 [২০0০506০612 105 50019] 200 1662501%6 

85১০০65৮001: 21018 58098. ০. : 1926 

50101015009895 1061 00০ 90139131076" 01810, (000£1585 

1০. £ 106০, 1926. 125106100 7010580,1515 ০0150019001 00 

চ2175917 101910029, 7 001৬/2:0 : 24. 7" 1927 

+4৯ 50০01] 10 00০ 70958 140911:০৮-- 00115109)] 39826066" : 

19. 11. 1927 

+/৯ [01115 14155521761 £ 0৪10" £ 0০6০০61 26+ 1928 

10281000525 [10767 10 01006 20781250৫6৪. (19150690061 £ 

“1৬015101021 0582266০" : ০৬. 1928 

59০18] চড11 1) 0০9101)81115 ১0০০৮ (10102 36178821561 : 15. 3. 

1903) নামক প্রস্তাবটি ও উল্লেখযোগ্য । 


২৯ 
সাহিত্যসাধনা ও রঙ্গীলয়-পরিচালনার সহিত তিনি বিগ্যালয়-পরিচালনার 
ধায়িত্বও স্বীকার করিয়াছিলেন । ১৯০৭ সন হইতে স্টার রঙ্গালয়ের সহিত 
শ্তামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ও (পরে শ্ঠামবাজার এ. ভি.) তাহাকে পরিচালনা 
করিতে হইত। শৈশবের শিক্ষানিকেতন শ্যামবাজার বঙ্গবিষ্ভালয়ের সহিত 
তিণি কোনদিনই মংযোগ ছিন্ন করেন নাই। কাশীতে হোমিওপ্যাথি-চর্চার 


'৬অমৃতলাল বন্ধুর কোন লেখাই আমি সবুজপত্রে ছাপবার জন্তে যোগাড় করতে পারিনি 
( দেশ £২*এ কাতিক ১৩৬৬ ) 
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অবকাশে কলিকাতায় আসিয়া অম্বতলাল এখানে অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা 
করিতেন। তখন তাহার বয়স ১৯২০ বৎসর মাত্র। কোন কারণে বিদ্যালয়ের 
ইংরাঁজীর শিক্ষক অনুপস্থিত হুইলে অম্বতলাল তাহার ক্লাসে পড়াইতেন। 
তাঁহার ছাত্র ডাঃ চুনিলাল বন্থ লিখিয়াছেন-_ 
“তীহার ইংরাজী উচ্চারণ অতি হ্ুন্দর ছিল এবং তিনি যে পাঠ দিতেন, 
তাছাতে আমর! সবিশেষ লাভবান হইতাম ১২৫ ৩ 
শ্টামবাজার এ. ভি. স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত উমাচরণ 
চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন__ 
“তিনি যেদিন প্রথম ব! ছিতীয় শ্রেণীতে গিয়া ইংরাজী কবিতা পড়াইতেন 
সেদিন ছাত্ররা তাহার আবৃত্তি শুনিয়া তন্ময় হইয়া যাইত'*”১২৫৪ 
ইংরাজী কবিতা বিশেষতঃ শেক্সপীয়র পাঠ ও আবৃত্তির বিশেষ প্রবণতা 
তাহার ছিল। তাহার বন্ধু অধ্যাপক লু, ৬৬. 8. 2/10161)0 অমৃতলালের 
সপ্তসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে ৩১এ মার্চ ১৯২৯* তাহাকে যে পত্রটি লেখেন 
তাহার একস্থলে ইহার আভাস আছে। তদ্ভিন্ন একজন বিদেশী অম্বতলালের 
কিরূপ গুণমুগ্ধ ছিলেন তাহাও পত্রটি হইতে জানিতে পারি । পত্রটি এই : 
+”:216101)0176 0০91, 2767 2) ৬৬৮০1165155 918916 
021009665, 3150 7/8101), 1929. 
0 691 2170 ৪1060 01614 06 00805 0855, 
195 [ 0661 15 1)6810550 £6110109010195 019 5০] ০0201178 
770) 51:00 810101৬615815 ? ৬/61)8৬6 02618 0161050860১] 
8150 5000 101500501510 817)0 209.0610)1০ €9121)5 1): 2 21429 
079 1) 10 20008190107) 21)0. ৫4০৬০6101) 00 5০. 10256 216 
05090 01১০ 0955, [05 068 (016170, 71021) 91081565106816 ৪170 
80686612055 216. 5000120. 90 0195615 95 ৮/13218 0.0 2170 ] 
৪০ 50017621,7017656  1500607) 0255 06 5০081)8 0061) 216 
0985 5/1)61) 61565 216 520156160 10) 2, 11005 1০১০ 200 ৪ 
31016 01616. [7 0056 0855, 209 8০০০ 16100, 0855 2190 





২৫৩ *অমুত-ম্মতি' ১ মাসিক বশ্থমতী £ শ্রাবণ ১৩৩৬ 
২৫৪ 'অমৃতলোকে অমৃতলাল' £ এ এ 
* রী বংসরই ২র! জুলাই অমুতলালের মৃত্যু হয়। 


১২৭ 


2101765 ০:56 50610011016 50005, ০0611797501 0176 2125 1106 
[79700166200 0115 00621 ৪5 ৮ 00105102160. 1085161650 
162 ৪22৮ 11076 29 00021560090 জা ৪11 755 ৮81100$ 
169.011)65 2100. 21318005005, 02101080502 00]5 61686 21050 
0০ 410 16 10 [7751800 85 002 1805 917 হাতত 11510, 
7150 [20506 005 109 16051052100 10955 00011] 5011 2120 
70:০04 0০ 5811 10055616. [16500600061 ভা) ০৩ ৪20 [ 
50128600555 50206 2 ৬০111760150 09৬০: 91581525762:6 
12 006 50০-10900 06 00০ 502111007620:65, ৬০০ 215 £০0৫155 
0919 2130 50 200 1 7 2190 1 15 07০ ড/151) 0৫6 1005 19225 001 00 
0001০, 0086 00611581006 01 4১101102191 0056 11] ০2 6০ 6০ 
1950 08 0: 1)15 11662 25 [০070181 25 10 23 ভ71021) 196 ৮০০০ 
2170 2066 1815 0৮৮17 0120095 2180. 001060165, ড/11210117£ 00০ 
80191905604 01700581705 01 2.01)11215. 

[16 0015 16066 0০ 50176 5০01:০০ ০0৫6 59050186107 0০0 5০] 
1) 006 ০ড21)1176 0৫ 5001: 0855, 1015 €0 0০103 01 1:557210. 


৬10) ০0106010060 63015551018 06 105 £01617951)10 8170 
20172117010 001: 90901 80০90 5611, 


স০০] 2 ৫0০৬৮০০৭ 6012170, 
চা. ৬৬. 3, ১10:62509 
(তাস ৬৬111190100 3017 10010100 )% 
১৯৯৭ সনে এই বিগ্ালয়ের ভার একটি সমিতির উপর ন্যস্ত হইলে 


অমৃতলালকে সম্পাদক করিবার প্রস্তাব হয়। অমৃতলাল এ প্রস্তাবে সম্মত 
হন নাই। কারণ কন্ুলিয়াটোলার মৈত্র-বংশ পুরুষাহুক্রমে এই বিদ্যালয়ের 
সম্পাদকতা করিতেন এবং তখনও গই বংশের একজন জীবিত ছিলেন বলিয়া 
অম্ুতলাল তাহাকেই সম্পাদক করিয়া নিজে তাহার সহকারী হন। অবশ্ঠ 
সম্পাদকের যাবতীয় কার্ধ তিনিই প্রথম হইতে করিতেন। ১৯১৩ সনে সম্পাদক 
নির্বাচিত হইয়া তিনি মৃত্যুকাল পর্যস্ত সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর বিশেষ দক্ষতার সহিত 
বিদ্যালয়ের সেবা করিয়া গিয়াছেন। 


* গ্রটি অপ্রকাশিত 
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সম্পাদকরূপে তিনি বিদ্যালয়ের সহিত প্রত্যক্ষ এবং অন্তরঙ্গ যোগ চিরদিনই 
রাখিয়াছিলেন। প্রধান শিক্ষকের 44115 [২৪1১০7:% [.6£156617৮ বা ৭০4 
8০০*এ নিয়মিত নোটিস লিখিতেন অমৃত্তপ্লালই | ছুটি প্রভৃতি মঞ্তুর করিয়া 
ত্বাহাকেই নোটিন লিখিতে হইত। তিনি শুধু পঞ্রিক! মিলাইয়াই ছুটি দিতেন 
না-_ ছুটি দিবার উপযুক্ত মনে করিলে বিশেষ কারণেও বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া 
দিতেন। একটি দুর্ঘটন। উপলক্ষে ১৯২৩ সনের ২৬এ জুন তিনি এইরূপ নির্দেশ 
দিয়াছিলেন £ 

“85905 ৪ 0০ 1১091)0176 9910 0101)909£6. 

4৯ 01690601 ৪৬০10 09০0011:2ণ0 280 2 11910010602 01010217966 

৪1002090. 11) 9520 991155 1,816 016 072 0610081১5০1) 

ড০৪021085 8106070010,107106 700110116 5000217]19 ০0118196৫ 

8170 37 11010006100 1205 721০ 1011169 00000151967 40 ০01: 20016 
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সম্পাদক থাকাকালীন বিদ্যালয়ের গচ্ছিত অর্থের সহিত নিজের সংগৃহীত 
অর্থের যোগে বিদ্যালয়ের উত্তর পার্খে ত্রিতল অট্টরালিকাঁটি নির্মাণ করেন। মধ্য 
ইংরাজী বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরাঁজী বিদ্যালয়ে “বিণত কার' বৰ জন্য তিনি 
গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ (প্রায় ৬০,০০০ টাকা) সংগ্রহ করিয়া 
ত্রিতল ভবনটি সম্পূর্ণ করেন। তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকর্তা ৬/.৬/. [70761] 
বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন__ 
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১৯২৪ খুষ্টাবে স্কুলটিকে তিনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পন্ণিত করেন।* 
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নি ৯২৯ 


হর্ণেল পরে হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। অমৃতলালের “মহিত 
তখনও তাহার বন্ধুত্বের সুত্র যে ছিন্ন হয় নাই, নিম্নের পত্রটি তাহার নিদর্শন | 
পত্রটিতে শ্যামবাজার এ.ভি,. স্কুল সম্পর্কে কয়েকটি কথা আছে : 
"০ 1০০ (017218061107?5 1,066 
00101521510 ০1 75010100106, 


]81)0815 200), 26. 
1৮5 2621: /১001109,% 
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006 [01015215105 0£ 08100062. [ ভ191) 10 ০৬াচে 01009506115 
2170. 1095 5০০. 115০ 10176 6০ 10199 1165 200 ০1)010151) 0106 
5010001, ৮7106165212 006 615 10027 0107 £6101910612 1106 
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রঃ ঈ ্ 
[ 210, 101) 211 025 15103, 
ড০0015 ড€] 91005616155 
৬.৬. 130:0611. ** 
শিক্ষাবিভ।গের 1004919১ 30101) 080 প্রভৃতি সকল পাস্থ ব্যক্তিই 
অমৃতলালের গুণমুগ্ধ ছিলেন। বিছ্য(লয়ভবন নির্মাণের ব্যাপারে সরকারী 
সাহায্য সত্বেও কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবুন্দ চাদ তুলিয়া 
আংঁশকভাবে এই ব্যয়জণিত খণ পরিশোধ করেন। 


* সম্বোধনটি লক্ষ্য করিবার মতে । হর্নেল সাহেবের সহিত তীহীর পরিচয় ইহার অনেকদিন পূর্ব 
হইতে। ১৯১৪র ৭ই মে দাঞ্জিলিঙের [106 8198০) 2২০. 1" হুইতে তিনি অমুতলালকে 
যে পত্রটি লেখেন (অপ্রকাশিত ) তাহা উল্লেখযোগ্য--”[95৪ 3৪৮০ 4১001016519] 3880, 
70091506700 ৮615 00001) 102 052 6৮০ 3০০০৪-7৫1788-9815198)” 170 “৪৮৪. 
109015810 10101) 10956 15901)60. 106 98:66]%, ]ু 01]5 719 [1080 10076 
(1006 0০ ৪05০ 7608911, [705৮6150০০5 89206 095 €০ 1680 00656 


01855 0: 05,” 


%& পত্রটি অপ্রকাশিত 


১৩৩ 


দেশৈর শিক্ষাসমন্তা সম্পর্কেও অমৃতলাল অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা 
করিতেন । রামতন্থ লাহিড়ী, প্যারীচরণ সরকার, শিবনাথ শান্্ী প্রভৃতির 
মতো শিক্ষক বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে বলিয়া তাহার সর্বদাই 
একটা ক্ষোভ ছিল৷ তিনি মনে করিতেন শিক্ষকগণের স্থান সমাজের যে স্তরে 
আসিয়া দীড়াইয়াছে তাহার জন্য শিক্ষকরাই দাঁয়ী__ 
“..সেকালে গুরু মহীশয়গণের মধ্যে অনেকেই অসভ্যের ন্যায় হাটুর উপর 
কাপড় তুলিয়! হ'কা হাতে পড়াইতে বসিতেন। সকল সময় তাহাদের 
গালাগালিগুলিও সাহিত্যসঙ্গত হইত না।...কিন্ত যাহা কিছু শিক্ষা দিতেন, 
তাহা পাকা করিয়াই দিতেন । তাহাদের পাঠশালায় প্রায় ৮৪০15/৪:৫ 
১০5 থাঁকিত না। সে রকম বালককে হয় বিচুটির চোটে একেবারে 
পাঠশালা ত্যাগ করিয়া পলাইতে হইত অথবা গুরুমহাশয়ের শিক্ষার 
আটাআটিতে নিদান মাঝামাঝি £0:%/8:৭ এর দিকে অগ্রসর হইতে 
হইত... এখন শিক্ষক বলিয়া একট] জীতিরই অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে, 
বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকতা অনেকে অনন্তোপায় হইয়াই করেন। 
যেমন ইদানীত ব্রাহ্মণের ঘরে যে বেশী লেখাপড়া শিখিতে পাঁরে না, প্রায় 
তাহাকেই শাঁলগ্রামকে টনবেছ্য নিব্দেন করিতে ও যজমানের বাপের শ্রাদ্ধ 
করাইতে নিয়োজিত করা৷ হয়, তেমনি ধাহাঁর ইংরাজী আপিসে তেমন 
চাকরীর যোগাড় হয় না, তিনিই অনেক সময় নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকতা 
করিতে আইসেন ৷ দেশের শিক্ষক মহাঁশয়দিগের নিকট করজে ড়ে নিবেদন, 
আমায় মার্জনা করিবেন, আমি শিক্ষক্দিগের জন্য দুঃখই করিতেছি, 
তাহাদিগের নিন্দা করিতেছি.না, শিক্ষকবংশে আমার জন্ম, শিক্ষকের নিন্দা 
করিলে আমার পিতৃনিন্দার পাঁতিক হয় ; আমি নিজেও এক সময় শিক্ষকতা 
করিয়াছি । বাংলায় 01081 9০1০০] অনেকদিন হইতেই আছে। 
ইদ্দীনীং 7,198. ডিগ্রিরও সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু যথার্থ শিক্ষক সেই সব 
শিক্ষাঁলয় হইতে কয়জন বাহির হন ?২ৎ 
বিদ্ভালয়গুলির জন্য নির্দিষ্ট বিরস পাঠ্যপুস্তকের উপর অমৃতলাল যথেষ্ট 
বীতরাগ ছিলেন : 
...পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিবেনঃ কত বালকের পাঠ্যপুস্তকের 





২৫৫ পল্লীবাণী 3 চৈত্র ১৩২৭ ( সভাপতির অভিভাষণ ঃ বসিরহ1ট বাণী-সম্মিলনী ) 
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নীচে এক একখানি বাজারে উপন্যাদ খোলা আছে, পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে 
যদি সে উপন্যাসের মাধুর্য ও আকর্ষণী শক্তি অনুভব করিতে পারে, তবে 
কি তাহার এ সাহিত্যিক কদর ভোজনে প্রবৃত্তি হয় ?.--২ ৫৬ | 
স্থাতরাঁং গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়া বালকের মনে শিক্ষার আগ্রহ জাগ্রত 
করিতে হইবে, ইহাই ছিল অমৃতল্গালের মত। তিনি বলিয়াছেন__ 
“..*উপন্তাসেই শিক্ষারস্ত করা! যে প্ররুষ্ট পদ্ধতি, তা গ্রীসের ঈস্প ও ভারতের 
বিষুশর্ম| অনেকর্দিন আগে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন । উপন্যাসের ছলে রামায়ণ 
মহাভারতের সত্য বিবৃত করে কাশীদাস, কত্তিবাস, তুলসীদান লোকশিক্ষার 
অমর গুরু হয়ে রয়েছেন। এই শেষ বয়সে বীধাধরা কর্মজীবন থেকে 
তফাতে দীড়িয়ে আমি কলকাতার একটি প্রাচীন বিদ্যালয়ের কার্ষে 
সংশ্লিষ্ট রয়েছি; আর সকাল, ছুপুর, বিকেল, রাতি কেবল প্রীর্থনা করি যে, 
কবে ভগবান শিক্ষাবিভাগকে স্থমতি দেবেন __ যাতে ভাল ভাল উপন্যাস 
[ রবিনসন ক্রুসো, গালিভার্র ট্ররভেলস্‌, এ ট্রিপ টু দি মুন প্রভৃতির অনুরূপ ] 
বেছে তার! পাঠ্যপুস্তকে পরিণত করেন ।---১২৫৭ 
পাঠ্যপুস্তক রচনার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রতি তাহার একটা অভিযোগ ছিল : 
'অমিত-তেজ-হদয় বিদ্যাসাগর কি কখনও কাহাকেও ভয় করিতেন, 
নিজের বিবেকবিরুদ্ধ হইলে তিনি কি রাজাধিরাজেরও আজ্ঞা পালন 
করিতে সম্মত হইতেন? তবে কেন তিনি জাতীয়-ভাবশূন্ত পাঠ্যপুস্তক 
লিখিলেন ? চ০: ৬/1111919॥ 00118০এর সাহেব সিভিলিয়ানদের 
পড়াইবার জন্য তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি, সীতার বনবাস লিখিয়াছিলেন, 
আর বাঙ্গালীর ছেলের পাঠ্যপুস্তকের জন্য কেন তাহার লেখনী 
[২0010061005 06707015056, 10191] 01955 8001, 01090019615 
31951980175 অনুবাদ করিল ?--*২৫৮ 
অনেক সময়ে যে আবার শিক্ষার্থী অপেক্ষা পুস্তক বিক্রেতার দিকে লক্ষ্য 
রাঁখিয়। পুস্তক নির্বাচন করা হয়, তাহা অমৃতলাল জানিতেন। "স্বাধীনতার 
পথে-__বিশ্ববিষ্ালয়' নামক প্রবন্ধে সে কথা তিনি লিখিয়াছেন__ 


২৫৬ মানিক বহুমতী £ চৈত্র ১৩৩২ (বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির নুচনা-বচন ) 
২৫৭ মাসিক বহ্থমতী £ চৈত্র ১৩৩৩ (বিহার সাহিত্য-সন্মেলনে সভাপতির ভাষণ ) 
২৫৮ পঙ্গী-বাণী £ চৈত্র ১৩২৭ 
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“--*বিশ্বসৌধের সিঁড়ির প্রথম ধাপ হইতে আরম্ত করিয়া চিলের ছাদে 
পৌছান পর্যস্ত পুস্তক বিক্রেতার তুট্টি ও পুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যখন 
কি সিনেট, কি সিশ্ডিকেট, কি টেক্সট বুক কমিটি দেশে শিক্ষা বিস্তারকল্পে 
সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়া দীড়াইলেন, তখন ইংরাঁজ বলিলেন, যাও, এইবার 
তোমরা চরে খাও গে, আর আমাদের ভয় নাই ।*-*১২৫৯ 
অমৃতলাল লক্ষ্য করিয়াছিলেন বিষ্যালয়-পাঁঠ্য পুস্তকে পয়ার ছন্দের 
কবিতার নাঁমে অনেক ছন্দোছুষ্ট অর্থহীন কবিতাও ছাত্রদের পড়িতে হইত। 
পাঠ্যগ্রস্থে কবিতীর এই দুর্গতি দ্রেখিয়া তিনি বহস্তচ্ছলে কয়েকটি “আদর্শ 
কবিতা” লেখেন, যদিও অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি সর্বত্র যতিভঙ্গ করিতে 
পারেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ “ছাত্রগণের কর্তব্য নামক কবিতার কয়েকটি পংক্তি 
উদ্ধাত করি__ 
“.-.শিক্ষকের! লিখিবেন যতগুলি বই । 
মনোযোগ দিয়! সব ক্রয় করা চাই ॥ 
০ নি ্ সং 
যত ক্রয় কর বই বিছ্যা বেশী হয়। 
শিক্ষক আর সরন্বতী সন্তুষ্ট উভয় ॥”২৩৩ 


৩ 


শ্যামবাজার এ.ভি, স্কুলকে তিনি তাহার আঁবাসে পরিণত ছরিয়ছিলেন। 
প্রত্যহ বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে এবং রাস্তার ধারে তাহার বসিবার ঘরটিতে একটি বড় 
মজলিস বসিত। অমৃতলাল প্রায় প্রতিদিনই অপরাহু ৫টা হইতে রাত্রি 
১০ট1-১১ট] পর্যন্ত এখানে থাকিয়া! নানাপ্রকার আলোচনা করিতেন। এই 
মজলিসের মধ্য দিয়া তিনি সে যুগের সহিত এ যুগের একটি যোগস্থত্র 
গাথিয়া দিয়াছিলেন। ছোট বড় সকলের সহিত ঙ্গিশিবার তাহার আশ্চর্য 
ক্ষমতা ছিল। 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাহার “সতীর পতি" উপন্যাসে অমৃতলালের এই 
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১৩৩ 


মজলিসের একটি স্থন্দর চিত্র আকিয়াছেন। 'প্রতিভাশালী নাট্যকার ও ক্ষণজন! 
অভিনেতা” অমৃতলালের নিকট তাঁহার উপন্ত।সের দুইটি চরিত্র আসিয়াছেন এবং 


“নটচুড়ামণি মহাসমাঁদরে অভ্যর্থনা করিয়া! ইহাদিগকে বসাইলেন। কাঁগজ- 
পত্র যাহ! তিনি দেখিতেছিলেন, একপার্থে সরাইয়! রাখিয়া ইহাদের সহিত 
সদালাপে নিমগ্ন হইলেন। তীহার সরল অমায়িকতা, সরল বাক্যবিস্তাস 
সর্বোপরি প্রতিভায় সমুজ্জল তাহার বৃহৎ চক্ষদ্বয় বিপিনবাবুকে মোহিত 
করিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন শুধু নাটক বা থিয়েটারের বিষয় 
নহে-- নানা বিষয়ে যে সকল মন্তব্য তিনি প্রকাশ করিতেছেন, তাহ 
যেমন সারগর্ভ ও স্চিস্তিত, তেমনি বিশ্তদ্ধ রসিকতায় ওতপ্রোত | দেখিতে 
দেখিতে ছুই ঘণ্টাকাল কোথা দরিয়া যে চলিয়! গেল, তাহার হদিশ 
পাওয়া গেল না ।২৬১ 

ধূর্জটিপ্রসাঁদ মুখোপাধ্যায় 'নামজাদাদের মধ্যে? তাহার “অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে 


ভাল কথা-কইয়ের” তালিকায় অমৃতলালের নাম অন্তভুক্তি করিয়! লিখিয়াছেন__ 


শ্যামবাজারের স্কুল-প্রাঙ্গণে অমৃতবাবুর সঙ্গে কথা কইতে দাঁরণ ইচ্ছে 
হচ্ছে ।*২৬ অমৃতলালের “মজলিসী কথাবার্তা” ধূর্জটিপ্রসাদকে সর্বাপেক্ষা 
মুগ্ধ করিত: “অমৃত বোস মশাই আমার কাছে প্রধানতঃ মজলিসী 
মানুষ**। তাঁর মজলিসী কথাবার্তায়, তাঁর জ্ঞানের বহুমুখিতায়, তাঁর 
রসিকতায় মুগ্ধ হন নি এমন লোক দেখি নি ।*২৬০ 

বৈঠকী আলাপে কৃতী, সামাজিক অমৃতলাঁল সম্পর্কে স্যার দেবপ্রসাদ 
সর্বাধিকারীর অভিমত নিম্নরূপ : 

“**অমৃতলালের ন্যায় বৈঠকী আলাপে কৃতী এবং ইচ্ছুক শক্তিশালী 
সামাজিক আমি অল্পই দেখিয়াছি । গল্পে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পাঁরিতেন 
বিদ্যাসাগর মহাশয় আর পারিতেন দীনবন্ধু মিত্র । তারপর অমৃতলালের 
সমকক্ষ আর দেখি নাই 1২৬৪ 

এই ধরণের বেঠকী আলাপ সম্পর্কে অমৃতলালের নিজেরও ব্থুম্পষ্ট অভিমত 


ছিল, এবং তিনি তাহা এইভাবে লিখিয়। গিয়াছেন-_ 


৬১ 
১০৫ 
স্গুও 
হ৪ 


“সতীর পতি' (চতুর্নিংশ পরিচ্ছেদ ঃ মনীষী-সঙ্গমে ) পৃ ১৯৩-৯৪ 
“মনে এল' পৃ ৩৩ 

এ পৃ ১০৭ 
ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৭ 


১৩৪ 


সামাজিক বৈঠকে বসিয়া! জন্সন্‌, গ্যারিক, থ্যাকারে, ডিকেন্স প্রভৃতি 
মনীধষিগণ কত রসের কথা কহিয়া গিয়াছেন ) সাময়িক বন্ধুরা তাহার 
অনেকই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়। গিয়াছেন। এক্ষণে উহা! পুস্তকের 
পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়া! আঁমরা কতই না আনন্দ উপভোগ করি, কিন্ত আমাঁদের 
বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম প্রভৃতির কত মজার কথা,_ মজা! অথচ জ্ঞানানন্দপ্রাদ-_ 
কিন্তু সে সব কথা একেবারে চিরদিনের জন্য হারাইয়া গিয়াছে । .. 
আমাঁদের-_-এই কাঙ্গাল অভিনেতাদ্দের-কতক কতক কথাঁও হয়তো 
বাসি হইলে খাটিয়! যাইবে ।*২৬৪ক 
অমৃতলাল বলিতেও পাঁরিতেন অনর্গল। বাগজল্পনার একটানা শ্রোতে 
কৌতুকোচ্ছল রমফেনিল তরঙ্গের অভাব ঘটিত না এক মুহর্ত। কিন্ত একই 
রসিকতা তিনি বারংবার করিতেন না। প্রতি মূহর্তেই তাহার নূতন নৃতন 
রসের কথা জোগাইত-__ফলে সর্বক্ষণই শ্রোতাকে হান্টোস্ভীসিত হইয়! থাকিতে 
হইত-_ 
“অথচ সকল কথাতেই চাবুক থাকতো, সেট! হাসিমুখেই সকলে হজম 
কোরতো।...ছু'কথা শুনিয়ে দেওয়া, আবাব তাই দিয়েই খুসি করে দেওয়া, 
এ ক্ষমতা বড়ই বিরল ।.. মনে হয়, রসরাজ আমাদের [1,৪85 ০৫ 0১৪ 185 
[011)506] শুনিয়ে এবং দিয়ে গেলেন ।,২৬৫ 
গ্রে স্্টে 'বস্থমতী-সাহিত্য-মন্দিরের আলোচনা-বৈঠকে অমৃতলালের 
মজলিসী আলাপ শুনিয়াছিলেন সাহিত্যিক মণিলাল বন্দোপাধ্যায় । তিনি 
স্বৃতিকথ! বিবৃত কবিতে গিয়া বলিয়াছেন-_ 
“ঠিক ঘড়ির কাটা ধরে অপরাহু পাঁচটায় উপস্থিত হতেন বসবাজ অমৃতলাঁল 
'**বস্থুমতীর বৈকালী আসরে বসে তীরের আমলের নট্যশালার কথা ও 
কাহিনী বলতেন, আর আমরা সকলে তন্ময় হয়ে শুনতাম। বস্থমতীর 
সম্পাদকীয় বিভাগের সকলেই লে সময় কীচ-দিয়ে-ঘেরা স্ুদৃশ্ঠ সম্পাদকীয় 
কক্ষ ছেড়ে সামনের দিকে সারি সারি কেদারা-পাতা মজলিসে বসতেন 
" বসরাঁজের মুখের কথা শোনবার আগ্রহে । বাইরে থেকেও বু নামকরা 
সাহিত্যিক ও সম্পাদক আসতেন পুরাতন কথা শোনার আকর্ষণে । যেমন, 





২৬৪ক অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা' গ্রস্থের ভূমিকা! 
২৬৫ 'অম্বতান্বাদ' __ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাসিক বন্ুমতী, ভান্র ১৩৩৬ 


১৩৫ 


নাট্যকার রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, বঙ্গবাণীর বিহারীলাল 

সরকার, কৰি অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ভ্রেলোকানাথ মুখো- 

পাধ্যায়, পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

কি ক'রে বঙ্গীয় নাট্যশালার স্থষ্টি হয়, অঙ্টাদের মধ্যে কে কি ভাৰে 

কাজ করেছেন, এদ্দের আগে কলকাতার অভিজাতবর্গ যে সব থিয়েটার 

করেন, তাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য, আদি অভিনেত্রীদের কথা, এমনি 

বহু বিষয় নিয়ে তিনি যখন গল্প বলার ভঙ্গীতে বলতেন, আমরা সকলেই 

স্তব্ধ হয়ে শুনতাম ।২৬৫ক 

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধরণের মজলিসেব উল্লেখ করিয়াছেন, সে 
ধবনের সাহিত্য-মজলিস অমৃতলাঁলকে কেন্দ্র করিয়া স্টার থিয়েটারে এবং 
পরবর্তীকালে শ্যামবাঁজাঁর এ. ভি. স্কুলে বসিত। ইহা ব্যতীত শোভাবাজার 
বাজবাটাতে কুমার অসীমকুষজ দেব বাহাদুরের উদ্যোগে যে সাহিত্য-মজলিস 
বসিত, অমৃতলাল ছিলেন তাহারও কেক্ত্রস্থ ব্যক্তি। শ্যামবাজীর এ, ভি. 
স্কুলের এই লাহিত্য-মজলিসই বোধ হয়, ১৩৩৫ সালে “অমুত-চক্রে” বূপাস্তবিত 
হুইয়াছিল। এই অমৃত-চক্রের উদ্যোগে অমৃতলালের জীবদ্দশায় দুইবার তাহার 
জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম জন্মেত্সব হয় ৬ই বৈশাখ, ১৩৩৫ সাঁলে। 
সভাপতিত্ব করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । পরবর্তী উৎসব হয়, তাহার সাতাত্তর বৎসর 
বয়সে, ১৩৩৬এর ৬ই বৈশাখ । এই সভায় সভাপতি ছিলেন বিঁপিনচন্দ্র পাল। 
তাহার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতি বংসর ৬ই বৈশাখ সমাজের বরেণ্য 
ব্যক্তিবর্গের সভাপতিত্বে তাহার জন্মোৎসব উদযাপিত হইত। 


২৩ 


অমৃতলাল মনে প্রাণে সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। নাট্যজগতের সহিত ঘনিষ্ঠ 
ভাবে সংশ্লিষ্ট খাকিয়াও তিনি কোনদিন একা স্তবাসী ছিলেন না। সাধারণতঃ 
রঙ্ষালয়ের অভিনেতৃকুল সমাজের ঘ্বণা1 ও অশ্রদ্ধা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য 
সমাজকে এড়াইয়া চলেন । গিরিশচন্দ্র এই কারণেই সভাসমিতিতে বড় একটা 
যাইতেন না, বলিতেন-_ 





২৬৫ক দেশ: ১লা ভাদ্র ১৩৬৯ 


১৩৬ 


“সভা ধারা করেন তাঁরা আমাকে পাবার জন্যে ব্যস্ত নন। আর যেতেও 

আমার ইচ্ছা হয় না। উচ্চশিক্ষিতর! থিয়েটারে আমাদের অভিনয় দেখে 

খুশী হন বটে, কিন্তু বাইরে মনে মনে আমাদের ঘ্বণা করেন। তাই তফাতে 
থেকেই মান বীচাতে চাই ।,২৬৬ 

সমাজঘ্বণিত এই নটজীবন বরণ করিয়া অম্বতলালকেও “নিজ পরিবার মাঝে 
বিরক্তি কারণ” ও “কুটুম্বসমাঁজে লজ্জা নিন্দার ভাজন” হইতে হইয়াছিল। তথাপি 
“দেশের দশের? গ্লেষ-ব্যঙ্-হাসি'তে ভীত হইয়া তিনি “তফাতে থাকিয়। মান 
বাঁচাইতে” চাহেন নাই । সমাজের নিকট হইতে তীহার প্রাপ্য সম্মানটুকু 
আদায় করিয়া লইয়াছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহিত মিশিয়া। 
সমাজকে তিনি ত্যাগ করেন নাই বলিয়া সমাজও তাহাকে আকড়াইয়া ধরিয়া 
ছিল। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত এই কারণেই অমৃতলালকে «৪ ০9610 
50018] 61601 বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।২৬৬ক কি সাহিত্য-বাঁসরে, কি 
রাজনৈতিক্র জনসভায়, কি রঙ্গালয়ের বক্তৃতা-মঞ্চে__-সর্বত্রই তাহার আমন্ত্রণ 
ছিল। নাট্যপাধনার প্রথম পর্ব হইতেই তিনি সমাজের সকল স্তরে আপন 
স্থান করিয়৷ লইয়াছিলেন। 

১২৯৩ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী “সখি সমিতি” নামে যে মহিলা সতা স্থাপন 
করেন তাহার অন্তর্গত "মহিলা শিল্পমেলায়' কেবল মাত্র মহিলাদের ছারা 
নাটকের অভিনয় হইত। এই অভিনয়ের ব্যাপারে অমৃতলাল নানাগ্রকার 
সহায়তা করিতেন । ব্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন__ 

“সেই অভিনয়ে অমৃতবাবু আমাদের অনেক প্রকারে দাঃ য্য করিতেন। 

দৃশ্যপট সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, আমার একখানি উপন্যাস নাটবাঁকারে পরিণত 

করা এবং এ সম্বন্ধে অন্যান্ত বুবিধ কাঁধের ভার তিনি গাদরে গ্রহণ করিয়। 
ছিলেন। তাহার যত্বে-_ তাহার সাহাঁধ্যে আমাদের অভিনয়কার্য বেশ 
সহজসাধ্য হইয়াছিল। এই স্ত্রে তাহাকে আমি সাহিত্যবন্ধুবূপে প্রাপ্ধ 

হই । ক্রমে সেই বন্ধুতা আত্মীয়তায় পরিণত হয় 1২৬" 





২৬৬ 'ধাদের দেখেছি' (২য় ), হেমেন্দ্রকুমার রায়, পূ ২৬ 

২৬৬ঙক 1018108 :5600165 177 00০ 7361769] [0.6০29,১৪৪7069 ৮, 283, 

২৬৭ মাঁসিক]বন্ুমতী £ শ্রাবণ ১৩৩৬ । মহিলা] শিল্পমেলার রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত কিছু কিছু তথা 
অমৃতলালের ১২৯৭ সালে লিখিত 'পর্দার পশ্চাতের গত্র' (অসৃত গ্রস্থাবলী, ৪র্থ ভাগ) 


১৩৭ 


্রাহ্মদের কিছু কিছু গৌড়ামি ও আতিশয্যকে তিনি তাহার রচনায় তীব্রভাবে 
আক্রমণ করিলেও ঠাকুরবাড়ীতে অমৃতলালের সমাদরের অভাব কখনও হয় 
নাই।* ১৩০৪ সালে জ্যোতিরিন্রনাথের “"ভারত-সঙ্গীত-সমাজে' রবীন্দ্রনাথের 
“গোড়ায় গলদ'এর অভিনয় দেখিবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। অভিনয় 
দেখিয়া মুগ্ধ অনৃতলাল জ্যোতিরিজ্দ্রনাথকে একটি কবিতা লিখিয়৷ পাঠান। 
তাহার একস্থলে আছে-_ 


“-*বস্থজ অমৃতলাল পুরিয়! প্রাণের থাল, 
স্নেহ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা দেয় উপহার ॥*..২৬৭ক 


১৯০৫ সনে নাঁটযকাঁর ছ্বিজেন্দ্রলালের “খেয়াল” হইয়াছিল 'পুণ্রিমা-মিলনে"র : 
প্রতি পুণিমায় সাহিত্যিকদের এক সুমাবেশ। অমুতলালও এই খেয়ালে” যোগ 
দিয়াছিলেন। সেবার ঝুলন-পুণিমার সন্ধ্যায় অমৃতলালের উদ্যোগে স্টার 
থিয়েটারে বসিয়াছিল “পূণিমা-মিলনে'র আসর । 

বন্ততঃ লোকের সহিত মিশিবার একটা আগ্রহ তাহার বরাবরই ছিল। 
“এএকাকার+ প্রহসনে (১৩০১) তিনকড়ি মামার প্রসঙ্গে নিজের কথাই তিনি 
ব্ক্ত করিয়াছেন__ 

'জান তো, বুড়ো চিরকালই একটু লোকজন ভালবাসে, এই বড়দিন 

উপলক্ষে বিস্তর ভদ্রলোকের পায়ের ধুলো তার গানে পড়বে, 

জনকতক বিদেশী বড় বড় লোকেরও আসবার কথা আছে। তাদের 
অগ্যর্থনা, আমোদ-টামোদ দেবার জন্য বুড়ো ভাবী ব্যস্ত, তার মাথার ঠিক 
নেই ।? 


হইতে পাওয়া যাইবে । ইন্দিরা দেবীর 'রবীল্ত্রস্থৃতি' গ্রন্থেও এ সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে। 
্বর্ণকুমারী দেবী সম্পর্কে অমৃতলালের গ্রীতিপ্রসন্ন মনোভাব তাহার “কৃপণের ধন' প্রহসনের 
এক গুলে ব্যক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় অস্কের তৃতীয় গর্ভাস্কে কুন্তল। বলিতেছে _-“মেয়েমানুষ যদ্দি 
লেখাপড়া! শেখে, যেনৎ্ম্বর্ণকুমারীর মতই শেখে । দেখ দেখি কেমন লিখেছেন, যেখানটা 
পড়ি সেইখানটাই মিষ্টি ।' 

* ভাহার অনেক প্র&ুসনে ব্রাঙ্গদের ভাবভঙ্গী ও গোৌঁড়ামিকে বঙ্গ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু 
যথার্থ ব্রাঙ্মদের সম্পর্কে ঠাহ!র মনে কোন বিরাগ ছিল না । কেশবচন্্র সেন, দ্বিজেজ্রনাথ 
ঠাকুর, লোকনাথ মৈত্র, বিপ্িনচজ্র পাল প্রভৃতি ছিলেন তাহার আত্মীয়তুল্য। 

২৬৭ক 'সঙ্লীতসমাজের নিমন্ত্রণ ১ “অস্বৃত-মদিয়া' পৃ ২৯ 


১৩৮ 


স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ থাকাকালীন অনেক সময়ে তিনি থিয়েটারের 
ভিতরে না বলিয়া সাধারণের সহিত মিশিবার জন্য বাহিরের দিকে বসিতেন। 
পত্রিকা ও নাট্যশালা” প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে লিখিয়াছেন-_ 

“আমি একটু বাস্তা দেখিতে ভালবাসি, আর লোকজনও আমার সঙ্গে 

অন্ুগ্রহ করিয়৷ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন বলিয়! সকালে বিকালে 

বাহিরের দিকে বসিতাম, ত্বভাঁবতঃই ছুই-দশজন আসিয়া আমার সঙ্গী 

হইতেন ২৬৮ 

মনে হয়, তাহার রচনা! পাঠ করিয়া দেশের লোক তাহাকে যতটা 
জানিয়াছে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী জানিয়াছে তাহার সহিত কথা 
কহিয়া। হেমেন্দ্রকুমার রাঁয় লিখিয়াছেন-__ 

«*.অমৃতলালকে দেখেছি আমরা বহু সভাসমিতিতে এবং সাহিত্যিক ও 

শিল্পীদের বৈঠকে । যে কোন সভা তার উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হয়ে 

উঠতো 1১২৬৯ 

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহিত তাহার পরিচয় ছিল ঘনিষ্ট । দেশীয় করদ 
বুপতি ও ভূম্যধিকারীদের সহিত তীহার অন্তরঙ্গতা ছিল গভীর । রামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রন্মীনন্দের সহিত তাহার ছিল যথেষ্ট হৃদ্যতা। হরপ্রসাদ 
শাঁ্্ী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁলীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়কুমার মেত্রেয় প্রভৃতি 
বিছজ্জন ছিলেন তাহার একান্ত শুভাকাজ্ফী। ইন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্তর 
মেন, জলধর দেন, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, প্রভাতকুমীর মুখোপাধ্যায়, 
্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, অন্ুরূপা দেবী, কাঁমিণী বায় প্রভৃতি 
সাহিত্যসেবী ছিলেন তাহার গুণমুগ্ধ। স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,।বপিনচন্দ্র পাঁল 
প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কের সহিত তীহার নিয়মিত সাক্ষী ও অন্তরঙ্গ পত্র বিনিময় 
চলিত। এমন কি কলিকাতার তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজের অত্যন্ত পদস্থ 
ব্যক্তিবর্গও যে তীহাকে কতটা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন তাহা তাহাদের পত্রাবলী 


২৬৮ সচিত্র শিশির £ বড়দিন সংখা ১৯২৪ 
সৌরীন্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন _'এ আসরে উপস্থিত হয়ে আমিও পেতুম বসবার 
জন্য চেয়ার। ওঁদের নানা কথা আমি শুনতুম-.*অঙি দয়, নাটক নিয়ে আলোচনা**তা ছাড়া 
সমাজতত্তবের কথ।।' (সচিত্র শিশির 2 বৈশাখ ১৩৬৪ ) 

২৬৯ 'ধাদেব দেখেছি' য়) পৃ &১ 


১৩৯ 


হইতে প্রতীয়মান হয়। স্যার ডেভিড ইউল তো! একটি পত্রে তাহাকে :6 
1176 ০£ 00৩ [৪5০৮ আখ্যাই দিয়াছিলেন।* 

সমাজের নানা স্তরের বিভিন্ন মনোভাবসম্পন্ন লোকের সহিত আমৃত্যু 
সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া! চলা কম ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নহে। তিনিই প্রথম 
এবং একমাত্র “থিয়েটারের লোক' সমাজ ধাঁহাকে সসম্মানে এবং সর্বতোভাবে 
গ্রহণ করিয়াছিল। 

বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেরও সহিত অমৃতলালের সংযোগ ছিল। তিনি 
রাজ! বিনয়কষ্চ দেব-প্রতিষ্ঠিত দাতব্যসভার ( শোভাবাজার বেনেভোলেণ্ট 
সোসাইটির ) সভ্যক্ূপে এবং কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের লহায়করূপে ছু:স্থের 
সেবা করিয়৷ গিয়াছেন ।** ১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে যখন 'ইংরেজীপড়া ছেলেদের 
মনে বাংলা পুস্তক পড়িবার প্রবৃত্তি জাগরণের জন্য সাঁধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা” 
হয়, তাহারও সহিত অমৃতলালের “ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল” ২৭০ 

তত্কালীন শাসক সম্প্রদরায়ও জানিতেন যে অমৃতলাল বাঙালী সমাজের 
একজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি । তাই লাটতবনের এবং লাটসাহেব কর্তৃক 
আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাহার নিমন্ত্রণ হইত ।*** 


* ১৯১২ সনের ৮ই জানুয়ারীতে লেখা পত্রটির আরম্ভ এইরূপ £ 
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** অমুতলাল রাজা বিনয়কৃষ্ণের এই প্রকার 'ম্বদেশের হিতসাধন চেষ্টার' উল্লেখ করিয়া 
“আদর্শ বন্ধু' নাটকটি তাহাকে উৎসর্গ করেন। 
২৭* ১৩৩২ সালে বীরভূম সািত্য-সম্মেলনে ভাহার ভাষণ দ্রষ্টবা | 
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২৪ 


দেশকে তালবাসিবাঁর, দেশের মেবা করিবার আগ্রহ নিতান্ত বালক বয়স হইতে 
অমৃতলালের মনে বদ্ধমূল হয়। এ বিষয়ে তাহার প্রথম দীক্ষা নবগোপাল মিত্রের 
নিকট। বয়সে তিনি তখন “দশকের থাক" অতিক্রম করেন নাই। তাহার 
মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে লিখিত “প্রজানীতি' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধের স্থত্রপাঁত তিনি 
করিয়াছিলেন এইভাবে__ 
“কিঞ্চিদধিক ৬০ বৎসর পূর্বে মহবি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ স্বল্প কতিপয় প্রধান 
পুরুষের ব্যবস্থায় ও নবগোপাল মিত্রের পৌরোহিত্যে স্তাশনাল বা জাতীয়তা 
নামে রাজনীতি পূজার যে ঘটস্থাপনা কর! হইয়াছিল এবং যে পূজার জন্য 
দশকের-থাকে-স্থিত আমরা কয়েকটি কিশোর -_ পুষ্পচয়নে, চন্দনঘর্ষণে, 
ধুপদীপাদি প্রজলনকাধে আপনারদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেই ঘটপৃজা 
ক্রমে প্রতিমা হইতে প্রতিমাস্তরে পরিণত হইতে হইতে কংগ্রেসের 
ছুগোৎ্সব সমারোহে দেশকে উৎসব-রবে মাতাইয়া তুলিয়াছিল।”২৭০ক 
ক্রমে তাহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং দেশের রাঁজনৈতিক অবস্থার স্থগভীর 
পর্যবেক্ষণ তাহার স্বার্দিশিকতাকে অপর সকলের দেশহিতৈষণা হইতে স্বতন্ত্র ও 
বিশিষ্ট রূপ দান করে। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই দেশপ্রেমিক ছিলেন 
এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের সময় নিক্ষিয় থাকেন নাই । দেশের অতি প্রত্যক্ষ 
অর্থ নৈতিক দুগতি-ছূর্ঘশার সমাঁধান-প্রয়াসই তাহার নিকট দেশসেবার বড় আদর্শ 
বলিয়া বিবেচিত হইত । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্থবেন্দ্রনীথের সহযোগীরূপে 
তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন, গান লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহা বক্তৃতায় ও 
গানে ভাবোচ্ছাস অপেক্ষা অতিবান্তব সমস্তাগুলিরই প্রতি ইঙ্গিত আছে। 
তাহার দেশপ্রেম বা ত্বার্দেশিকত] বঙ্গদেশকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত 
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হুইয়াছিল। তিনি “নবজীবন' নাট্যে “ভারতমাতা"র ছুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত "দিলেও 
বাজনীতিক্ষেত্রে বঙ্গজননীকেই অধিক চিনিতেন। তিনি স্বজাতি বলিতে 
'ভারতবামী অপেক্ষা বাডীলীকেই বুঝিতেন বেশী । নিজেও বলিতেন সে কথা-_ 

সারা! ভারতবর্ষটা এক করে আকড়ে ধরবার মত প্রশস্ত বক্ষঃস্থল আমার 

নেই, তাই আমার সমস্ত ভালবাসাটা চিরজীবন ধরে বাঙ্গালার নামে-_ 

বাঙ্গালীর নামে উৎসর্গ করে দিয়ে রেখেছি ।১২৭ ১ 

বাংল! দেশ ও বাঙালী জাতির সহিত বাংল! ভাষাকেও তিনি অত্যন্ত 
ভালবাসিতেন : 

“আমার বাংল! ভাষাকে আমি বড় ভালবাসি, সকল বাঙ্গালীই বাঁসেন, কিন্তু 

আমি যেন ব্ড ভালবাসি ; আমার ভাষাকে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী 

ভালবাসেন, একথা মনে হলে আমার যেন একটু ঈর্ষা, একটু গায়ের 

জাল৷ হয়। শুধু বাংলা ভাষাকে কেন, আমি বাংলা দেশকেই ভালবাসি, 

বাঙ্গালীকেই ভালবাপি । আমি ভারতবাসী হতে পারি, কিন্তু [70191 নই, 

আমি বাঙ্গালী ।২৭২ 

এইজন্য তাহার নাটক-প্রহসনে বাংলা দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
ধর্মীয়, এবং বাঙালীর চরিত্রগত, পরিবারগত ও শিক্ষাগত, নানাপ্রকার সমস্তার 
অবতারণ। দেখিতে পাই । বাঙালী-চরিত্রেও তিনি নাঁন। দিক হইতে আলোক- 
পাঁত করিয়! ত্রুটি ও অসঙ্গতিগুলি আমাদের দেখাইয়া দিয়াজ্ছন : সাহেব 
বাঙালী, ফিরিঙ্গি-ভাবাপন্না শিক্ষিতা বাঙালী নারী, পুত্রের বিবাহে পণলোভী 
বাঙালী, চাকুরীলোভী ও আত্মসম্মীনত্যাগী বাঙালী, ভোটদ্বন্বে বিপর্যস্ত 
বাঙালী, ভণ্ড দেশহিতৈষী বাঁগালী, উপাধিলোলুপ বাঙালী, বকধার্মিক বাঙালী 
ইত্যাদদি। আদশত্র্ট নকলনবিস বাঙালীকে আত্মস্থ করিবার সাধনাকেই 
তিনি তাহার শ্রেষ্ঠ কর্তব্যকর্ম বপিয়! স্থির করিয়াছিলেন । তাহার শ্বদেশপ্রেম 
এইভ।বেই পরিস্ফুট হইয়াছিল । 

পাশ্চান্তশিক্ষার প্রভাবে দেশসেবা ও পরোপকারের নামে আমর! কি ভাবে 
আত্মবঞ্চন। করিয়াছি জহা তাহার তীক্ষদৃষ্টির সম্মুখে ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় 
নাই-_ 


২৭১ ১৩৩৩ সালে মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে অসুতলালের ভাষণ দ্রঃ 
২৭২ ১৩২৭ সালে বসিরহাটে বাণী-সশ্মিলনীর অনুষ্ঠানে অম্তলালের ভাষণ দ্রঃ । 


১৪২ 


“ইত্রাঁজের শিক্ষা ও সংসর্গের প্রভাবে আমাদের সর্বাপেক্ষা বলবান হইক্সাছে 
পরোপকার প্রবৃত্তিটি; এই সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজনাতে আমরা গর্তধারিণী 
মাতাকে পাচ টাকা মাসহার বন্দোবস্তে কাশী পাঠাইয়া সন্ীক শকটারোহণে 
দেশমাতার “বন্দমাতা” গাহিয়া বেড়াই; এই পরোপকারব্রতে মত্ত হইয়াই 
আমর সহোদর ভ্রাতার নামে হাইকোটে মোকর্ম! কভু করিয়া দিয়! 
প্রয়াগে, আগ্রায়, কানপুরে ভাই খুঁজিয়া আলিঙ্গনের আকুলতায় কাদিয়া 
ফিরি...।৮২৭০ 
এই স্থৃতীব্র বাঙালীয়ানাই তাহার দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। তাহার 
স্বাদেশিকতা আগচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ন্যায় বাঙাঁলীরই কল্যাণচিস্তায় মূর্ত 
হইয়াছে। 
স্বরাজ-সাধনা,২"*নামে তিনি যে দীর্ঘ প্রবন্ধটি ( অসমাপ্ত) এক সময়ে 
লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাহার বক্তব্য ছিল এই যে, আমরা যে-ম্বরাঁজ লইয়া 
এত মাতামাতি করিতেছি উহা! মূলে হুবহু বিলাতীর অন্করণ, এবং পরধর্ম 
বলিয়াই উহা! আমাদের মন্তস্যত্ব নাশ করিতেছে । উহা! ক্রমেই প্রাণহীন, শক্তিহীন 
ও ধর্মহীন হইয়া! পড়িবে; কারণ জাতির চিরাগত সাধন ও সংস্কার এবং 
তাহার চরিত্র-নিহিত যে ধর্মজ্ঞান তাহার উপরেই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা না হইলে এ 
জাতি আত্মন্রষ্ট হইবে ; আত্মন্রষ্ট হইলে স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না। 
“বাল্যের বেসাতি” কবিতায় এই কথাই লিখিয়াছিলেন, 
“...্বদেশ ব্বদেশ স্বরাজ স্বরাজ যতই মুখে ফুটছে । 
দিশি খাছ্য দিশি বাদ্য দিশি গছ্য ততই শিকেয় উঠছে ॥ 
হারমনিয়ম নিয়ম এখন হয়েছে হবিনামে | 
গুমর করে কুমোৌর গড়ে দেবী বিবিঠামে ॥ 
ইউনিটি ইউনিটি করে ভিরকুটী করি মুখে । 
বিদ্বেষের উদ্দেশে আগুন লকলকাচ্ছে বুকে ॥***২?« 


২৭৩ 'অকাল বোৌধন' -- সোনার বাংলা, ১৯এ জ্যৈ্ট ১৩৩* | “বাবু' প্রহসনে (১৩০ ) দীর্ঘকাল 
পূর্বেই অমৃতলাল দেখাইয়াছেন, দেশহিতৈষী ফণ্ীচরণ মায়ের মীমিক তিন টাক! খোরাকি 
হইতে (দুইটি একাদশীর দরুণ ) তিন আন! কাটিয়। লইয়া মাকে বলিতেছে _- “আমি খুব 
মাতৃভক্তি করতে জানি, ভারতমাতার জন্ত আমি দিনরাত ব্যতিবাস্ত *** 

২৭৪ মাসিক বন্ুমতী, ১৩২৯-৩, 

২৭৫ এ ভাত্র, ১৩৩০ 


১৪৩ 


এই অস্তঃসারশূন্ত দেশহিতৈধিতার বহ্বারম্ত বঠীকৃষ্ণ বটব্যালে* মধ্যে 
অম্ৃতলাল ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। একজন ছূর্গত গ্রাম মগ্ডলকে - যী 
বলিতেছে __- 
“দেখছি তোমরা অতি অসভ্য জায়গায় থাক; দেশহিতৈষিতায় কি কি 
দরকার, কিছুই জাননা , তোমাদের গ্রামের ছুভিক্ষের প্রতিকার করতে 
যাব, আমি ইনটারমিডিয়েটে গেলে আমায় চিনৰে কে? ফাষ্ট ক্লাশে 
যাবার আসবার টিকেটের দাম ঠিক কর, আর আমি কেলনারের 
হোটেলে খাব, লেকচার দেব, তার জন্য একজন ফিরিঙ্গি রিপোর্টার 
এখান থেকে নিয়ে ষেতে হবে, তার সেকেও ক্লাশের ভাড়া, আর ফি ষে 
ক'টাক। নেয়। তারপর আমি যে যাঁচ্ছি, তার জন্য রা'জসাহী, ঢাকা, যশোর, 
পাটনা, বেনারস, বোম্বাই, মান্রাজ, সিলোন, বিলেত আর যে যে জায়গায় 
আমাদের ব্রাঞ্চ-সতা আছে, সেখানে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে-**1১% 
কিন্ত মানুষের অসঙ্গত আচরণের ব্যঙ্গমণ্তিত সমালোচনাই শুধু নহে, 
তাহার চরিত্রগত মহত্বের প্রশংসা কৰিতেও তিনি কুষ্ঠিত হইতেন না। 
তাহার মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া “লিবার্টি” পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তন্ভে 
লিখিত হইয়াছিল -_- 
'৬/1)11০ 1)61790. 100 1980121)06 110) 31091005 270. 01816811095, 
1015 20311901018 0017 1581 130101110 ৪00. £:6877655 117 1315 
0201016 ৪5 50015081)2005 2100 511)021:6. 01796 ০5:01911)5 195 
006 20000: ০0৫6 32৮ 0:04. 5951 4১025 01: 1378০ 
৮721) 05-18106,২ ? ৬ 


* বাবু £ ১ম অন্ধ, ১ম গর্ভ 
এই প্রহ্সনটি ইংরাজীতে অনুদিত হওয়ায় অস্বতলালের শ্লেষ ও উদ্দেগ্ত অন্য প্রদেশবাসীও 
উপলব্ধি করিয়াছিল। পগ্গিত হরিনাথ দে “দি হেরান্ড' পত্রে ১৯*৯ সনে প্রথম 'বাবু'র 
ইংরাজী অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। ১৯১১ সনে নিবারণচন্্র চট্টোপাধ্যায় অনুদিত “17 
7৪৮৬ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'কুপণের ধন' প্রহসনেও দেখিতে পাই অমুতলাল প্রসঙ্গ 
সৃষ্টি করিয়। মধুখুডোকে দিয়! বলাইয়াছেন -- “আম! হতে দেশের উপকার চাও তো -- সব 
গাঁ। ধরাও। এই যে সভা করে দেশের উপকার -- না থেয়ে গেঁজেলি, আমায় বড়ই বিরক্ত 
করেছে।' 
২৭৬ [10 10067001:10100+ ১1196 171051:05 2 3,7.1929. 


১৪৪ 


অমুতলাল যে শুধু তাহার রচনাদির ত্বারা বাঙালী জাতিকে উহ্দ্ধ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সক্রিয়- 
ভাবেও তিনি তাহার আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করিয়।ছিলেন। তৎকালীন 
এক সভায় উপস্থিত ছিলেন স্ুুসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি 
লিখিয়াছেন, 

“*শু অমৃতলাল | আসছেন শুনে আলোমবাজারে বহু জনসমাগম হয়; 

আমিও উপস্থিত হই। .'এই ধপধপে লোকটির যুবাকগ্ঠের আন্তরিক 

উচ্ছ্বাস, ভাষার সরস আচ্ছাদনে, সকলের অস্তরেই দারুণ অপমানের সাডা 

জাগিয়ে প্রতিবিধানের জন্য বদ্ধপরিকর ক'রে দিয়েছিল। : আমি কেবল 

লক্ষ্য করছিলুম তার কথাগুলি। তারা যেন উৎ্সমূথ থেকে স্বত:স্ফ্ত, 

চিস্তা-চেষ্টা-চচণীর ধার ধারে না 1'২৭, 

এই বক্তৃতায় তাহাব শেষ কথ]! ছিল বিলাতী-বর্জন। এই সময়ে লেখা 
“সাবাস বাঙ্গালী” নামক নক্শায়ও বিলাতী-বর্জনের কথা তিনি বলিয়াছেন । 
"ওরা জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান* এই গানটিতেও তিনি ওই একই 
পথ নির্দেশ করিয়াছেন, বাঙালীকে স্বাবলম্বী হইবাব মন্ত্র দরিয়াছেন। 

একদা শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজকল্যাণ, রাঁজনীতি প্রতৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 
সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হইত অ্যাল্বার্ট হলে। জাতীয়তাবোধে জনচিত্ত উদ্দ্ধ 
করিবার মানসে অমৃতলালও বক্তৃতা করিবার জন্য আযাল্বার্ট হলে আহ্ত 
হইতেন । শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিয়াছেন -__ 

বর্তমান শতকে 'রসরাঁজ অমৃতলাল বন্থ, বিপিনচন্দ্র পাল, ণনি বেসান্ট, 

সরোজিনী নাইড়ু প্রমুখ মনীষী ও নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শুনিব।। সৌভাগ্য 

আমাদের হইয়াছে ।”২৭+ক 

এইসব কারণে অমৃতলাল শাসক সম্প্রদায়ের বিশেষ স্থনজরে ছিলেন না। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জের মিটিবার পূর্বে ( ১৩১৯ ) ন্দ্রশেখরে” ইংরাজ-নিন্দা 
আছে এই অজুহাতে পুলিশ কমিশনার অমৃতলালকে অভিনয় বন্ধের নোটিশ 
দিয়াছিলেন।২৭৮ 
২৭৭ মাসিক বন্ুমতী £ ভাদ্র ১৩৩৬ 
২৭৭ক “কলিকাতার সংস্বতি-কেশ্রী' পৃ ১৭৪ 


২৭৮ পুরাতন পঞ্রিকা' __ মাসিক বন্ুমতী £ ফাল্গুন ১৩৩১ 
'প্রজানীতি' (১৩৩৫) প্রবন্ধের একম্থলে অমৃতলাল লিখিয়াছেন -- **৬ বৎসর পুর্বে যখন 


১৩ ১৪৫ 


১৯০৬ খৃষ্টাব্ধে যখন ফরিদপুর জেলায় ছুতিক্ষ হয় তখন অমৃতলাল স্টারের 
লর্ীতাচার্য রামতারণ সান্যালের সহায়তায় একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন 
করেন। টাদা তুলিয়া! এবং স্টারে সাহায্য-রজনীর ব্যবস্থা করিয়া প্রায় বিশ 
হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই সাহায্য-রজনীর ব্যাপারে “বেঙ্গলী' অফিস 
হইতে হরেন্দ্রনাথ তাহাকে অস্থরোধ করিয়া এই পত্রটি লেখেন__ 

"5৩ 321759166 709 0০919096018 906০, 

09100068 3. 7. 1906 

715 0621: 4১1701109, 32100, 

[ 0০9 1)0906 5০0 11] £15০ 2 7061)6616 10181)6 1 210 01 00 
18100106501] 51116217215 01 7856 70617£91. 1 210 5016, 0 
11] ৫0 50, 17251065 158910 €0 00০ 10661) 061:50192] 117061656 
ভ/1)101) 500 1)8০ 09121 11) 006 1009 0061. 

[10002 500 212 10 50900 1)68101). 

০5 86615, 
91121061 . 821721162% 
বক্তা হিসাবে গাহার অত্যন্ত স্থনাম ছিল বলিয়া সকলেই তাহাকে আহ্বান 
করিতেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন-_ 

«কোন সভায় ব1| কোন বক্তৃতামঞ্চে উহাকে দেখিলে ক্লোকে আনন্দে 

উৎফুল্প হইত। আর কেবল কলিকাতায় কেন, বাঙ্গালা, বিহার, পশ্চিম 

কোথায় ন। তাহাকে লইবার জন্য দেশের লোক ব্যস্ত হইত 1২৭৯ 


নীলদর্পণের প্রকাণ্য অভিনয় করি, তখন হাতে দড়ি পড়িবে ভাবিয়া মনকে তাহার জঙ্ 
বেশ কড়া করিয়া গড়িয়৷ রাখিয়াছিলাম , দুর্ভাগাক্রমে সে আনন্দ নীলদর্পণ না দিলেও বছর 
চারি পরে অন্ত কোন নাটক আমাকে দিয়াছিল।" নাটকটি 'হুরেন্দ্র-বিনোদিনী' , "হাতে 
দড়ি'র কারণ ইংরাজকে বিদ্রুপ । 
স' পত্রটি অপ্রকাশিত। 
২৭৯ মাসিক বহুমতী £ বণ ১৩৩৬ 
, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র বাগল ১৯২৭ সনের এক বিবেকানন্দ ম্বৃতিসভার প্রধান বক্তারপে 
অমৃতলালকে দেখিয়াছিলেন 7 
প্রধান বক্ত। দুইজনের কথ! মনে আছে, রসরাজ অনুতলাল বন্থু এবং মনীষীপ্রধান 
বিপিনচন্ত্র পাল।'*'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা! অনেক কথা। বলিলেন। __ "স্বামী 
বিধেকানন্দ ও ভারতবর্ষ' _- শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৭*। 


১৪৩৬ 


তাহার 'নবজীবন' নাট্যের (১৯০২) প্রথম দৃশ্টে যে ভাগলপুর কন্ফাবেন্সের 
উল্লেখ আছে, সেই কনফারেন্সে বক্তৃতা দিবার জন্য তাহাঁকে টেলিগ্রাম করিয়া 
নিমন্ত্রণ করা হয়।২৮* 
তাহার বাগ্সিতাশক্তি সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন-_ 

“তাহার কথায় পাপ্ত রসিকতা থাঁকিত, কিন্তু সেগুলি প্রতিভাদীপ্ত 

বাচালতা নহে, তাহার বক্তৃতা ছিল হিতগর্ভ। তাহার বক্তৃতার লক্ষ্য 

ছিল লোকশিক্ষা। বড় বড় বাগ্মীর বাক্যপল্লৰ ও আড়ম্বরময়ী ভাষা অমৃত- 

বাবুর বক্তৃতার পর বিফল হইয়া গিয়াছে । তিনি ভাঙ্গা আসর জোড়া 

দিতে পাঁরিতেন, এবং তাহার বক্তৃতার পর আর কেহ আসর জমাইতে 

পাঁরিত না। যেমন কীর্তনের পর আর কথকতা জমে না, অমুতবাবুর 

বক্তৃতার পর ভাল ভাল বক্তার কথা আর জমিত না ।”২৮*ক 

রাষ্্রগ্ুরু স্রেন্দ্রনাথও জনসাধারণের উপর তাহার বক্তৃতার প্র্তীব সম্পর্কে 
সচেতন ছিলেন । ১৯২৩ সনের ৩০এ নভেম্বর যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সাস্থয 
নির্বাচন-ছন্দে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্রেন্দ্রনাথের প্রতিছন্্বী হন, তখন তাহার 
নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য অমৃতলালকে বিশেষভাবে অনুরোধ 
করিয় স্থরেন্দ্রনাথ নিম্নের পত্রটি লেখেন__ 
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২৮* এই প্রসঙ্গে দৌরীন্তরমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, '১৯** সনে ভ্তাগলপুরের বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল 
কন্ফারেন্সের অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রাজ! বিনয়কৃ্ণ দেব।...রাজ! বিনযকৃ্ণ টেলিগ্রাম 
পাঠালেন অমৃতলালকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করে ।'"*পরেব দিন অমুতলাল বক্তৃতা করেছিলেন 
তৃতীয় এবং মধাম শ্রেণীর রেলযাত্রীদের দুর্দশীর বৃত্তান্ত বর্ণনা কবে।, (সচিত্র শিশির £ জৈন 
১৩৬৪ ) 

২৮*ক 'অমৃত-ম্মতি' -- মাসিক বন্গমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ 


১৪৭ 


& 1£211016 65210 10000 ৮০81: 58190010101. 311)90 73 £0117£ 
€০ 0019 2 12062201718 0০-0001109৮ 9800109, ৪৫5 7.1. ৪ 
095510016, 7 91281] 02610 16 ৪ 1686 9৬০ 16 5০০ 0010 
1110915 ৪9006170. 800. 50681010106 1060655581 81191966106 
601 9০01 ০010৬০581802 ড/1]1 16 10790 05 206. 
[1000০ 500. 216 0106 ০1]. 
[৪0 
০015 19100160115, 
901:61)061 নব. 321761169. 


1, ৩, 11982 25:90 7321011) 990% 2150 00 50106 2100 5019016 


1106. 
9. বৃ, 355 
অমতলালের বাগ্সিতা ও স্থরেন্দ্রনাথের পত্রটির প্রসঙ্গে নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখষোগ্য__ 


বাগীরাজ বর্ক (09106 ) যত বড় বক্তাই (০0:৪০: ) হোন, 
শেরিডানের বক্তৃতায় সমগ্র দেশবাসী যেরূপ মন্ত্রমু্ধ হইত, বর্কের বক্তৃতায় 
সেৰপ হইত না । ইহার কারণ অন্য কিছুই নয়, শেবিডান থিয়েটার-সংশরিষ্ 
(নাট্যকার ও অধ্যক্ষ) ছিলেন বলিয়া! বিশেষ রকমই জানিস, দর্শকবৃন্দকে 
কেমন করিয়া মুগ্ধ করিতে হয়। আমাদের বঙ্গ রঞ্গালয়ে রসরাজ অমুতলাল 
ছিলেন এই শেরিডাঁনেরই প্রতীক !,২৮*খ 
অমৃতলালের স্বাদেশিকতার অন্যতর বিশিষ্ট প্রকাশ হইয়াছে বাংলার প্রাচীন 
রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা ও অনুরাগে । অনেকে 
এইজন্য তাঁহাকে সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপস্থী বলিয়া মনে করেন। এ বিষয়ে 
অমৃতলালের নিজের বক্তব্য এই : 
“বুড়ো অমৃতলাল পুরানো বুলি বলে বলিয়া একটা অপবাদ রটিয়াছে, অর্থাৎ 
ধাহার| বলেন, তীহার] মনে করেন, অপবাদ ঘোষণা করিতেছি । কিন্তু 
অমৃতলাল নিজে মনে করেন যে, ইহা অপেক্ষা প্রশংসাবাদ তাহার পক্ষে আর 


* বিপিনচক্্র পাল। 
** পত্রটি অপ্রকাশিত 
২৮*খ 'অভিনয় শিক্ষা' __- পৃ২৭ 


৯১৪৮ 


বেশী কিছু নাই। চল্লিশ বৎসরের পুরাতন চাউল, একশত বৎসরের দ্বৃত, 

তেঁতুল, পুরাতন আকবরী মোহর, শাল, জামেয়ার, মেহগ্সি কাঠের খাট, 

পুরাতন কীঁগীল কাঠের সিম্ধুক আমার ঘরে থাকিলে যেরূপ গর্ব করিতাঁম, 

প্রাচীন জ্ঞান, প্রাচীন জ্ঞানীদের বচনের সারার্থ সংগ্রহ করিয়াও আমি 

সেইরূপ গবিত হই ।,২৮১ 

এই মনৌভাবহেতু আমাদের 'জেলেপাঁড়ার মঙ'কেও তিনি কোনদিনই হেয় 
জ্ঞান করেন নাই । বাংল! দেশের সমাজজীবনের এক একট দিক ফুটিয়। উঠিত 
ঠচত্র সংক্রাস্তির দিনে বাহির হওয়া এই “জেলেপাড়াঁর সঙে”। স্ঙ যে হীন নয়, 
ছোট নয়, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ১৩২২ সালের চৈত্র সংক্রাস্তিতে (ইং ১৯১৬) 
অনুষ্ঠিত 'জেলেপাঁড়ার সঙে'র ছভাগুলি তিনি রচন। করিয়] দিয়াছিলেন।২৮১ক 
জেলেপাড়ার সঙের প্রধান উদ্যোক্তা জ্যোতিশ্ন্দ্র বিশ্বাসের অন্ুরোধেই তিনি 
ইহা করেন । 

পরেও তিনি নিয়মিতভাবে ছড়া লিখিয়া দিয়াছেন, যেমন ১৯১৭ সনে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র চুরির ব্যাপার লইয়া “বিদ্যার মন্দিরে সিঁদ” । হেমেক্দর- 
প্রসাদ ঘোষ লিখিয়াছেন, অমৃতলালের এই সব ছভাই-_ 


“সঙের ছড়া ও গানের আদর্শ হইয়া! রহিল। পরে নানা সঙের জন্য 
ছড়া ও গাঁন বাঁধিবার সময়ের অভাব ঘটিলে তাহারই পরামর্শে সঙের 


পরিচালকগণ অন্যান্য লেখকের নিকট যাইতে লাগিলেন ।,২৮* 
অমুতলাল-রচিত সঙের ছডাঁর বিশিষ্টতা সম্পর্কে “বহৃমতী” সম্পাদক 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, 

“জেলেপাড়ার সঙেব ছড়ায় বর্তমান যুগের ৰাঙ্গালীব ৬াবনসমস্যা_ 
সমা'জবিভ্রাট লইয়া যে সকল অতুলনীয় চিত্র সমাজতত্বজ্ঞ কবিবর অমৃতলাল 
কবিতায় হ্অঙ্কিত করিয়। গিয়াছেন__- তাহাঁও সাহিত্যের আসরে চিবস্থায়ী 
হইয়া থাকিবে ।”২৮*২ক 
বাংল! দেশের প্রাচীন বীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাব বশে ১৩২৫ সালের ২১এ 

ও ২২এ অগ্রহায়ণ শোভাবাজারে মহারাজ! নবকৃষ্ণদেবেধ “ঠাকুববাড়ি'র প্রাঙ্গণে 





২৮১ 'প্রজানীতি' ঃ দৈনিক বন্থমতী 2 ১৩৩৫ 

২৮১ক 'সাহিত্যসাধক চরিতমাল।' (৬৭) £ ব্রজেন্ত্রনাথ বন্য্যে।পাধ্যায়, পৃ ৬২ 
২৮২ গল্পভারতী, চৈত্র ১৩৬? 

২৮২ক মাসিক বন্মতী £ আবণ, ১৩৩৬ 


১৪৯ 


যে হাফ-আখড়াই সংগীত-সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সংগ্রামে কাঁপারীপাড়ার দল 'আলর' লইয়াছিলেন এবং 
“উত্তবী” ছিলেন জোড়াবীকোর দল । কবি ও নাট্যকার মনোৌমোহন বন্ধ শিস 
শশিভ্ষণ দাঁস ছিলেন কাসাবীপাড়ার “বাধনদার এবং অস্তলাল বাধিয়াছিলেন 
জোড়ার্সাকোর গান? এই সংগ্রামে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় নাই। তবে 
অমৃতলাল রচিত বিরহের গাঁনগুলি কাসারীপাঁড়ার গাঁন অপেক্ষা ভাল গাঁওয়। 
হইয়াছিল ।২৮২থ 


২৫ 
অমৃতলাল আন্তরিক ও প্রগাটভাবে ঈশ্বরবিশ্বাী ছিলেন । তবে ধর্মীয় 
আনুষ্ঠানিকতা বা গৌড়ামির পক্ষপাতী ছিলেন ন]1। 

হিন্দু ও ব্রাঙ্গ, উভয় ধর্মের ভাণকেই তিনি সমান বিদ্রপ করিয়াছেন। 
বাবু” (১৮৯৪ ) প্রহসনে ব্রাহ্মদের ভীবভঙ্গী ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে যথেষ্ট কটাক্ষ 
থাঁকিলেও, তাহার আসল বক্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে ফটিকের উক্তিতে-_ 

“আচ্ছা কি হওয়া যায় বল্‌ দেখি? দেশহিতৈতী হই, না বেঙ্গজ্ঞানী 
হই, না আজকাল যে এ হয়েছে গেকয়! কামিজ টামিজ পরে হিছুয়ানি__ 
তাই হওয়া যায়? কি করা যায়? বল্‌ দেখি বেশী স্থীবিধা কিসে? 

(২১) 
“বৌমা” (১৮৯৭) প্রহসনের “মতিলাল” অমৃতলালেরই মুখপাত্র। সে 

বলিতেছে-_- 

*.*যে রামমোহন রায়ের গান অতি নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ হিন্দুরাও ভক্তিভরে 
শুনে আনন্দ করতেন, কেশব সেন (75 3০ ) মাই গড! কি জগদীশ্বর ! 
ব'লে ডেকে ,উঠলে বোধ হতো! যেন সামনেই ভগবান বিরাজমান; আর 
সেই ভাক শোনবার জন্যে লোকে ব্যাকুল হয়ে ছুটতো! ; যে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরকে লোকে হিন্দুযোগীর সর্বোচ্চ সম্মান “মহধি" উপাধি প্রদান কবেছে, 
যে বিজয়কুঞ্চ গোম্বামীকে দেখলে মনে আবার নবদ্বীপের ভাব উদয় হয়, 
তাদের সেই ক্রাক্িধর্ম, যা অবলম্বন করে আজও অনেক পবিভ্রহদয় সাধু 


২৮২খ সত্যেঙ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত “নাট্য প্রতিভা” -- ফান্তন ১৩ ২৫ দ্রঃ 


১৫০৩ 


ধর্মপিপান্থ যুবক ধীরে ধীরে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হচ্ছেন, সেই ধর্মকেই 

কতকগুলি মূর্থ ভণ্ড তাদের স্বার্থসিদ্ধি, ভোগতৃপ্তি ও বিলাস-্ফ,ত্তির আবরণ 

করে রেখেছে । (২৪) ২৮৭গ 

ব্যক্তিগত জীবনে অস্বতলাল নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং দীক্ষিত হইয়া- 
ছিলেন গোবরভাঙ্গা গৈপুর নিবাসী তাহাদের কুলগুরু কাস্তিচন্দ্র ভট্টাচার্ধের 
নিকট ।২৮ “অমৃতমদিরা”র সবস্বতী, বিশ্বনাথ, কাঁলিকা', দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি 
বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীর স্তবতি ও বন্দনায় তাহার হিন্দুয়ানির বিশিষ্ট প্রকাশ 
ঘটিয়াছে। “কৌতুক-যৌতুকে"র অন্তর্গত 'শারদামঙ্গল” কবিতায় দেবীর নিকট 
তীহার যে প্রার্থনা, তাহাঁও বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে মন্য্যত্ব-বৌধেব দ্বারা চিহ্নিত 
হইয়। |২৮৩ক 

তবে হিন্দুয়ানির প্রতি শ্রদ্ধার আতিশয্যে তিনি ইহার অন্তঃসারশূন্য ঠাটকে 
কোনদিনই বরদাস্ত করেন নাই। “কাঁলাপানি বা হিন্দুমতে সমুত্রযাত্রা"য় 
€ ১৮৯৩ ) এই হিন্দুয়ানির ঠাটকে তিনি যথেষ্ট বিদ্রপ করিয়াছেন । ব্রাঙ্গণ 
পুরোহিতদের আতিশঘ্য ও তাহাব শ্লেষ হইতে নিস্তার পায় নাই । 

তাহাদের কুলদেবতা ছিলেন 'রাজরাজেশ্বর'* বিষু। সেইজন্য বৈষ্ব্তার 
প্রতি তাহার ছিল জন্মগত শ্রদ্ধা । তীহাঁব নাট্যজীবনেব প্রথম পর্বে তাই তিনি 
লিখিয়াছিলেন 'ব্রজলীলা” (১৮৮২ )। কিন্তু বৈষ্বতাঁর নামে যখনই ভগামি 
দেখিয়াছেন, তখনই তাহাকে বিদ্রেপ করিতে কুন্তিত হন নাই। ভণ্ড বৈষচবকে 
ধিক্কার দিবার জন্য “অবতার? (১৯০১ ) লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্ত বৈষ্বকে 
তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহ! গিরিশচজ্রকে উৎ্সগীণীকৃত 'অবশর" প্রহসনের 


২৮২গ কেশবচক্্র সেনকে ভক্তি কবিতেন বলিয়া অনেকে অমৃতলালকে “বেঙ্গজ্ঞানী'ও বলিত। 
অমৃতলাল লিখিয়াছেন, --“আমার আবার কেশববাবুব চবণে একান্ত ভাক্ত ছিল, আব সকল 
কথায় 'বোধ হয়' বলা অভ্যাস করে ফেলেছিলাম, তাই দলেৰ অনেকেই আমাকে ঠাট্টা করে 
“বেন্গজ্ঞানী' বলত ।” € 'ভুবনমোহন নিয়োগী' ) 

২৮৩ “অমৃত মদিরা' £ পৃ২৮*। ইহারা দীনবন্ধু মিত্রেবও কুলগুক ছিলেন | 

২৮৩ক 'দাও মা শক্তি শক্তিরূপ, দাও শুদ্ধ ভক্তি অন্তরে । 
যেন ভিক্ষ। কর] শিক্ষা পেয়ে ভুলি ন1 দীক্ষা! মন্তুরে | 
ভিক্ষা বদি করতে হয় করবো দাক্ষায়ণীর পাশে। 
আমার অন্ন আমার বস্ত্র দেবেন দেবী আমার ভূমির চাষে ॥ 

* “কুলের দেবত। বিষু রাজরাজেশ্বর' ( অস্ত মদির| ) 


১৫১ 


উৎসর্গপত্র হইতে জানা যাঁয়। উহার একস্থলে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে 
জানাইয়াছেন, 
প্রকৃত ভক্ত সাধু বৈষ্ণবগণের চরণে আমার কিরূপ আস্তরিক ভক্তি তাহা 
আপনি জানেন, ন্থৃতরাং এই বহস্তচিত্রে উপহাসের পাত্র যে কাহার! তাহাও 
আপনি চিনিতে পারিবেন ।” 
বৈষ্ঞবধর্ম যে তীঁহার বিদ্রপের লক্ষ্য নয় তাহা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন 
পরবর্তী গ্রন্থ "অমৃত-মদিবা"য় (১৯*৩) : 
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা, কুষণ পতি পুত্র মিতা, 
কষ্ণতত্ব শাস্ত্র গীতা বেদাস্ত পুরাণ । 
কষ্ণ বিনা কিছু নাই, রাঁধারুষ্ণ এক ঠাই, 
গৌর-অঙ্ষে আবির্ভাব হয়ে যাঁক জ্ঞান ॥ 
অলসে কাটায়ে কাল, বস্থজ অমুতলাল, 
জীবন-বৈকালে লয় শ্রীপদে শরণ ।১২৮৪ 
অমৃতলাঁলের কর্মজীবনের বিচিত্রতার মত তাহার ধর্মজীবনও ছিল 
অভিনব। রঙ্ষালয়ের সহিত নিজেকে সম্পৃক্ত রাখিয়া তিনি মনে করিতেন যে, 
নটনাঁথের সেবা! করিতেছেন । তাই রঙ্গালয়ে তাহাঁর দেবতা ছিলেন “নটনাঁথ, ।২৮ৎ 
তাহার তত্বাবধানে স্টার থিয়েটারে নটনাথের বাধিক উৎসব উদযাপিত হইত। 
এই উৎসব দর্শনের জন্য অমৃতলাল যে নিমন্ত্রণপত্র দিতেন তাহার এঞ্টি নিদর্শন 
এইরূপ £ 
ক্রীশ্রীপার্বতীপরমেশ্ববৌ 
বিজয়েতাম্‌। 
নটনাথ 
বিহিতসম্মানপূর্বক নিবেদনমিদং__ 
২২এ ফাস্তন সোমবার ৬দেবের বাধিক উৎসব হইবে। অতএব 
মহাশয় সবান্ধবে অন্ুকম্পা পুরঃসর ষ্টার রঙ্গীলয়ে সমাগত হইয়! নৃত্যগীতাদি 
দর্শন ও শ্রবণে অর্ুগৃহীত করিলে পরম আপ্যায়িত হইব। কিমধিকমিতি 
আশ্রব 
১৩০০ সাল, তারিখ ১৯এ ফাল্গুন। শ্রীঅমৃতলাল বন্থ।' 
২৮৪ শ্রত্রীগৌরাঙ' £ পু ১৮৭৯ 
২৮৫ এই প্রসঙ্গে তাহার 'নটনাথ' কবিতাটি দ্রষ্টব্য £ অস্বত-মদির! £ পৃ ১২২ 


১৫২ 


অমৃতলালের ধর্মজীবনে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব ছিল অনেকখানি । সাধারণ 
রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর তাহার সংশয়াচ্ছন্ন বিম্ মনকে গিরিশচন্দ্র কিভাবে 
ধর্মবিশ্বাসের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা অমৃতলাল নিজেই 
জানাইয়া গিয়াছেন।২৮৫ক 

পরবর্তীকালে অমৃতলাল শ্রীরামকষ্ণদেবের ধর্মাদর্শে একান্ত বিশ্বাসী হন। 
ইহার মূলেও গিরিশচন্দ্র প্রভাব আমরা অনুমান করিতে পারি। গিরিশচন্দ্রের 
নিসীরাম” নাটকে তিনি “নসীরামে"র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শ্রীরামকষ্ণদেবের 
আদর্শেই এই চরিত্রটি পরিকল্পিত হইয়াছিল। অমৃতলালের উত্তরজীবনে 
শ্রীরামরুষ্চের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট ।২৮৬ 


২৬ 
সমাজে অশ্রাদ্ধয় নটজীবন বরণ করিয়াও সমাজের সম্মান অমৃতলাল পুরাপুরিই 
লাভ করিয়াছিলেন । রঙ্গালয়ের প্রতিনিধিরূপে তিনি “নাট্যজুবিলি'তে সম্মানিত 
হুইয়াছিলেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ।২৮৬ক 'নাট্যজুবিলি” সম্পর্কে তিনিই 
পূর্ব হইতে দেশবাসীকে সচেতন করেন এই কথাগুলি লিখিয়া__ 
বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদিন 
প্রকাশ্য নাট্যশালার জন্মদিন হইতে আজ পর্যস্ত উহার সহিত কতকটা 


২৮৫ক 'গিরিশচন্ত্র' £ অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় £ পৃ ১৮১-৮৪ ভব 
২৮৬ 'ভারতে ধর্মসংঘ (১৩১৫ )', 'জীপ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীল প্রভৃতি রচনার ম অযৃতলালের 
ধর্মবিশ্বাসের এই পরিণতির আভাস আছে। 'ভারতে ধর্মসংঘ' কবিতার কয়েক পংক্তি 
এইরূপ £ 
“রম্য দৃগ্ধ বিখব সমাজ আমার 
মসজিদ মন্দির গুক দরবার 
অর্চনার চর্চ, সিনাগগ মঠ 
সর্বতীর্থ যোগ জাহবীর তট, 
পরিচয় নর, পর ভেবোনারে কারে ॥' 
২৮৬ক বঙ্গীয় নাঁট্যশালার জুবিলী উপলক্ষে এ দিন (২৩এ অগ্রহায়ণ ১৩২৯) কলিকাতা ইউনিভাসিটি 
ইনস্টিটিউটে সভ। করিয়া অমূতলালকে অভিনন্দিত করা ং-। সভাপতি নাটোরের মহারাজা 
জগদিত্্রনাথ বলেন যে, অমুতলালের লেখনী 'সন্িপাতগ্রস্ত মুমূর্ষু সমাজের বিনষ্ট চৈতগ্কাকে 
ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় অম্তেরই গ্যায় কার্য করিয়াছে ।' 


১৫৩ 


সংগ্লিষ্টভাবে জীবিত আছি বলিয়া কর্তব্যবোধে আমি বঙ্গের নাট্যা্ছিরাগী 

সর্বসাধারণ ও রঙ্গভূমির বর্তমান কমিবৃন্দকে ম্মরণ করাইয়া! দিতেছি যে, 

এই ১৯২২ খুষ্টাবের আগামী ৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বঙ্গের সাধারণ 

নাট্যশালার পঞ্চাশৎ জন্মদিবন বা জুবিলি। 

অর্ধশতান্বী পূর্বে নাট্যশাঁল।ব সেই শুভ জন্মর্দিনে প্রথম “নীলদর্পণ” 

ধাহীর! দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সৌভগ্যক্রমে আজও ধাহাঁর। জীবিত 

আছেন, আজ এই স্থযোগে তাহাদের সেই প্রথম দৃষ্ট সৈরিন্ধী (বড় বৌ) 

সসম্রমে অভিবাদন করিতেছে ।'২৮৭ 

এই উপলক্ষে অমৃত্লাঁল “বঙ্গীয় নাট্যশালার পঞ্চাশৎ বাৎসরিক জন্মোৎ্মব 
সঙ্গীত'ও রচনা করিয়াছিলেন ।২৮৮ এই সঙ্গীতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ধীহাবা 
সাহিত্যসাধনায় নিরত ছিলেন এবং সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনে ধাহার৷ উদ্যোগ 
কবিয়াছিলেন, সকলকেই পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করিয়াছেন অমৃতলাল । একস্থলে' 
লিখিয়াছেন__ 

“আগ পাছু কিছু ইহারা উদ্যোগী, 
স্বার্থত্যাগী যুবা সবে কর্মযোগী, 
সাথে সাথে নত মাঁথে চলিয়াছে এই অভাজন ॥” 

সাধারণ নাট্যশালার এই পঞ্চাশৎ বর্ষপুতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল স্টাব' 
থিয়েটারে । এই সকল উৎসবে অমৃতলালকে তাঁহার যোগ্য সম্্ণন প্রদর্শন 
করা হইয়াছিল বলিয়। তাহার গুণগ্রাহীরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হন । 
নিদর্শনস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর একটি পত্র উদ্ধত করিতেছি ঃ 
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অমৃতবাবু আপুনার ২৫ অগ্রহায়ণের পত্র কাল রাত্রে পাইয়াছি। 
আঁশীর্বাদ করি আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার ব্যবসায়ের উন্নতি করুন । 
নাট্যজুবিলী ও ষ্টাক্ষ থিয়েটার আপনার সম্মান করিয়াছেন শুনিয়া আমি 





২৮৭ মজলিস, *ই অগ্রহায়ণ ১৩২৯ - 
২৮৮ মাসিক বহগমতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 


১৫৪ 


যারপরনাই আনন্দিত হুইয়াছি। আপনি রঙ্ষমঞ্চের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
এবং এখনও উহার উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন । ৫০ বৎসর 
অকাতরে পরিশ্রম করিয়] একটা প্রকাণ্ড সাহিত্যের স্যষ্টি করিয়াছেন-_বহু 
সংখ্যক ভদ্রলোকের চাকরী না করিয়াঁও জীবিকার উপায় করিয়া দিয়াছেন, 
এবং শ্লেষে ও ব্যঙ্গে দেশের অনেক কদাচার অনাচার নিবারণ ককিয়াছেন। 
আপনার নটজীবনের পুরস্কার এ গুড়গুড়ি আর সাহিত্যজীবনের পুরস্কার 
ফুল। পুরস্কার ছুটিকে সামান্য বলিয়া! উপেক্ষা করিবেন না । ফুল বিধাতার 
অপূর্ব স্ট্টি--আপনার মত লোকের হাতে পড়িলেই উহা] সার্থক হয়। 
উহা! কবির হাতেই শোভা পায়। নটেদের উপর খধিদের শাঁপ আছে-_ 
তাই নটেদের একটু এদিক ওদিক হয়। গুড়গুড়ি তাহার সাক্ষী । আমার 
মহা আনন্দ, উপযুক্ত লোকের সম্মান করিয়1 বাঙ্গালী আজ ধন্য হইল । 
আমি এখন পরাধীন--তাই আপনার এই সম্মান হইবাঁর সময় উপস্থিত 
থাকিতি পারিলাম না। কলিকাতীয় গিয়াও থাকিতে পারিলাম না। 
তারিখ বদল হওয়ায় আমায় চলিয়া আসিতে হইল । বৃহস্পতিবাধে হইলে 
থাকিতাম ও আমার যাহা বক্তব্য বলিতাম। বক্তব্য আমি তাড়াতাড়ি 
লিখিয়! পাঠাইয়াছিলাম। পড়1 হয় নাই, ভালই হইয়'ছে এখন ধীরে সুস্থ 
পৃরা করিয়া বলিতে পাঁবিব। 

আপনাঁর এই মহাসম্মীনের মুহুর্তে আমায় [যে] মনে পড়িয়াছে তাহ! 
[তে] আমি অতিশয় আপ্যায়িত হইয়াছি। কারণ অতি দুঃখের ও অতি 
স্থখের সময় যাহাকে মনে পড়ে সে-ই সুহৃদ ৷ আমি আপনার এ₹ সৌহার্দ্যের 
প্রমাণ পাইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি ।..'হারীত।হারীতকৃ্ণ 
দেব] মাঝে মাঝে আমার এখানে আসে। সে ও সত্যেশ [ সত্যেন্দ্রনাথ 
বস্ত্র, বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক ] ভালই আছে। 

আপনাদের ওখানে ভাঁকের সময়ের উৎপাত নাই । এখাঁনে সেটা খুব 
আছে। দশটার পর দিলে চিঠি যায় না । ডাকের্‌ সময় উপস্থিত আজ 
এইখানেই বিশ্রাম করিলাম । আমি সর্বদাই ৬স্থানে আপনার মঙ্গল কাঁমন! 


করি। 
শুভাঁথী 


শ্রীহরপ্রসাদ শাস্্ী”* 
। অপ্রকাশিত 


১৫৫ 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় অমৃতলালের সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি ম্বরূপ ১৯২৫ 
সনের জগতারিণী স্বর্ণপদক তাহাকে প্রদান করেন। 908০181 00080016068 
১৯২৬ সনের ১১ই মার্চ মিলিত হন এবং এই মত প্রকাঁশ করেন : 

ড/৩ 15০01010610. 0796 006 18586021101 15৫91 00: 1925 ৮০ 

৪৮৮৪146৫0০0 9101]00 4১101010919] 3950 601: 0018172] ০0200158- 

00705 0০ 1666213, 16060 1) 005 8217881119718026৩. 10004 

1015 013166 5915621000101075 1025 192 20210101960 73101, 173121/4%, 


72141, 11045 1921921, 80709 3৫501%4, 709100178, 1300116. 2150 
52725 4625. 


পি. আর. এস.-এর পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া অমৃতলাল আর একবার 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিত হন। ১৯২৮ সনের ১১ই জানুয়ারী 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহাকে অন্থরোধ করা! হইয়াছিল-_ 

১১60 806 25 2 10691001061 016 02 [70170125308 ০02 
চয210010019.,,001 07০ 02000108100 2৪5০10870 9000212091)1 
1) 11225 50101205 101 006 5০21: 1927, 1 019০6 ০৫ 101, 
চ২210117018 32010 71250165 1). 14৮ বি. 1, 15515760২৮৯ 
গবেষণার বিষয় ছিল “[1)5 01151 2150. 10৮10190020 0£ 039178811 


90586. ৪1 [08109 ; গবেষকের নাম অশ্বিনীকুমার মুখ্ধেপাধ্যায়। 
পরীক্ষকছয় উক্ত থিসিম' মনোনীত করিতে পারেন নাই ।২৯০ 


সাহিত্যসাধকরূপে অমৃতলাল দেশবাসীর প্রভৃত শ্রদ্ধা ও সম্মান লাঁভ করিয়া- 


* কমিটিতে ছিলেন দীনেশচন্্র সেন, ডাঃ চুনিলাল বহু, পণ্ডিত অমূলযচরণ বিষ্তা ভূষণ, শ্যাম প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত রাজেল্রনাথ বিদ্যাতৃষণ । 

২৮৯ ডঃ সুশীলকুমার দে ছিলেন অমুতলালের সহযোগী পরীক্ষক। 

২৯* তাহার! বিস্তৃত বিশ্লেষণের পর মন্তব্য করিয়াছিলেন--“৬/৩ ৪16, 1136166016৭ ০ 0011102 
6590 0065 ৬0110 18,003 800082050৫6 ৪0001915151) 01109 1১0 02:9081 
17060170016 6918 150 উ611-6910960 €8806 2170. 13 080967)6 5001) 85 15 1)606889.5 
01: 006 10810001760 2, 1106121 00061006 820. 0096 16 08101506 10 805 8০86 
95 £5597050 23 ৪ ৫1568706]5 01156)81 5016210606102 6০ 00০ ৪08৫৮ ০0৫ 06 
৪120]6500 ট্ব 0: ০1) এ ৪৪১ 0090 056 20361501 0100618051205 1006 ৪9116 01, 
01 81/০৬৪ & ০580105 1015 0006 1656810, ৬/০ 16£160, 00610610165 0086 আত 


৪15 78016 6০ 16001000610 16001 006 ৪৮90. 0£ 01১5 ৪050617681010 


১৫৩ 


ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যের রসপ্রাচুর্ধের জন্য দেশবাসীর নিকট তিনি 'রসরাঁজ 
নামে পরিচিত ছিলেন। অনেক অখ্যাত লেখকের গ্রস্থের ভূমিক] লিখিয়া দিয়া 
তিনি তাহাদের স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। অনেক লন্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক তাহাদের 
গ্রন্থ অমৃতলালকে উৎসর্গ করিয়া! এই ব্যঙ্গরসিক সাহিত্যিকের প্রতি তাহাদের 
অন্থরাগের পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন । ছিজেন্দ্রল।ল তাহার 'আনন্দ-বিদায়” 
(১৯১২) প্রহসনটি 'বঙ্গতাষার ব্যঙ্গ প্রহসনের প্রতিষ্ঠাতা বসিকপ্রবর কবি 
শ্রীযুক্ত . অমৃতলাল বন্থ মহাশয়ের করকমলে” উৎসর্গ করেন। কেদারনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার “কবলুতি” (১৯২৮ ) নীমক গল্প-সংগ্রহটি পরম শ্রদ্ধেয় 
রূসরাঁজ শ্রীযুক্ত অমুতলাল বস্থ মহাশয়ের করকমলে? নিবেদন করেন । অমৃতলা'ল 
যে সকল গ্রন্থের ভুমিকা লিখিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে অবিনাশচন্দ্ 
গঙ্গোপাঁধ্যায়-রচিত 'বঙ্গালয়ের রঙ্গকথা” (€ ১৯২৩) গ্রন্থের ভূমিকাটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই স্বন্দর ভূমিকায় হাস্যরস সম্বন্ধে তাহার নিজের মতবাদ 
গ্রকাশ পাওয়'য় ইহ।র মূল্য ও উপযোগিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
সাহিত্যকৃতিত্বের জন্য একাধিকবার তাহাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের 
সভাপতিরূপে বরণ করা হয়।২৯১ আমৃত্যু তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির 
সধশ্য। রঙ্গালয়ের নটকুলের মধ্যে তিনিই একমাত্র বাক্তি যিনি এই প্রতিষ্ঠানের 
সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছিলেন ৷ এই সদন্যপদের জন্য তাহার নামের 
প্রস্তাবক ছিলেন পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এবং সমর্থক ছিলেন “বিজ্ঞান 
পত্রের সম্পাদক ডাঃ অমৃতলাল সরকাঁর । ১৮৯৮ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে 
মৃত্যুকাল পর্যস্ত অমৃতলাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।২৯২ ১৮৯৭* ন্দেতিনি 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদন্ত হন। ২৩শে মে বাঁজা বিনয়কৃষ দেবের বাটাতে 
অনুষ্ঠিত সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সভায় প্রথম যোগ দেন। এই দিনের ঘটনাঁটি 


২৯১ ১৩২৭ সালে বসিরহাট বাণী সম্মিলনীব ( ৪র্থ অধিবেশনের ) সভাপতি 
১৩৩০ সালে কাটালপাডায় বঙ্গীয় মাহিত্য সম্মেলনের €(১৪শ ) সভাপতি 
১৩৩২ সালে বীরভুমে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (১৭শ) সভাপতি 
১৩৩৩ সালে বিহার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে (১ম অধিবেশনে ) সভাপতি 
১৩৩৪ সালে ধলা বীণাপাঁণি সাহিত্য সম্মিলনীর (ওয় বাধিক উৎসবের ) সভাপতি 
১৩৩৫ সালে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের ( ১৬শ অধিবেশনের ) সভাপতি 
২৯২ জষ্টবা 2:০০25017288 ০£ 005 4৯518010 9০০16 01 9617881 10118170815 1898 
2,2 এবং ব€জ 921168 ৬০1. 22৬] 1930. 


১৫৭ 


তাহার দিনলিপিতে লিখিত আছে। ববীন্দ্রনাথের জোষ্টাগ্রজ দ্বিজেন্্রনাথের 
সহিত এই দিনই তাহার প্রথম পরিচয়-- 
423 9010095, 
১০০/১6০] 5 1৫. 60000 08191) 30005 82131015915 10056 
€0 26606200 8 96019] 170660176 0৫6 006...,,,598181055 081151790 
১০১৯০101523 [15 11150 800210091০6. 3800 10৬11617018 
900 +55016 25 11) 006০ 01081 00 10020 1 83 11001000020 
266] 006.,.,,১006520106, £0000£50 000615 0056102 ড্রেত1:3083 
821561166০৭ 8800 (017810018, ৪0 9056, [২81617017 91)85011, 
[7120018 700৮৮, 00019] 31)0991) ০1০ 701:25006২ ৯৩ 
১৯২৩ খুষ্টাবে অমৃতলাল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে 
সম্মানিত হন। 


২৭ 

বয়স যথেষ্ট হইলেও অমৃতলালের মৃত্যু কতকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই ঘটিয়াছিল। 
১৩৩৬ সালের ১৪ই আষাঢ় ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষের* শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা 
করিয়া তিনি অন্ুস্থ হইয়া! পড়েন। চারদিন পরে অর্থাৎ ১৮ই আধাঁট মঙ্গলবার 
€ ইং ২.৭.১৯২৯ ) অপরাহ্ণ ১০-২৬ মিনিটে কিঞ্চিদিধিক ৭৭ বৎসর বয়সে তাহার 
ওনং শ্টাম স্কৌয়ারস্থ আবাসে অমৃতলালের মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে 'আনন্দবাজার 
পত্রিকা” লিখিয়াছিলেন : 

গত ৪ দিন হইতে তিনি অন্ত্রের পীড়ার জন্য অগ্শূলে ভুগিতেছিলেন, 

মৃত্যুর ৫ মিনিট পূর্ব পর্যস্ত তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল।”২৯৪ 


২৯৩ দ্বিজেন্্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার পর তাহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন অৃতলাল। 
দ্বিজেন্্রনাথের প্রতি তীঁস্কার ছিল হুগভীর শ্রদ্ধ1! ও অনুরাগ । ছ্বিজেন্্রনাথের মৃত্যুতে লিখিত 
“মেকালের কথা' নামক অত্যুৎকৃষ্ট রচনাটি (ভারতী, চৈত্র ১৩৩৩) এই প্রসঙ্গে অষ্টব্য। 
তৎকালীন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও অম্তলালের নুহাদ্‌। 'থাদ-দখল' নাটকে ইহার উল্লেখ 
আছে। প্রথম অন্কের তৃতীয় দৃশ্থে লোকেন বলিতেছে--“"*"মিসেস চক্রবর্তীর ত' বড় অন্খ, 
বিপিনবাবু এসেছিলেন, তিনি বোধ হয় কেলট। ভাল বুঝতে পারেন নি. 

২৯৪ আনন্দবাজ।র পত্রিকা, ১৯এ আবাঢ় ১৩৩৬ 


১৫৮ 


সম্ভবতঃ রোঁগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা! ঠিকমত হয় নাই। কারণ বস্থ্মতী+- 
সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন যে_- 
“চিকিৎসা-বিভ্রাটে তীহার মৃত্যু েমন শোচনীয়-_-তেমনি অতর্কিত।”২৯* 
কর্মী অম্বতলালের মৃত্যু যে অতকিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ, 
+40015 01 ঢা00585 1556 176 1080. 8০0০৭. 0) 015০ 5016617) "31021 
312172৮2100 00০ ৭620) আ৪5 50 590061) (120 006 1765 
5191680. 11156 ভা:10 116 010101051)0106 006 1610801) 2100 1015500 
0 0106 0০165, 2100 5০001 ৪ 7016 ০:০০] £901)21760 17 1015 
12510217056 60 025 00611 1950 1001086 0০ 07৬ 06791620 
5001. ৯৬ 
সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় পুম্পাসৃূত শবদেহ লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হয়। 
শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল, স্টার থিয়েটার, মনোমোহন থিয়েটার ও মিনার্তা 
থিয়েটারে থাঁমিবাঁর পর রাত্বি সাড়ে আটটায় কাশী মিত্রের ঘাঁটে বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তির উপস্থিতিতে ঠনষ্িক হিন্দুমতে তাহার পাথিৰ দেহের সৎকার হয়। 
পরদিন তীহার স্থৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া কলিকাতা পৌর- 
প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাহার্দের সর্ববিধ কার্য 
স্থগিত রাখেন ।২৯* , 
তাহার মৃত্যুতে দেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদিতে যে সকল শোক প্রবন্ধ 
বাহির হইয়াছিল, এবং শোকসভাগুলিতে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যে সকল কথা 
বলিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে অমৃতলালের স্বভাবধর্মের ও জীবনস' নার নানা 
দিক সুস্পষ্ট হুইয়] উঠিয়াছে। “ভারতবর্ষ” লিখিয়াছিলেন-__ 
এমন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক, রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, খসরচনীয় সিদ্ধ- 
হস্ত, হাস্যরসিক অমুতলালের পরলোকগমনে দেশের একট! দিক যে শন 
হইল, তাহার আর পরিপুরণ হইবে না।১২৯৮ 


২৯৫ 'অমৃতলাল বন £ মাসিক বন্থমতী £ শ্রাবণ ১৩৩৬ 

২৯৬ 7076 10710939291 28072 2 3.7,1929. 

২৯৭ তাহার ম্মৃতির প্রতি সম্মান এদর্শনার্থ তাহার পৈত্রিক নিবাপের সন্নিকটে একটি পথও তাহার 
নামে চিহিত হইয়াছে । 

২৯৮ ভারতবর্ষ £ শ্রাবণ ১৩৩৬ 


১৫৯ 


পঞ্চপুষ্প” লক্ষ্য কৰিয়াছিলেন-_ 

“দেশ-জননী ও ভাষা-জননীর প্রতি অকৃত্রিম অন্ুরাগের পরিচয় তাহার 
প্রত্যেক রচনায় দেখিতে পাঁওয়] যায় ।২৯৯ 

পুষ্পপাত্র' লেখেন- 

“তিনি নানাবিধ পারিবারিক শোক ও অশাস্তিতে কাতর হইয়াও কখনে! 
তাহার সদানন্দময় স্বরূপটি হারান নাই।-.. অভিনেতা ও নাটক-রচয়িতা। 
হিসাবে তাহার আসন রঙ্গজগতের আর কাহারও চেয়ে নিয়ে নয় ।,০০০ 
'বস্থমতী”সম্পাদক যে সুদীর্ঘ শোকগ্রবন্ধটি রচন। করিয়াছিলেন তাহার 


একস্থলে অমৃতলালের দেশপ্রেমের ন্বরূপ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন__ 


ন্ব্দেশ ও স্বজাতি-হিতব্রত অমৃতলাল স্বরাজের লুন্ধ আশ্বাস দিতে ব্যস্ত 
ছিলেন না 1... শ্বরাজ লাভ করিবার আন্দৌলন-পদ্ধতিতেও বিদেশীর অন্ব 
অন্থকরণই যে আমাদের একমাত্র সাধন! হইবে, ইহা! তিনি কোনদিন কোন 
মতেই সহ করিতে পারিতেন না1।.." ম্বাধীনতা-স্বদেশসেবার অর্থে তিনি 
বুঝিতেন__জাতীয় আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা-_আত্মবিশ্বীসের নির্ভরতা-_ 
সমাজের ন্বাধীনতা-_্বধর্মনিষ্টা__ন্বাবলম্বন_-পরান্ুগ্রহ-অসহিফুতা__পর- 
তন্ত্রেরে অনুসরণ পরিহার । -. ইংরাজের দয়াদত্ত দনলাভের আশায় 
স্বরাজভিখারী হুইতে তিনি বারস্বার নিষেধ করিয়াছেন ।***১ 

“স্টেটস্ম্যান? তাহার সম্পর্কে অনেক কথ! লিখিয়াছিলেন। তাইঁদের মতে__ 
+3900. £১00065 18 90956.,, ৪০৩ 212 10501600101 10101005616, 
[715 09510101010) 0210000, 8.5 11)6106196191 ৪180. 006 ০165 15 
2০০০0121 €০-৭৪ড৮ 05 00০ 06৪,002 016 0172 710 728 1918.00122115% 
6০ 19506111710 0০66০12 00০ 010 ৪100. 136৬7 551)0015 ০৫ 61505156 
11) 73217£91,৩ ০ ২ 


দৈনিক “বঙ্গবাণী” তাহাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, 


অমৃতলালের--- 





৩৩৭ 


পঞ্চপুষ্প £ আষাঢ় ১৩৩৬ 


* পুষ্পপাত্র ঃ শ্রাবণ ১৩৩৬ 


মাসিক বন্গমতী £ শ্রাবণ ১৩৩৬ | অমৃতলালের “বাহবা বাতিক' প্রহসন ও 'ম্বরাজ-সাধনা' 
প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য | - 
206 50810580021 1 4.7,1929 


১৬৩ 


১: চিরসবুজ অস্তঃকরণ বয়সের আক্রমণে কোনদিনই ধূসর হইল না __ 
প্রথম দিনেও বাঙ্গালী তাহার মধ্যে যে রসধারার ফেনিল উচ্ছাস 
দেখিয়াছিল, শেষ দিনেও তাহার সেই রসিকতাই সে দেখিয়াছে।'.. আজ 
এই বিংশ শতাব্দীর যুগে বাহিরের নান! ফ্যাসান আিয়। যখন আমাদের 
ঘরের বহু সম্পদ কাড়িয়৷ লইবার চেষ্ট] করিতেছে, বাঙ্গালী যখন আপনার 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারায়! দিন দিন অ-বাঙ্কীলী হইয়া পড়িতেছে, তখন 
অমৃতলাল বাঙ্গালার যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য আপনাব জীবনে তাহার মর্যাদা 
অক্ষুপ্ন রাখিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর তাই এত আপনার ছিলেন ।...,০০৩ 
দীনেশচন্দ্র সেন অনেকের সহিত তুলনা করিয়! তাহার বক্তৃতার স্বাস্থ 

ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন-__ 
ইদানীস্তন কালে শিবনাথ শাস্্ীর উদ্দীপনাময় সমাজ, ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে 
বক্তৃতা, কালীপ্রসন্ন ঘোষের জলদনির্ধোষ ও শব্চ্ছটা, কৃষ্ণপ্রসম্ন সেনের 
ধীরগন্ভীর শব্দবিন্তাস ও কথা সাজাইবার কৌশল, পাঁচকড়ি বন্্যোপাধ্যায়ের 
চটুল ও মধুর ছন্দের বাক্যপ্রবাহ_- এমন বহু লোকের বক্তৃতা শুনিয়া 
মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্ত অমৃতবাবুর জন্য সভাস্থলে একটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট 
স্থান ছিল *.1০*॥ 
ওপন্তাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও বিশটি বহু বিষয়ে তাঁহাব 

পাণ্ডিত্য দেখিয়! চমত্কৃত হইতাম ।১৩০৫ 
কবিশেখর কালিদাস রায় অমৃতলালের স্থষ্টিধর্মে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি 

মূল্যবান মত প্রকাঁশ করিয়াছিলেন__ 

“আমি বলি, অমৃতলাল ছিলেন গিবিশচন্দ্রেব পবিপূবক | অ-তলালেব 
নাটকগুলি পড়িলেই দেখা! যাইবে, অমৃতলাল গিবিশচন্দ্রকে যতদূর সম্ভব 
এডাইয়া এড়াইয়া চলিতেছেন,__ গিরিশচন্রের দৃষ্টি যেদিকে পডিতেছে 
না-_-অমৃতলাল সেই দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন '* | এইজন্য অমৃতলালেব 
শক্তিকে কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছে। অম্ৃতলালের এ কি অল্প 
কৃতিত্বের কথা যে, নাটকের আখ্যানবন্ত-নির্দেশ, বসনির্বাচন, রচনাভঙ্গী, 


৩৭৩ বঙ্গবাদী £ ১৯এ আধা, ১৩৩৬ 
৩*৪ *অমৃত-স্থতি' £ মাসিক বহ্ুমতী, শ্রীবণ ১৩৩৬ 
৩০৫ “অসৃতলালের ম্মৃতি-তর্পণ' £ এ 


১১ ১৬১ 


ভাষাবিস্তাস, কুটিপ্রবৃত্তি, লব দিকেই তিনি স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা 'বরিয়! 

চলিয়াছেন 1,০০৬ 

“ইংলিশম্যান+ পত্রের অভিমতও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়-_ 

9০০1৪916 ০5 08016, 106 আ৪5 5851]5 80065510016 0 211. 

90116 17 10 176 985 75656]: 10211010105, 1719 18010001176]: 

10010 25 ৪5 0106 01 006 10056 50051519060 1%7210 12061).৩৩ 

শুধু লিখিত প্রবন্ধেই নহে, দেশের সর্বক্র নতা করিয়াও তাহার স্বৃতির প্রতি 
সম্মান প্রদশিত হইয়াছিল। ১৪ই জুলাই পূর্ণ থিয়েটারে ঘযে শোঁকসভ। হয় 
তাহাতে 'যোগসিদ্ধ অমৃতলালের স্থতিপূজা! করিবার জন্য দক্ষিণ কলিকাতাবাসী 
দলে দলে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন ।” সভাপতি ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। 
সভায় খ্যাতনামা অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অমৃতলালের নাটক হইতে 
আবৃত্তি করেন। জলধর মেন আক্ষেপ করিয়! .বলেন_-“এখন কেবল পরশ্রী 
কাতরতা, মেকি জিনিসই থাঁকিবে।” দীনেশচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক মন্মথমোহন 
বস্ও তাহাদের অভিমত প্রকাশ করেন। সব শেষে সভাপতি তীহার ভাষণে 
অমৃতলালের মনোধর্মের নিভু'ল বিশ্লেষণের পর বলেন__ 

“আমরা যখন প্রথম “খাস-দখল” দেখিতে যাই, আমাদের কোনরূপ 

খটকা লাগে নাই। আমরা ইহা বেশ সম্ভোগ করিয়াছিলাম। ইহার অর্থ 

তাহার মধ্যে কোন মিথ্যা নিন্দা ছিল না। এমন অপূর্ব স্থপ্টিশআর আমার 

চক্ষুতে পড়ে নাই । স্থষ্টির পশ্চাতে সত্য থাকা চাই। বিদ্রপের অর্থ সত্যের 

ছবি ফুটাইয়া তোলা । যাহার বিদ্রপাত্মক রস দ্বারা স্থষ্টি করেন, তাহার! 

সত্যের অপলাপ করেন না। অযৃতবাঁবু তাহাই করিতেন ।”০০৮ 

৩০এ জুলাই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ সভা আহৃত হয় অমৃতলালের 
মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য । সভাপতি ছিলেন মহারাজা মণীন্দরচন্দ 
নন্দী । অধ্যাপক মন্সথমোহন বস্থ শোকপ্রবন্ধ পাঠ করেন এবং অপরেশচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায়, হেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ, হীরেন্্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্র দেব, নগেন্দ্রনাথ সোম 
প্রভৃতি অমৃতলাল সম্পর্কে তাহাদের মতামত ব্যক্ত কবেন। 


৩৭৬ 'অনৃতলালের কথ। অমৃত সমান' £ মালিক বনগুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ 
৩৪৭ 105 08118150090 : 3.7, 1929 


৩৪৮ বঙ্গবাণী $ ৩১এ আবাঢ় ১৩৩৬ 


১৯৬২ 


চ্গী আগস্ট অমৃতলালের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন “অম্বত-চক্রে'র উদ্যোগে 
কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে পুনরায় এক 'মহতী শোকসভার 
আয়োজন হইয়াছিল ।”০৯ সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দৃত্ত। অনেক বিদগ্ধ 
নাগরিক অন্বতলালের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অস্ুুতলালের 
অনুগামীদের মধ্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শিশ্রিকুমার ভাছুড়ীও এই 
সভায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

এ দিন, ১৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, অমুতল।লের অন্যতম কীতি ও 
প্রয়াসের প্রতীক শ্টামবাজার এ. ভি. স্কুল ভবনে হার আগ্যকৃত্য স্ুসম্পন্ন 
হয়। 


৩৯৯ পঞ্চপুষ্প ঃ শ্রাবণ ১৩৩১ 


১৬৩ 


সাহিত্য 


“কাহিল লেখনী মোর, কোথা পাবে অত জোর, 
মসীতে পশিতে ধীরে আগুপাছু করে ॥” 


“নাটকের অর্থ হচ্চে দৃগ্ভকাবা অর্থাৎ যে কাব্য দেখ! যায়। বিভ্রম উৎপাদন হচ্ছে 

এর জীবন, অধটন ঘটান, অনস্ভবকে মস্তব করা অর্থাং এক কথায় যা নয় তাই করান, 

এই হচ্চে নাটক। আর ব্যাকরণেই এর বিশেষ প্রমাণ রয়েছে, তা ত আর আপনার 

অবিদিত নাই। নাটকের বু[ংপত্তি হচ্চে যেমন--ন আটক নাটক, যাতে কিছু 
আটক নাই।'__ 'তিল-তর্গণ 


নাটক 


প্রহসন রচয়িতারূপে সমধিক পরিচিত হুইয় রসরাজ" আখ্যা লাভ করিলেও 
অমৃতলাল কয়েকখানি পূর্ণাঙ্গ নাটকও রচন! করিয়াছিলেন। তাহার সাতটি » 
নাটক গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সাতটি নাটক বিষয়বস্ত ও রচনারীতিতে 
একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । “হীরকচূর্ণ-নাঁটক' ( ১৮৭৫ ) সমসাময়িক 
রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত; “তরুবালা” (১৮৯১ ) ও 'খাস-দখল? 
(১৯১২ ) নাটকে সমাজচিত্র অঙ্কিত হইলেও উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন ; বিমাতা৷ 
ব। বিজয়-বসম্ত' (১৮৯৩) নাটকের বিষয়বস্ত রূপকথা হইতে গৃহীত , “আদর্শ 
বন্ধ (১৯০০) গ্রীক উপাখ্যানের ছায়ায় জল্লিত, “নবযৌবনে” (১৯১৪) 
রোম্যার্টিক সমাঁজচিত্র প্রতিফলিত এবং পৌরাণিক নাটক 'যাজসেনী, 
(১৯২৮ ) মৃহাড'রত অবলম্বনে রচিত। 

অমৃতলাল এতিহাসিক নাটকরচনার প্রয়াম কখনও করেন নাই। ইতিহাস 
হইতে ঘটনা! সংস্থাপন ও চরিত্রাঙ্কনের নামে নাট্যকাঁরগণ যে কিরূপ যথেচ্ছাচার 
করেন, তাহা! তিনি বুঝিতেন এবং তাহার তথ্যনিষ্ঠ মন তাহাতে পীড়িত হইত। 
“তিল-তর্পণ' (১৮৮১) নামক ব্যঙ্গনাট্যে এবং “থিয়েটারে পিন” নামক 
নকশায় তথাকথিত এঁতিহাঁসিক নাটকের উদ্দেশে তিনি যথেষ্ট বিদ্রপবাণ নিক্ষেপ 
করিয়াছেন । রাজপুতানার রাজাগণকে লইয়। আধুনিক নাট্যকারের! “নকড়া। 
ছকড়া করে”, ইহা! অমৃতলাল জানিতেন। তাই এঁতিহাসিক না: * সম্বন্ধে 
তাহার মনোভাব প্রসন্ন ছিল না। আবার যখন রঙ্গালয়ের জন্য পৌরাণিক 
নাটক লিখিলে আধিক সাফল্য সুনিশ্চিত ছিল তখনও তিনি পৌরাণিক 
নাটকের দিকে না গিয়া! সামাজিক সমন্তামূলক প্রহসনের ব্যঙ্ককণ্টকিত 
পরীক্ষামূলক পথটি নির্বাচন করিয়াছিলেন। যখন মনোমোহন বন্ধুর পর 
গিরিশচন্দ্র ও রাজরুষ্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলি দর্শকদের নিক প্রভৃত 


১ এই সাতটি নাটকের মধ্যে 'হরিশ্ন্র্' নাটকটিকে ধর! হয় নাই । অনেকে মনে করেন নাটকটি 
অস্বতলালের রচন। নহে । এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিয়াছি । 

২ “কৌতুক-যৌতুক' (১৯২৬ )-এর অন্ততুর্ত। 

৩ অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় তাহীর 'রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা' গ্রন্থে (পৃ ৭* ) ধ্রতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে 
অমৃতলালের় মনোভাব কি ছিল, তাহার কৌতুকপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। 





১৬৭ 


সমাদর লাভ করিতেছে, তখন তিনি অভি-ভক্তিবাদের গতানুগতিক পথে* সহজ 
সিদ্ধি প্রত্যাশা না করিয্বা পণপ্রথা ও বিকৃত শিক্ষার কুফল গ্রদর্শনপূর্বক 
সমাজকে সচেতন করিবার উদ্দেশ্যে রচনা করিলেন বিবাহ-বিভ্রাট?। 
অম্বৃতলালের এই বাস্তবতা -শ্রীতির উন্মেষ লক্ষ্য কর! যায় তাহার বালকবয়সের 
অপরিখত রচনা “একেই কি লে তোদের বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতি করা 
নামক নকশার বিষয় নির্বাচনে এবং তাহার স্টেজে লেখার হাতেখড়ি “মডেল 
স্কুল রচনায় । মাত্র বাইশ বছর বয়সে (১৮৭৫ ) রচিত “হীরকচূর্ণ” নাটকেও 
'অমৃতলালের তথ্যনিষ্টা ও সেই তথ্যের নাটা-রূপায়ণ আমাদের বিস্মিত করে। 


২ 

যে ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া অমৃতলালের প্রথম নাটক “হীরকচর্ণ” রচিত 
হয় তাহা নিম্নরূপ : 

ভারতের পশ্চিমপ্রাস্তে বরোদায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিহ্বরূপ 
রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন কর্ণেল রবার্ট ফেয়ার। বরোদীরাজ মলহার 
রাঁও গাইকোয়াড়কে জব করিবার জন্য কর্ণেল ফেয়ার “বহুদিনাবধি” চেষ্টা 
করিতেছিলেন।* মলহার রাও কর্ণেল ফেয়ারের আচরণের বিষয় গবর্ণমেণ্টের 
কর্ণগোচর করিবার চেষ্টা করিয়! ব্যর্থ হন। “শেষে যখন সেই সকল কথায় 
গবর্ণমেণ্টের কর্ণপাত হইল তখন রেসিভেপ্ট স্বয়ং বাজার নামে বিষপ্রদানের 
অভিযোগ উখাপন করিলেন; একেবারে আকুও্-কুণ্ড বাঁধিয়া উঠিল, কিন্তু 
লর্ড নর্থক্রক সহসা কোঁন কা করিতে স্বীকৃত নহেন। সুতরাং লঙ্বা চৌড়া 
কমিশন বসিল।”« কমিশনটি এইভাবে গঠিত হয়__ 

কলিকাতা হাইকোটের প্রধান বিচারপতি কাঁউচ ইহার সভাপতি এবং 
সিদ্ধিয়ার মহারাজ, জয়পুরের মহারাজ, সার দিনকর রাঁও, কর্ণেল মিভ. এবং 
ফিলিপ মেলবিল স্ভ্য নিযুক্ত হন। ২৩এ ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮ই মার্চ প্যস্ত 
এই কমিশনের কার্য চলিয়াছিল।৬ কর্ণেল ফেয়ারের পক্ষে ছিলেন ভারতের 


৪ বামাবৌধিনী পত্রিক1 : পৌষ, ১২৮১ 
« সাধারণী, ১৩ই বৈশাখ, ১২৮২ 
* বমাবোধিনী, মাধ-ফান্তন, ১২৮১ 


৯৬৮ 


অর্[ভিভোকেট জেনারেল স্কোবল এবং গাইকোয়াড়ের পক্ষে দীড়াইয়াছিলেন 
বিলাত হইতে আগত ব্যারিস্টার সার্জেন্ট ব্যালেন্টাইন। 

সার্জেন্ট ব্যালেপ্টাইন সাক্ষীদের জেরা করিয়া একরূপ প্রমাঁণ করিয়া 
দিয়াছিলেন যে গাইকোয়াড় নির্দোষ এবং বিষপ্রয়োগের অভিযোগ কর্ণেল 
ফেয়ার ও বন্ধের পুলিশ কমিশনার স্টারের বড়যন্ত্রের ফল। কিন্তু কমিশনের 
চূড়াস্ত বায় প্রকাশে বিলম্ব হইতে লাগিল। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি মলহার 
বাঁওয়ের পক্ষে প্রস্তাবাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন । বিলাতের "10065, 72811 
11৪11 88০ প্রভৃতি পত্র মলহার রাঁওকে সমর্থন করিয়। লর্ড নর্থক্রুকেব 
কার্ধপ্রণালীর দৌষ নির্দেশ করিলেন । এক কথায় এই কমিশনকে কেন্দ্র করিয়। 
দেশব্যাপী তুমূল আলোড়নের স্থষ্টি হইল ।৬ক 

এই সময়ে আর একটি ঘটন1 ঘটিল। কৃষ্ণা পাল-সম্পার্দিত “হিন্দু 
পেট্রিয়ট” পত্রিক1 দেশের প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করিয়া মন্তবা করিলেন__ 
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এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হইয়া সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রগুলি একবাক্যে পেট্রিয়ট- 
সম্পাদককে অত্যন্ত তীত্রভাষায় ধিক্কার দিতে লাগিলেন ।” 

শেষ পর্ষস্ত মলহার বাও অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন। “বিচারে চাহ।র দোষ 
সপ্রমাণ না হইলেও তিনি কুচরিত্র, শীসনকাধে অক্ষম এবং রাজ্যের উন্নতি 
সাধনে বিমুখ বলিয়! গবর্ণমেপ্টের নিকট দণ্ডিত হইলেন ।+৯ 

সিমল। হইতে ১৮৭৫ সনের ১৯এ এপ্রিলের ঘোষণায় “মহারাণীর গবর্ণমেণ্ট 
নিষ্পত্তি করিলেন যে, মহারাজ মলহাঁর বাঁও গুহকুমাব ববদাঁবাজায হইতে 


«ক জানকীনাথ ঘোষাল-সংকলিত 42516৮58660. 12915 12 09191 (1902 ) €70.100- 
146 ) গ্রন্থে মলহার রাওয়ের বিচারের বিবরণ রহিযাছে। 

শ' [105 [12900 ৪6:10 : 22.2 1875. 

৮ অমৃহলালও 'হীরকচূর্ণ” নাটকের চতুর্থ অক্ক, দ্বিতীয় গতাম্কে মদন ও আযান নামক ছুই ভদ্র 
ব্যক্তির উক্তির দ্বার] কৃষ্ণদাস পালকে যথেষ্ট বিদ্রপ করিয়াছেন। 

* বামাবোধিনী : বৈশাখ ১২৮২ 


১৬৪৯ 


অপসারিত হইলেন, এবং এতৎসম্পকীঁয় যে কিছু স্বত্ব, সম্বন্ধ, সন্ত্রম আজি 
হইতে তিনি এবং তাহার উত্তরাধিকারীগণ চ্যুত হইলেন ।*১৯ 

উপবিউক্ত জটিল ঘটনাপরম্পরা হইতে যথাযথ তথ্য আহরণ করিয়া 
সেগুলিকে নাটকীয় তাৎপর্ষে ব্যবহার করা বাইশ বংসর বয়স্ক অমতলালের 
পক্ষে কম কৃতিত্ব নছে। এই সময়ে একই বিষয় লইয়া আরও ছুইটি নাটক রচিত 
হয়: নগেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “গুইকোয়ার নাটক? (76 ?410:01 0£ 
39:09 ) এবং উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের “গুইকোয়ার নাটক? (7১6 17601000816 
11101587২০০ )। তুলনামূলক বিচারে অমৃতলালের “হীরকচূর্ণ নাটক 
(7106 10121770150 1095 )-ই শ্রেষ্ত্ব দাবী করিতে পারে । কারণ নগেন্- 
নাথ বা উপেন্দ্রন্দ্রের মতো অমৃতলাল সত্য ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটান নাই এবং 
দেশের তৎকালীন অবস্থা ও দেশবাসীর বিক্ষু মনোতাঁৰ কয়েকটি কল্পিত 
চরিত্রের সংলাপে ফুটাইয়! তুলিয়াছিলেন। 

হীরকচুর্ণ' নাটকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৮২ সালে । নাটকটি 
প্রকাশের ছয় মাসেরও অধিক কাল পরে ( ২৫.১২.১৮৭৫ ) গ্রেট ন্যাশনাল 
থিয়েটারে ইহার অভিনয় হয় । নাটকটির আখ্যাঁপত্রে প্রকাশকাল হিসাবে 
কেবলমাত্র ১২৮২ সালের উল্লেখ আছে । তবে 'অস্বতবাজার পত্রিকা”য় ২১শে 
জোষ্ঠ ১২৮২ সালে ( ৪ঠা জুন ১৮৭৫ ) প্রকাশিত বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পাৰি 
ষে, হহীরকচূর্ণ” জুন মাসের প্রথমেই প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনটি এই : 

হারকচুর্ণ 


ৰা 
গাইকোয়াড় নাটক । 
মূল্য ॥* ভাকমাশুল /* আন] । 
নৃতন সংস্কৃত যন্ত্রে, এবং কলিকাতা শ্যামবাজার 
স্বীট ১০৭ বা ১৪৯ নং ভবনে* আমার নিকট প্রাপ্তব্য | 
শ্রীঅমৃতলাল বন্থ |, 
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* ১০৭ নং ছিল ডাঃ দুর্গাদাস কলের ভবন ('হীরকণূর্ণ' নাটকের রচনাস্থল ) এবং ১৪৯ নং ছিল 
লেখকের পৈত্রিক নিবাস । 


১৭৩ 


রত উল্লেখযোগ্য, নগেন্্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ষুপ্র নাটক “গুইকোয়ার' ইহার 
কয়েক দিন মাত্র পূর্বে (১৫,৫.১৮৭৫ ) প্রকাশিত হয় ।* 
সমসাময়িক একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা! অবলম্বন করিয়া ইংবাঁজ সরকারের 
শীসন-সিদ্ধাস্তের বিবোঁধী মতামত নাটকে ব্যক্ত করিয়া অমৃতলাল নাট্যকার- 
রূপে নামপ্রকাশে সাহসী হন নাই । নাট্যকারের নামের স্থলে ছিল ৪খ &খ 
£0708৮। আখ্যাপত্রে ছুইটি কবিতাংশ উদধূত ছিল । একটি হেমচন্দ্রের, 
অপরটি মধুস্দনের | হেমচন্দ্ের কবিতায় ভীত নাঁট্যকারের এবং মধুস্ছদনের 
কবিতায় ভাগ্যবিড়ন্বিত গাইকোয়াড়ের মনোভাব স্বন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছিল । 
প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইবূপ £ 
“হীরকচূর্ণ নাটক । 
শুলুছ। 10141011009 
4 [01208 [1 7156 4০65. 
3 ৯ 4১070 
“ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর 
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার' 
হেমচন্দ্র। 


'কুন্ম্দীম-সঙ্ভিত, দীপাঁবলী-তেজে 

উজ্জবলিত নাট্যশালা-সম রে আছিল 

এ মোর সুন্দর পুরী ! কিন্ত একে একে 

শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি 

নীরব ববাব বীণা, মুরজ, মুরলী 7 
মাইকেল ।” 


এই সংস্করণে অমৃতলালের নাম ছিল গ্রকাশকরূপে।১১ দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাঁশিত হয় ১৩০১ সালে। এই সংস্করণের আখ্যাপত্র হইতে হেমচন্দ্রের 
কবিতাঁটি বাদ গিয়াছে এবং নাট্যকাঁরের নাম আত্মশ্রকাশ করিয়াছে ।১ 


সপ পপসপ পপ 


* অনুতলালের নাটকটি 'গাইকোয়াড় নাটক' নামে ছাপা হুইয়! গিয়াছিল। কিন্তু নগেন্রন খের 
নাটক পূর্বে প্রকাশিত হওয়ায় আখ্যাপত্রে 'হীরকচুর্ণ নাটক এই নামান্তর দেখা যায়। 

১১ $01001191560 ৮ 4১191168181 8০3৪, 149) 91781019958 50660) (৪100669- 

১২ কলিকাতা, নং শ্ঠামপুকুর লেন হইতে শ্রীঅমৃতলাল বন্ধু প্রণীত ও প্রকাশিত । 


১৭১ 


উনিশ বছর পরে অমৃতলাল আর “ভয়ে ভয়ে' লিখিবার প্রয়োজন বোধ করেন 
নাই |১২ক 

হীরকচুর্ণ' পর্ধাঙ্ক নাটক। নাটকের গৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮।১৩ প্রথম, দ্বিতীয় 
ও চতুর্থ অঙ্কে তিনটি করিয়া গর্ভাঙ্ক এবং পঞ্চম অঙ্কে ছুইটি গর্ভাঙ্ক আছে। 
তৃতীয় অস্কে কোন গর্ভীঙ্ক নাই। | 

নাটকটি রচনার ইতিহাস অমৃতলাল পরবর্তী কালে নিজেই দিয়াছিলেন 
এইভাবে £ 


“লিখেছি “হীরকণূর্ণ” পূর্ণপাত্র করে। 
বয়স বাইশ যবে বসি “কর” ঘরে ॥ 

প্রথম নাটক তা'তে খেলার আদর। 
বারুণী পূজার সাথে বীণাপাণিবর ॥ 

মাধু লেখে যোগী লেখে মুখে বলে কৰি । 
লেখনী না চলে যদি স্থুধা ঢালে গৰি ॥৮১৪ 


'হীরকচূর্ণ নাটকের বিশিষ্টত! দেখা যায় কমিশন-সভার তথ্যনিষ্ঠ দৃশ্য 
পরিকল্পনায় এবং কয়েকটি কল্পিত চরিত্রে সংলাপে দেশের তৎকালীন 
অবস্থা প্রকাশে । এই ছুইটি বৈশিষ্ট্য নগেন্দ্রনাথের বা উপেন্দ্রচন্দ্রের 'গুইকোয়ার, 
নাটকে নাই । কমিশনে সাক্ষীদের জবানবন্দীতে যাহাতে কোনরূপ তথ্যবিকার 
না ঘটে সেজন্য অমৃতলাল ৰিশেষ সচেতন ছিলেন। সেই কারণেই সংবাদপত্রে 

১২ক ১২৭৭ সালে (১৮৭*) হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' প্রকাশিত:হয়। এই কবিতাবলীব অন্তর্গত 
“ভারত বিলাপ' কবিতাঁটিব শেষ স্তবক ছিল-_ 

গয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব অর, নহিলে শুনিতে এ বীণা-বঙ্কার। 
বাজিত গরজে, উলি আবার উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ ॥' 
পরের সংস্করণে (১২৭৭ ) এই স্তবকটি বজিত হয। 

১৩ দ্বিসং: পৃষ্ঠা ৭৩ * 

১৪ 'অমৃত-মদদিরা (১৩১০ ) পৃ ২৩৭; “কর' ঘরে-ডাঃ ছুর্গীদাস করের ঘরে | “মাধু' ডাঃ করের 
২য় পুত্র রাধামাধব কুর : “সধবার একাদশী'র অতুলনীয় বামমানিক্য । 'যোগী'--মমৃতলালের 
বালাবন্ধু যোগেম্্রনাথ মিত্র। ইমি স্তাখনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোগী ও 
হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার নির্মাণের ইঞ্জিনিয়ার | 'গবি'--ডাঃ ছুর্গাদাস কয়ের জোষ্ট পুত্র : 
পরবতাঁকালের বিখ্যাত ডাঃ আর. জি. কর (রাধাগোবিন্দ কর )। 





১৭৭ 


প্রব্ণীশিত “শু 0561518 '[08]” এর সহিত তাহার কমিশন-সভার 
কোনরূপ তথ্যগত বিরোধ নাই। 

সংবাদপত্র হইতে জান! যায় যে, কমিশনে প্রথম সাক্ষী ছিল কর্ণেল ফেয়ারের 
আয়া আমিনা । বিষপ্রয়োগের প্রসঙ্গে সে প্রথম যাহাদের নাম করে, পরে সেই 
নামগুলি সে অন্থীকার করে ।১৫« হীরকচূর্ণে'ও অন্থরূপ জবানবন্দী দেখিতে 
পাই ।১৬ 

ফেয়ারের বাটলার পেড় ডিস্জজাব সাক্ষ্য ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাহার 
পূর্ববর্তী সাক্ষী রাঁওজি রহিমন্‌ তাহাকে বিষ-সংগ্রাহক বলিয়া নির্দেশ করে। 
কিন্তু সাক্ষ্যদানকলে সে রাজপ্রাসাদ হইতে বিষ সংগ্রহের কথা অস্বীকার 
করিয়া মলহার রাঁওকে অনেকাংশে চত্রাস্তমুক্ত করে।১৭ “হীরকচুর্ণ নাটকে 
পিদ্রর সাক্ষ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাক্ষ্যেরই অন্রূপ ।১৮ 

হীরকচুর্ণ” নাটকের তৃতীয় অস্কে কমিশন-সভার দৃশ্যটি অমৃতলাল একটু 
বিস্তাবিতভাবেই রচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই অস্কে আর কোন দৃশ্য বা 
গর্ভাঙ্ক নাই। আমিনা, রাঁওজি রহিমন্‌, পিদ্রু ডিম্থজা, কর্ণেল ফেয়াব, ডাঁঃ 
সিউয়ার্ড, হেমটাদ ফতেটাদ ও মলহার রাঁওয়ের জবাঁনবন্দীর পর সার্জেন্ট 
ব্যালেন্টাইন ও আযাঁভভোকেট জেনারেল স্বোব্‌লের বক্তৃতীয় নাটকীয় কাহিনী 


১৫ 435109029 77610107015 723--2? £০5০০০০ 11) 0:0995-6%:8107172,61010 5170 201)160 012 
091069 5196 11750 00819010912, (0156 17120909 28001096213, 1875) 

১৬ একই সময়ে রচিত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের গুইকোয়ার' নাটকে তথ্যের বাম্পও নাই | এই 
নাটকে আছে যে আমিনাই কর্ণেল ফেয়ারকে সরবত দেয়। 'বিচারগৃছে' 'জিস্টরেটে ও 
আমিনার প্রশ্নোত্তর এইরূপ : 

ম্যাজি-_ তুমি বিষপূর্ণ মিছরির পান! রেসিডেন্টের কাছে এনেছিলে কেন? 
এমি-__ আমাকে পাঠিয়েছিল এনেছিলাম । 

ম্াজি-- কে পাঠায়? 

এমি-- মহারাজ । ৫৩ অ,১গ) 

১৭ 938:0908 26. 2. 1875...776 (059:০ ) 42116] £0%176 6০ 016 919০০ ০0: 
160615178 ৪. 7801060 0£ 21) 10170. 36৮০2 527 096 0765 3157 ( 005 
76720907860: 1, 3. 1875) 

১৮ নগেক্নাথ বন্দযোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার' নাটকের 'ন।. [ালিখিত বাক্তিগণে'র মধ্যে পিক্র 
চরিজ্রই নাই। ফলে নগেম্ত্রনাথের নাটকে কমিশন-এর দৃষ্টি আশীনুরূপ গুকত্ব লাভ করে 
নাই। 


১৭৩ 


ঘনীভূত হইয়া! উঠিয়াছে। একমাত্র কমিশনসভার দৃষ্টি বিশ্লেষণ করিলৈই 
নগেন্্রনাথ, উপেন্দ্রচ্ত্র প্রভৃতির নাটক অপেক্ষা অমৃতলালের নাটকের শ্রেষ্ঠত 
উপলদ্ধি করা যায়।১৯ 

এই নাটকে অমৃতলাল পাঁচটি চরিত্রের রূপাঁয়ণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লইয়াছেন। 
এই পাচটি কল্পিত চরিত্রের মধ্যে ছুই জন বাঙালী ভদ্রলোক, কর্ণেল ফেয়ারের 
ছুইটি সাহেব সহচর এবং অপর চরিত্রটি শ্বশুর” আখ্যাঁত পূর্ববঙ্গীয় মহাজন ।২* 

ছুইটি ইংবেজ এবং ছুইটি বাঙালী চবিত্র সৃষ্টি করিয়া অমৃতলাল এই 
কমিশনের প্রতিক্রিয়া উভয়ের মধ্যে কিভাবে দেখা দিয়াছে তাহা ঘথাযোগ্যভাবে 
প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভীঙ্কে মাস্টার ফিলিপ ও 
মাস্টার উইলসন নামে কর্ণেল ফেয়ারের যে দুইজন সাহেব সহচর সৃষ্ট হইয়াছে, 
তাহাদের সংলাপে অমৃতলালের নিজন্বতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই 
সংলাপে তত্কালীন শাসক ইংরাজের যথার্থ মনোভাবটিই ফুটিয়াছে। এই 
প্রসঙ্গে ইহাঁও লক্ষ্য করিবার মতো! যে ফেয়ারের উক্তি সংযত, রেসিডেণ্টের 
উপযুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য । যেমন-- 

“উই-- কর্ণেল ! আপনার হাতে ওখান! কি কাগজ? 

ফেয়া_- “ওভার্লেগড অমৃতবাজার পত্রিকা” । 

ফিলি-__ উইলসন! তোমার সঙ্গে ব্রায়ে্ট এড মে কোম্পানির জানাশুনা 

আছে? 

উই-_ কেন? 

ফিলি__- তাদের লিখে পাঠাও যে এক রকম ম্যাচ তৈয়ের করে ইওিয়ায় 

পাঠিয়ে দেয় 017৪0 ৬11] 1617162 01215 002 861৬০ 71253. 

উই-_ হা! হাঁ! হা!-- এই জন্য! তা নেটিভ পেপারের কথা শুনে কে? 

আপনারাই লেখে--আ।পনারাই পড়ে-বড় লোকে কেউ গ্রাহও করে 

না। 

ফিলি-_ না, না, ন্না_ ওরা আজক।ল ইংলগ্ডে কাগজ পাঠাতে আরম্ 


চে রর ৯ সপ 


১৯ উপেক্ত্রচ্্র ব্যালেন্টাইন্তুকে দিয়া একটি অনঙ্গত উক্তি করাইয়াছেন। ব্যালেপ্টাইন বিলাত 
হইতে আমিয়াছিলেন গাইকোয়াড়ের পক্ষে সওয়াল করিতে । কিন্তু উপেন্্চন্দ্রের নাটকে 


তিনিই 'গাইকোরাড়ের পদচ্যুতি নিপিত' করিলেন । 
২* প্রসঙ্গত উল্লেখযে।গা নগেম্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে কোন কল্পিত চরিত্র নাই। 


১৭৪ 


পকিরেছে। এ ওভার্লেণ্ড অম্ৃতবাজার দেখেই তো! 'পেল্‌ মেল্‌ বজেট্‌ সে 
আর্টিকেলটা লেখে । হোমের কাগজগুলেো আজকাল ভাল চলছে না; 
“পেল্‌ মেল্‌ বজেট্‌”, "টাইমস" ছুই খারাপ হয়ে গেছে, তা নইলে নেটিভ 
পেপার থেকে “নিলেকমন” করে? আবার নেটিভ পেপার বলে নেটিভ 
পেপার--জঘন্ত 'অমৃতবাজার* ! 
ফেয়া--নেটিভ পেপারের মধ্যে হিন্দু পেট্রিয়টয কতকটা ভাল, যথার্থ 
লয়েল্‌।৮২৯ ( ৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভীস্ক ) 
চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মন ও আয়ান নামক ছুই ভদ্র ব্যক্তির 
ংলাপে দেশবাসীর বিক্ষুব্ধ মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। হিন্দু পেট্রিয়ট 
দেশের স্বার্থ বিরোধী মতামত প্রকাশ করায় অমৃতলাল উক্ত পত্রিকার সম্পাদক 
ষ্দদাস পালের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না । আয়ানের উক্তিতে তাহার প্রতি যথেষ্ট 
কটাক্ষ করা হয়।২১ক হিন্দু পেট্রিয়ট যেতাবে দেশের জনমতকে পদদলিত 
করিয়া লর্ড নর্থক্রকের শাপন ব্যবস্থার সুখ্যাতি করিয়াছিল, তাহাতে সে 
যুগের যে কোন স্বাদেশিকের নিকট হইতে এই ধরণের কট,ক্তি তাহার প্রাপ্য 
ছিল।২২ কর্ণেল ফেয়ারকে নির্দোষ মনে করিবার মতো সঙ্গত কোনও কারণ 
ছিল বলিয়া মনে হয় না।২২ক 


২১ "€পদ্রিয়টের ইংরাজ-নানুগতোর জন্ প্রায় সমস্ত দেশীয সংবাদপত্রই তাহাকে বিক্কাব দিয়াছিল। 
এই স্থলে একটি নিদর্শন উদ্ধৃত কৰি : -__ 
*পেট্রিয়ট পত্র । 
সম্মিলনী হইতে উদ্ধৃত । 
মাস্ভবব পেষ্রয়ট-সম্পীদক মাননীয় গবর্ণমে্টের নৃতন ভক্ত হইযাছেন, ইহা তীখার অপরাধ 
নহে ।'**কিন্ত'''প্রতিনিধির পদে অভিষিক্ত হ্ইয়। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, যদি কোন পাপ 
থাকে, পেট্রিয়ট সেই পাপে পাপী। কুমন্ত্রণাব কুহক বিস্তার করিয়া, বাঁজপুকষদিগকে 
কুপথে নিলে যদি কোন অপরাধ অর্শে, গেটুয়ট সেই অপরাধে অপবাধী। আব, ধীহাদিগের 
কূপাকটাক্ষে পর্ণকুটীরও প্রাসাদে পরিণত হইতে পারে, ঠাহা্দিগের চিত্তবিনোদনেব জন্ত মৃত 
ব্যক্তির মন্তকে পদাঘাত করিলে যদি কোন কলঙ্ক থাকে, পেতিকট «নই কলঙ্কে কলক্কী।' 
ই -সাধাবণী ১5৭ জোষ্ঠ ১২৮২ 
২১ৰ ডঃ আন্ততোষ ভট্টাচার্য তাহার বাংলা নাট্যসাহিত্যেব ইতিহাসে (পৃ৪*৭) ইহা 
অমুতলালের 'অনুপার মনোভাৰ' বলিয়! মন্তব্য করেন। 
২২ ত্রষ্টুবয 'কৃষ্দাস পালের নিভাঁকতা'__ অরুণকুমার মিত্র : দেশ, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৭৪ 
২২ক 776 চ157)৫ ০£[77018-র মতে! সাহেবী কাগজও মন্তব্য করিয়াছিল-_-৬/৩ 26 206 


১৭৫ 


'ইংলিশম্যান” (৪. ৫. ১৮৭৫ ) স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন-- 
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কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপ্রদানের অভিযোগে অভিযুক্ত মলহার রাওয়ের 


পদচ্যুতি আজ ইতিহাসের বিষয়বন্ত হইলেও, ১৮৭৫ খুষ্টাব্বে এই ঘটনাটি 
ছিল অতিপ্রত্যক্ষ সমকালীন বাস্তব ঘটনা । এই ঘটনায় দেশে যে আলোড়ন 
দেখা দিয়াছিল তাহার প্রকাশে অমৃতলাল কোথাও অসত্যের আশ্রয় লন 
নাই। কিছু কিছু অগ্রধান সত্য ঘটনাও অমৃতলাল নাটকের অন্তু 
করিয়াছেন। ইহা হইতে তাহার তথ্যান্গসন্ধানী বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া 
যায়। 


বন্ধে হাইকোর্টের একজন উকিল সার্জে্ট ব্যালেপ্টাইনকে অভিনন্দিত 


করায় উকিলদ্দের তালিকা হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হয়। এই 
ঘটনায়ও দেশবাসীর যথেষ্ট বিক্ষোভ দেখা যায়।২ “হীরকচুর্ণ' ন্টকের চতুর্থ 
অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আয়ান বলিতেছে-_ 


“আহা! নগিনদাস ব্রজভূষণদাস বেচারার জন্য বড় দুঃখ হয়্_আহা ! 
দেখুন দেখি সার্জেন্ট ব্যালেন্টাইনকে কেবল একটু প্রশংস। করেছিল বলে 
কিনা একেবারে ওকা'লতি কর্তে নিষেধ ?__-বড় আক্ষেপের বিষয়।? 

এই নাটকের খল চরিত্ররূপে মলহার রাওয়ের একজন প্রধান কর্মচারী 
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€ 1. 551875) 
“নাধারণী' (২৭এ বৈশাখ ১২৮২ ) লেখেন : 'সার্জেপ্ট ব্যালেপ্টাইনকে যে অভিনন্গনপত্র প্রদত্ত 
হয়, তাহাতে জনৈক উকিল স্বাক্ষর করেন বলিয়া, বম্থে হাইকোর্ট উকিলের তালিকা 
হইতে তাহার নাম কাটিয়া! দেন। পঞ্চানন বড় ছেলের কিছু না করিতে পারিলে, ছোট 
ছেলের ঘাড় ভাজেন 1. 


১৭৬ 


দাক্ষো্দর পস্থকে চিত্রিত কর! হইয়াছে। নাটকের প্রথম অন্ধ, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে 
সে কর্ণেল ফেয়ারের সহিত ফড়যন্ত্র করিতেছে, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাক্কে 
ফেয়াবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে আমিয়! বিতাড়িত হইতেছে এবং এ অঙ্কের 
তৃতীয় গর্ভাঙ্কে সে অন্তজ্ঞালায় জর্জরিত হইয়া বিলাপ করিতেছে । পার্চবিত্র- 
গুলির মধ্যে দামোদরকে এরূপ বিস্তৃত ভূমিকা দান করিয়া! অমৃতলাল ঘটনার 
যাথার্থ্যই রক্ষা করিয়াছেন কারণ, সার্জেন্ট ব্যালেণ্টাইন দামোদরকেই সমস্ত 
ষড়যন্ত্রের মূল বলিয়া গিয়াছেন।২৪ 

মলহার রাও, লক্্মীবাই ও কুমাবাইয়ের চরিত্র যথাযথ । প্রথম নাটক 
হিসাবে নাটকীয় সংলাপ বিশিষ্টতা দাবী করিতে পারে। রাজপরিবারের 
ব্যক্তিবর্গের বা রেমিডেন্সির সাহেবদিগের অথবা পথের সাধারণ নাগরিকগণের 
কথোপকথন চরিত্রান্থগ ৷ তবে লক্ষ্মীবাইয়ের সুদীর্ঘ স্গতোক্তি, দামোদর 
পস্থের একটি গর্ভাঙ্কব্যাপী আত্মবিলাপ (৪1৩), অথবা মলহাঁর রাওয়ের 
ছেদহীন আত্মচিস্তা ঘটনাপ্রবাহে মন্থবতা ও কৃত্রিমতা আনিয়াছে। নাটকের 
নীরসতা দূর করিয়া হাস্তরশ পরিবেশনের উদ্দেশ্যে শ্বশুর" চরিত্রের পরিকল্পন]। 
নাটকে প্রহসনে অমুতলাঁল পরবর্তীকালে অসংখ্য সঙ্গীত বচনা করিলেও এই 
নাটকে তিনি একটি মাত্র সঙ্গীত (তাও অংশমাত্র ) রচনা করিয়াছেন। 
নাটকের অপর সঙ্গীত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরে “মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত 
তোঁমারি-"*।, 

নাটকটি প্রকাশের অন্নকাল পরেই অমৃতবাঁজার পত্রিকায় সমালোচনা- 
প্রসঙ্গে লিখিত হয়__ 

4..-গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু তাহার ।শজের মুখে শু, বাছি তাহার 

নাম অমৃতলাল বস্থ এবং তাহাকে আমরা একজন খ্যাতাপন্ন আকৃ্টর 

বলিয়া জানি। নাটকখাঁনি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহার বিচার 

করিবার সময় অগ্যাঁপি হয় নাই, কারণ সাধারণের মনের চাঁঞ্চল্য অগ্যাঁপি 

যায় নাই। গাইকোয়াড়ের বিচারটি সাদা! করিয়া লিখিলেও তাহা পাঠ 

করা দুষ্কর, আমরা এ নাটকখানি পড়িয়াও অশ্রজল ফেলিয়াছি।:*. এই 


শপ পপ পাপী পিস পাপ 
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১২ ১৭৭ 


বিচারের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নাটকখানিতে সন্নিবেশিত আছ ও 

যাহারা গাইকোয়াড়ের দণ্ডে ব্যথিত হইয়াছেন তাহাদের সকলেরই ইহার 

একখওড গ্রহণ করা কর্তবা |*২৫ 

১৮৭৫ শ্রীষ্ট]বদের ২৫এ ডিসেম্বর গ্রেট ্াঁশনাল থিয়েটারে “হীরকতূর্ণ* প্রথম 
অভিনীত হয়। তখন থিয়েটারের ডিরেক্টর ছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার 
অমৃতলাল হ্বয়ং। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্বের ২৩এ ডিসেম্বর অমৃতবাঁজার পত্রিকায় 
'ীরকচুর্ণ” নাটকের যে অভিনয়-বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ ছিল দুইটি : "২,৬74 পুখঞোনি 0৯ পল 
57৯0, 111২৬ এবং ৮0106 206101 1011705616 1795 1:117015 50105612650 
€০ 0810 00 2 0210 12 006 10125, 


৩ 


অমৃতলালের পরবর্তী নাটক “তরুবালা” প্রথম প্রকাঁশিত হয় ১২৯৭ সালে।২৭ 
নাটকটি পর্থাঙ্ক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৭। নাটকটিকে অমৃতলাল “মধুব রসাশ্রিত 
সামাজিক নাটক" বলিয়াছেন ।২৮* অমৃতলালের নাট্যপ্রতিভার স্বাভাবিক 
স্ক,তি ছিল রঙ্গ-ব্যঙ্ষে, কিন্তু তাহার লেখনী যে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 
রচনায়ও সক্ষম ছিল “তরুবালা” তাহার নিদর্শন । পরবর্তীকালে তিনি 


২৫ অমৃতবাজার পত্রিক। £ £ঠ1 আষাঢ ১২৮২ €১৭, ৬* ১৮৭৫) 
২৬ এই ট্রেণটি নির্মাণ করেন 'হীরকচূর্ণ' নাটক রচনায় অমৃতলালের সহায়ক বন্ধু 'যোগী' 
(যোগেন্সরনাথ মিত্র )। 

*' প্রথম অভিনয়ে ধাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের কয়েকজনের নাম পাওয়া 
গিয়াছে. গাইকোয়াড-_- অধেন্দুশেখর যুস্তফী , স্কোবল-_ অনৃতলাল * লক্ষ্লীবাই-_- লক্ষী ; 
কুমাবাই-_ জগত্তারিণী । 

২৭ দ্বিতীয় সং__ ১৩** 
২৮ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র হইতে জানিতে পারি : 
'তরুবালা । 
(মধুর রসাশ্রিত সামাজিক নাটক ) 
টার থিয়েটারে অভিনীত । 


সন ১২৯৭।, 


১৭৮ 


অপেন্বপন্কৃত ক্ষুদ্রায়তন প্রহসন বা সামাজিক নকৃশ! রচনায় নিজেকে নিবিষ্ট 
রাখিয়াছিলেন। তাহার অনুরাগী পাঠকবর্গের মধ্যে সাহিত্যিক কেদারনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের এইজন্য আক্ষেপ ছিল। একবার কেদারনাথের সহিত তাহার 
এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা হয় । কেদারনাথ লিখিয়াছেন-_ 
“একদিন তাঁর খাসদখল? (১৩১৮) নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেইখানাই তার 
সে সময়ের শেষ রচনা । শরীর ভাল থাঁকছিল না, বললেন-- এবার ওই 
পর্যস্তই হল। 
বললুম, “আপনার কাছে যে একটা বড় পাঁওনা রয়েছে ।? 
তিনি আমার দিকে অবাঁক হয়ে চাইলেন। বললুম,__ “আপনার জন্ম- 
কর্ম রাজধানীর সম্তান্ত সমাজের মধ্যে) বনেদী বাবু থেকে মধ্যবিত্ত কেরাণী, 
কারবারী ইতর-ভদ্র সবই দেখার মত দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন । ধর্মে কর্মে 
সভ্যতায়, আচারে বিচারে ব্যবহারে, তাদের বিবর্তনগ্ুলো আপনার 
চোখের উপরই ঘটেছে। এই ৫০।৬* বছরের পাওনাটা যে পেতে ইচ্ছে 
হয়।+ 
“কেন_কিছু কি দিই নি? 
প্রহসনে অনেক ইঙ্গিত করেছেন বটে,_ আপনার হাত থেকে দু"তিন- 
খান! সামাজিক নাটক পেলে, বোধ হয় যেন খাটি জিনিস পেতৃম । 
“দেখ এলিমেণ্ট (প্রকৃতি ) অপরাজেয়, তাকে ঠেলে কিছু করতে গেলে 
ভেসে যেতে হয় । তাই ও চেষ্টা পাইনি ।” 
“কেন__তরুবালা 
লক্ষ্য কবে থাকবে, তাতেও নিজের দিকটাই বারবার ফুট ? চেয়েছে। 
যার যা আছে-_সে তাই দিতে পারে । যা নেই_- তা আমদানী করে 
বাণীর ভাগ্ডার ভূষির আড়োৎ হয়ে দীভাচ্ছে। 
“কিন্তু আপনার “তরুবালা*য় এমন সব 11065 আছে, যা অমূল্য ।* 
আক্ষেপের স্থরে বললেন-_-তা কয়জনই বা লক্ষ্য করে !,৮ ৯ 
“তরুবালা” বচনা করিবার ছুই বৎসর পূর্বে অমৃতলাল তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা” উপন্তাসের নাট্যরূপ দেন এবং ১৮৮৮ গ্রীষ্টাব্বের ২২এ 
সেপ্টেম্বর 'সরলা” নামে ইহ! স্টারে অভিনীত হয় । বঙ্গ রঙ্গালয়ে তখন পৌরাণিক 


২৯ “অন্বতাব্বাদ' ঃ মাসিক বহুমতী, ভাত্র ১৩৩৬ 


১৭৪৯ 


ও ভক্তিমূলক নাটকের প্রবাহ বহিতেছে। সমাজ-সচেতন অমৃতলাপ্গ*.'ভক্ত' 
দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে দীর্ঘকাল পরে সমাজচিত্র তুলিয়া ধরিলেন। “সরলা” রচিত 
হুইবার পূর্ব পর্যস্ত গিরিশচন্দ্র কোন সামাজিক নাটক রচনা করেন নাই। 
তাহার লেখনী তখনও পৌরাণিক নাটকের ভক্তি-বিহবলতার মধ্যে মুক্তির পথ 
খু'জিতেছিল। মনে হয়, অয্ুতলালের “সরলা'ই তাহাকে নৃতন পথনির্দেশ 
দিয়াছিল; কারণ, পর বৎসরই তিনি রচনা! করিলেন তাহার প্রথম পূর্ণাঙ্গ 
সামাজিক নাটক 'প্রফুলল"। 

“তরুবালা” রচিত হয় “প্রফুল্ল” রচিত হইবার এক বৎসর পরে। প্রফুল্লের 
সহিত তরুবাঁলার সাদৃশ্য উভযের পাঁতিব্রত্যে । ইহা ভিন্ন এই দুইটি নাটকে 
আর কোন মিল নাই । বিদ্বেষ ও .লোভ পারিবারিক জীবনে কিরূপ সমস্যার 
সৃষ্টি করে তাহা গিরিশচন্দ্রের প্রতিপাদ্য হইলেও, প্রফুল্ল” নাটকে এই সমস্তার 
কোন সমাধান নাই। মুকর্মহু মৃত্যু ('নীলদর্পণে'র মত) তাহার নাটকের 
পরিণতিকে অতি-নাটকীয় করিয়া তুলিয়াছে।*০ “তরুবালা” যখন রচিত হয় 
(১৮৯০) তখন শিক্ষিত যুবকের অতিরিক্ত কল্পনাবিলাসিতা কলিকাতাব 
মধ্যবিত্ত সমাঁজে একটা সমস্তা ছিল। অমৃতলাল সেই সমস্য! প্রদর্শন করিয়া 
সমীধানের চিত্রও নাটকে অঙ্কন করি! গিয়াছেন। 

নাটকের কাহিনী নিম্নবপ £ 

সঙ্গতিপন্ন যুবক অখিলচন্দ্র 'লত" অর্থাৎ প্রণয়ের অভাক্* বোধ করে স্ত্রী 
তরুবালার মধ্যে । তাই তরুবালাকে সে সহা কবিতে পারে না। অখিলের মা 
প্রসন্নময়ী, বা বিধবা ভগিনী শান্ত কিছুতেই তাহার এ বিভ্রান্তি দূর কবিতে 
পারে না। অখিলের আত্মীয়তুল্য বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক নানাগ্রকার যুক্তির 
অবতারণা করেন, কিন্ত অখিল বলে, 

“আচ্ছা ঠাকুরদা, যাঁকে নিয়ে চিরকাল ঘর করতে হবে তাকে আপনি 
পছন্দ করে না নিলে কখন ভালবাসা হতে পারে? 

মৃত্যু । কেন হবে না ভায়া, বাপ মা তো৷ আপনি কেউ পছন্দ করে নেয় না, 

তবু তো শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, ভাইবোনেও তে! ভালবাসা হয়, তারাও 
তো ফরমাসে আসে না, স্ত্রীও তেমনি, বুঝেছ, একসঙ্গে থাকতে 
থাকতেঁই ভালবাস হয়, বুঝেছ। 

৩০ ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই লিখিয়াছেন-__'অতিরিস্ত রঙ চডানে| না হইলে কাহিনী সত্যকার 

ট্রাজেডি হইতে পারিত ।'-_বাঙ্গাল1 সাহিতোর ইতিহাস-_২য় খণ্ড, ওয় সং, পূ ৩*৮ 


১৮৩ 


অখিল। ঠাকুরদা, আমি যে ভালবাসার কথা বলছি, তুমি বুঝতে পারবে 
না। (১২) 

অখিল জানে যে, পিবিত্্ প্রণয়ে” ব্যভিচার নেই। স্তরাঁং “গেজ ফেবল? 
(085%5 ঢ৪া১1০ ) হইতে পোইট্রি €কাট্‌*কারিণী পাঁকল নাঁমে এক বেশ্যার 
প্রতি সে আকৃষ্ট হইল। তাহার নিকট পারুল স্বর্গীয় পবিত্র কবিতাময় 
প্রণয়পূর্ণ রোমান্টিক” হইয়! উঠিল! 

এই যে পবিত্র প্রণয়, অখিল জানে, বিরহ না হইলে ইহা! চরিতার্থ হয় না। 
অনুগত হীরালালকে অখিল তাই বলে, 

“বিরহ যন্ত্রণা না সহ করলে কখনই পবিত্র প্রণয় হয় না । কারুর কখনও 

হয় নি, কারুর কখনও হয় নি। রেবেকাঁর হয় নি, জগৎসিংহের হয়নি, 

রোমিওর হয় নি, লীলাবতীর হয় নি। হীরু! অনেক বিদ্ব বিপত্তি 

হ্জন বিনাশন করতে হবে, তবে যথার্থ প্রণয় হবে! এক কথায় যদি 

মিলন হতো ৩| হলে ছুেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, কেনিলওয়ার্থ, মেবী প্রাইস-__ 

এ সব তিন পাতায় ফুরিয়ে যেতো |” (১1৪) 

অখিল জানে যে, স্ত্রী তরুবালার সহিত তাহার “পবিত্র প্রণয়”, “যথার্থ প্রণয়” 
বিশুদ্ধ প্রণয় কখনও হইবে না। তাই স্ত্রীকে বশে 

“..তুমি তো জান তোমায় তো সব বলেছি, আমি সবাইকে বলেছি, 

তোমায় আমায় প্রণয় হবে না, তোমায় আমায় স্রীপুরুষ ভাব হওয়] 

অসম্ভব । (২২) 

নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অখিল তরুবালাকে পদ”"ত করিয়! 
পাঁরুলের গৃহে গেল। চতুর্থ গর্তাঙ্কে (পারুলের গৃহে ) সহাধ্যায়ী বিহারীকে 
অখিল স্ত্রীর সম্পর্কে বলিতেছে-__ 

সে যদি পবিত্র প্রণয় জানবে তবে আমি ত্যাগ করবো কেন? তার 

ভাঁলবাঁপার আইডিয়াই নেই, পা টিপতে আসে, সেবা! করতে চায়, রে'ধে 

খাওয়াতে চায়, মনে করে এই করলেই বুঝি প্রণয় হয়। (৩1৪) 

এদিকে অখিলের মূঢ় কল্পনা ও অবাস্তব মোহের অব." আসন হইয়া 
উঠিল। নাটকের পঞ্চম অন্ধের প্রথম গর্ভাঙ্কে পাকলের গৃহে শোভনলাল নামক 
এক চৌবে ঠাকুরকে দেখিয়া অখিল বুঝিল বেশ্টার নিকট “বিশুদ্ধ প্রণয়” মেলে 
না। সে আর্তনাদ কিয়! উঠিল-- “হাঁ, হা, হা, আমার এত আশার স্বপ্রতঙ্গ 
হলো"।, 


১৮১ 


নাটকের শেষদৃশ্তে মৃত্যুপ্তয় ও আমোদিনীর “চক্রান্তে? মৃত্যুঞ্জয়ের থিডকির 
বাগানে তরুবালার সহিত অখিলের সাক্ষাৎ হইল। অনুতপ্ত অখিল বলিল, 
তুমি দাসী ?-- তুমি আমার গৃহলম্দ্রী! আমার সর্বস্ব! আমার হৃদয়বাজ্যের 
রাঁজরাজেশ্বরী ! (৫1৩) 

“তরুবালা” নাটকেব মূলকাহিনীর সহিত আর ছুইটি উপকাহিনী সংলগ্ন 
আছে। বিধবার সংযম ও চরিত্রবত্তার নিকট পুরুষের লাম্পট্য যে লজ্জায় মাথা 
নৃত করে এবং বিধবাবিবাহ যে অযৌন্তিক তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে বেণী ও 
শান্তব উপকাহিনীতে । 

শাস্ত বলে, “ .'হিন্দুর ঘবে বিধবা! বে কবাই পাপ। 

বেণী। শান্ত, এটি তোমাৰ সম্পূর্ণ ভুল, বিধবাবিবাহ শাস্সম্মত, বিদ্যাসাগর 

মহাশয় তার প্রমাণ করেছেন। তুমি তো রামায়ণ পড়েছ, দেখ 
মন্দোদবী, তারা, ছুজনেই বিবাহ কবেছিল। 

শান্ত । হাঃ হাঃ হাঃ! বেণীদা, খুব দৃষ্টান্তই দিয়েছ, একজন বাক্ষপী একজন 

বাদরী !' (২১) 

মৃত্যুঞ্য়-আমোদিনীর উপকাহিনীতে জীবনের আর একটি সত্য উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে । অদৃষ্টকে মানিয়া লইবার মতে। উদাব প্রসন্ন হৃদয় থাঁকিলে, বৃদ্ধ স্বামী 
লইয়াও জীবন স্থখের হইতে পারে । 

অখিলের “যথার্থ প্রণয়'-রূপ দিবান্বপ্ের বিপবীতে এই ছুইটি উপকাহিনীকে 
স্থাপন করিয়া নাট্যকার তাহাব মূল বক্তব্যকে যেমন উজ্জল কবিয়াছেন, 
ঘটনায়ও তেমনই বৈচিত্র্য সৃষ্ট হইয়াছে । 

বিহারী-চবিত্র নাট্যকারের ঈপ্সিত চবিত্র* | পরিহাসের ছলে বিহারী 
বারবার অখিলকে বিদ্রপ করিয়া! স্বস্থ করিতে চাহিযাছে। নাট্যকারের 
অভিপ্রেত গ্লেষ তাহাঁরই উক্তিতে প্রকাঁশিত। এই চরিত্রটিতে 'সধবার 
একাদশী'র মগ্ভপ ও ম্পষ্টবাদী নিমচীদ-চবিত্রের কিছুটা প্রভাব আছে বলিয়া মনে 
হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের উক্তিতে সন্গেহ তিরস্কার ও সরস যুক্তি তাৎপর্যপূর্ণভাবেই 
অভিব্যক্ত । অখিলের কল্পনাবিলাসিতা ঈষৎ অতিশয়িত হইলেও অবাস্তব ও 
অসঙ্গত হয় নাই । * 

স্টার থিয়েটারে ১৮৯০ শ্রীষ্টাব্দের ২এ ডিসেম্বর “তরুবালা” প্রথম অভিনীত 


* 'তরুবালা'র অভিনয়ে অনৃতলাল এই চরিত্রেই অবতীর্ণ হইতেন। 


৬৮৭ 


হয়। গিরিশচন্দ্র তখন স্টারের অধ্যক্ষ । ১৯এ ডিসেম্বর “তরুবালা”র অতিনয়- 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। নাট্যকাহিনীর কয়েকটি দিক সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়! 
নাটকটিকে দর্শকদের নিকট আকর্ষণীয় করিবার প্রয়ান এই বিজ্ঞাপনে 
রহিয়াছে ।*১ 

“তরুবালা” জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহার অভিনয় দর্শনে তৎকালে অথিলচন্দ্রে 
অন্তরূপ অনেক বিকারগ্রস্ত শিক্ষিতের স্থমতি হইয়াছিল । এই দিক দিয়াও 
সমাজ-শিক্ষক অমৃতলালের উদ্দেশ্য ও আশা অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছিল । 
“তরুবাল।” দর্শকসমীজে কিভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা “ইত্তিয়'ন মিরর, 
হইতে জানিতে পারি। “মিরর লিখিয়াছেন__ 
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অমূর্তলাল তরুবালার মত নাটক আরও লিখিবেন, “মিরর এইরূপ আশা 


করিয়াছিলেন। কিন্তু অমৃতলাল নাট্যানরাগীদের মে আশা পূরণ করেন 
নাই বলিয়। স্থদীর্ঘকাল পরে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘে আক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন, এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ।* 


৪ 


“বিমাত। বা বিজয়-বসম্ত'-নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০০ সালে। নামপত্রে 
নাটকটিকে "পারিবারিক নাটক” এবং ১৮৯৩ সনের ২৬এ আগস্টের অভিনয়- 


৩২75৩ 10919) 117 £ 2. 1, 1891 


প্রথম রজনীতে অভিনীত ভূমিকাগুলি ছিল এইরূপ : ঠাকুরদা__নীলমাধব , আমোদিনী-_ 
গঙ্গামণি ; তরুবালা- প্রমদা , অখিল-অমৃত মিত্র বিহারী--অসৃতলাল; শাস্তা-_ 
নগেন্সবালা ; পারুল__মানদ। ; হীরালাল-_-অঙ্ষয় কৌয়র । 
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বিজ্ঞাপনে ণুব€ [001165610 [01899 বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই 
নাটকের কথাবস্ত মৌলিক নহে। বঙ্কিমচজ্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বিজয়-বসস্তের 
কাহিনী যে বাংল দেশে স্থপ্রচলিত ছিল তাহা ববীন্দ্রনাথ তাহার “বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রবন্ধে লিখিয়! গিয়াছেন । 

রূপকথার আকারে বিজয়-বসস্তের যে কাহিনী বরাবরই বাংলা দেশে 
চলিত ছিল, ১৮৫২ শ্রীষ্টান্দে জি. সি. গুপ্ত সেই কাহিনী লইয়াই প্রথম নাটক 
রচনা করিলেন । তবে রূপকথার নাম পরিবর্তন করিয়। নাটকের নাম দিলেন 
“কীত্তিবিলাস ৷ নামকরণ ভিন্ন আর কয়েকটি বিষয়েও তিনি স্বাধীনতা 
লইয়াছিলেন। নাট্যকারের অভিপ্রায় ছিল ট্রাজেডি রচনার । সেইজন্য “কীত্তি- 
বিলাসে'র কাহিনী শেষ পর্যন্ত বিজয়-বসস্তের কাহিনীকে অনুসরণ না করিয়া 
কয়েকটি মৃত্যুতে শেষ হইয়াছে। নায়ক কীন্তিবিলাসের মৃত্যুও লেখকের 
পরিকল্পিত । এমন কি বিমাতা নলিনীব সপত্রীপুত্র কী্তিবিলাসকে প্রণয় 
নিবেদনের প্রসঙ্গ ও দপকথা অনুষ্বায়ী নহে । 

ইহার কয়েক বৎসর পরে ( ১৮৫৯ ) কাঙ্গাল হবরিনাথ মজুমদার “বিজয়বসন্ত” 
নামে একটি আখ্যায়িকা রচনা! করেন । এই গ্রন্থে বিমাতা “ুর্জময়ী'র সপত্বীপুত্র 
বিজয়ের প্রতি অন্ুরাগের কোন আতাস নাই । দাণী ছুর্লতার পরামর্শ অনুযায়ী 
বিমাতার চিত্ত বিজয়-বসস্তের প্রতি বিমুখ হয়। এই আখ্যায়িকাঁর চরিত্রগুলির 
নাম এবং অমৃতলালের নাটকেব প্রধাঁন চবিত্রগুলিব নাম এক ( যেমন, জয়সেন, 
ছুর্জয়ময়ী, শান্তা, ছুর্লতা, বিজয়, বসন্ত প্রভৃতি )। প্রসঙ্গত উল্লখযোগ্য যে 
দীনবন্ধুব “নবীন তপশ্থিনী” (১৮৬৩) নাটকের নর্বাসিত রাজ 'ত্রর নামও 
বিজয় । 

অমৃতলাঁল যে জি. সি. গুপ্তের নাটক ও কাঙ্গাল হরিনাথের আখ্যায়িকার 
সহিত স্থপরিচিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । উপরন্ত এই কাহিনী লইয়া 
যে সকল যাত্রা রচিত হইয়াছিল সেগুলিরও সহিত তাঁহার পরিচয় কম ছিল 
না।৩* অমৃতলাল এই সকল গ্রস্থাদি হইতে তাহার নাটকে প্রয়োজনীয় উপকরণ 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

“বিজয়-বসম্ত” নাটকটি পঞ্চাঙ্ক | প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের 





৩৩ ডঃস্ুকুমীর সেন ১৮৮১ সনে রচিত এইরূপ একা ধিক ঘাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রঃ “বাঙ্গাল 
সাহিত্যের ইতিহাস”, দ্বিতীয় খণ্ড ( ৩য় সং) পৃ ন৫ ও ৯৬। 
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প্রতিটিতে তিনটি করিয়া গর্ভাঙ্ক এবং তৃতীয় অস্কে চারিটি গর্ভাঙ্ আছে। 
নাটকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫১। 

নাটকের কাহিণী নিম্নরূপ £ 

জয়পুরের বৃদ্ধ রাজ! জয়সেন দ্বিতীয় পক্ষেব তরুণী ভার্যা ছুর্জয়ময়ীর রূপে মুগ্ধ 
এবং রাঁজকর্তব্যে বিমূঢ়। বৃদ্ধ রাজাব মতিভ্রমের স্থযোগে বাাজশ্তালক দুরু'দ্ধি 
সিংহাপন অধিকাবের লোভে চাটুকাব বটুকষটাদের সহিত কুমন্ত্রণায় রত। 
রাজার প্রথম পক্ষের ছুই পুত্র, বিজয় ও বসন্ত, ধাত্রী শান্তার নিকট প্রতিপালিত 
এবং ভবদদেব ও বলবন্তের নিকট শাস্ত্র ও শস্ত্রশিক্ষায় নিরত। রাজা পুত্রদের 
জন্য ন্সেহব্যাকুল, কিন্তু মহিষীর ভয়ে অন্ত্রস্ত। দাসী দুর্লতার পরামর্শে রাণী 
রাজাকে অনুরোধ করিলেন বিজয়-বসম্তকে প্রাসাদে আনিতে-_ উদ্দেশ্য 
উভয়ের প্রাণনাশ । বিজয় রাণীব সম্মুখে আসিলে তাহার বপে মুগ্ধা রাণী সহসা 
তাহাকে আত্মনিবেদন করিয়া বসিলেন ৷ সভয বিস্মযে বিমাতার পাপ প্রস্তাৰ 
বিজয় প্রত্যাখ্যান কবিল। বাণীর প্ররোচনায় ক্রোধোন্ত্ত রাজা দুই পুজ্রেরই 
প্রাণদপ্তাজ্ঞা দিলেন। বলবস্ত তাহাদের বনমধ্যে লইয়া গেল এবং মন্ত্রী স্থবুদ্ধি 
ও দাঁসী শান্তাব সহিত সাক্ষাৎমাত্র উভয়কে মুক্ত কবিয়া দিল। এদিকে বিজয়ের 
মৃত্যু-সংবাদে রাণীর অন্তবে অন্ুতাপের আগুন জলিয়৷ উঠিল। বাজাব নিকট 
সত্যঘটনা প্রকাশ করিয়া রাণী আত্মহত্যা করিলেন ।৩০ক রাজু! উন্মাদপ্রায় 
হইয়া গেলেন। শেষে পুত্রদের সহিত বাজাব মিলনে নাটক শেষ হইল। 

উপরিউক্ত নাট্যকাহিনীর উৎস প্রচলিত বপকথ। ৷ স্থৃতবাঁং অমৃতলালের 
স্বাধীনতা ছিল সীমাবদ্ধ। তবে দুর্লতা, দুর্বুদ্ধি, বটুকাদ প্রভৃতি কয়েকটি 
চরিত্রের আচরণ ও সংলাপ স্তষ্টিতে তিনি হাম্তরসাত্মক কয়েকটি মৌলিক 
দৃস্টের অবতারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সপত্রীপুত্রের প্রতি বিমাতার 
প্রণয় নিবেদনের প্রসঙ্গটি তিনিও গ্রহণ কবিয়াছেন। সম্ভবত ইহা “কীতি 
বিলাসে”র প্রভাব ।০* আসলে সপত্বীপুত্রের প্রতি বিমাতার আসক্তির ব্যাপারটি 
সকলেই প্রাচীন কাহিনী হইতে লইয়্াছেন এবং এইভাবেই প্রসঙ্গটি বাংলা 


্ 


৩৩ক কাঙ্গাল হরিনাখের গ্রন্থে ছূর্জয়ময়ীর আত্মহত্যা নাই। গ্রন্থের শেষে বিজয়-বসম্ত “বিমাতার 
সভ্ভাষণে” গেলে প্রাজী প্রণত পুত্রদ্দিগকে সলজ্জবদনে “আযুক্মান হও" বলিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন" 

৩৪ ডঃ উপ খোষ অনুমান করেন বে, এই প্রসঙ্গটি গিরিশচন্দ্র 'পূর্ণচজ্্' (১৮৮৮ ) 
নাটকের প্রভাবে রচিত_+ 'বাংল! নাটকের ইতিহাস' (২য় সং) পৃ ১৮৭। 
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নাটকে আসিয়াছে। সপত্বীপুত্রের প্রতি বিমাতার আকর্ষণের ব্যাপারটি 
স্থপ্রাচীন । [1755605এর পুত্র [7110110এ5এর প্রতি তাহার বিমাতা 
[17960:9র আকর্ষণ গ্রীক আখ্যায়িকায় আছে এবং এই ঘটনা লইয়! 
ঢ.0101065 ও 9152০৪. ট্রীজেডিও রচন] করিয়াছেন ৷ সমর অশোকের পুত্র 
কুণালের প্রতি তাহার বিমাত৷ তিষ্যবক্ষিতার এবং সেলিউকাসের পুত্র 
[061)6005এর প্রতি তাহার বিমাতা 50:%6911০০এর প্রণয়-কাহিনী ও এই 
প্রসঙ্গে স্মরণীয় । এই সকল কাহিনী অমৃতলালেব অজ্ঞ/ত ছিল না । 
নাটকের চখিত্রগুলি স্থমঙ্কিত। বাণী ছুর্জম়ময়ীর তীব্র প্রতিহিংসা, রাঁজ। 
জয়সেনের অন্তজ্ণল1 ও মর্মপীড়াঁ, ধাত্রী শান্তার স্থগভীর মমতা প্রভৃতি নাটকীয় 
ঘাত-প্রতিঘাঁতে অভিব্যক্ত হইয়াছে । সংলাপও চখিত্রোপযোগী । যেমন দ্বিত 
অস্ক, দ্বিতীয় গর্ভাক্কে বিজয়ের প্রতি রূপমুগ্ধা ছুর্জয়ময়ীর উক্তি : 
“কিসে আমি তোমার জননী, কে বলে আমি তোমার জননী ? কোন 
শাস্ত্রে আমি তোমার জননী ? তোমায় কি আমি গভে ধাবণ করেছি? 
আমার হৃদয়-ক্ষীরে কি তোমাব শৈশবদেহের পোষণ হয়েছে? তোমায় 
কি আমি অঙ্কে ধরে লালন পালন করেছি? কেন তবে তোমার মনে 
আমার প্রতি মাতৃভাব আসছে ?? 
নাট্যকারের স্বভাঁবসিদ্ধ বাগ বৈদগ্ধ্যে অনেক স্থলে হাস্তরম অনায়াস স্ক.তি 
পাইয়াছে। যেমন, 
ছুর্লতা। যাও তোমায় এখন আঁব গোঁড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না, 
আমায় দাসীব সর্দারণী করবে! 
দুরুদ্ধি। প্রাণপ্রেয়সি, দেখনহাসি, সোনার শশি, তুমি যে আমার গলার 
ফাসী, তুমি কি যে সে দাসী, তোমায় আমি করবো সেবাদ।সী। 
বটুক। আ্যা_ছ্যা ছা! ছ্যা! ছুলোলমণি, হুজুর একটা রসিকতা কচ্ছিলেন 
তা তুমি বুঝতে পাল্লে না? 
দুর্লতা। ইস্‌! ও কি রকম রসিকতা! ! আতে ঘ৷ দিয়ে ঠাট্টা? কৈ আমার 
মাথায় হাত দিয়ে বল দেখি ঠিক আমায় পাটপ্রাঁ পববে-_ করবে 
করবে? 
দুদ্ধি। হ্যা, তোমায় ঝটপাটের রাণী করবো করবো__ করবো ।' 
নাটকের ঘটন1] সংস্থাপনে অযৃতল।ল একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন। যে দৃশ্ঠে ঘটনী প্রবাহ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তাহারই পরবর্তী দৃশ্যে 


১৮৭ 


ছুবদ্ধি ও বটুকলাল প্রভৃতির স্থুল রঙ্গরসিকতার দ্বারা তিনি ঘটনার ভার 
লাঘব করিয়া দিয়াছেন । 

_. নাটকে কয়েকটি গান আছে । অধিকাংশই বিজয় ও বসস্তের । এই গানগুলি 
তাহাদের বয়স ও স্বভাবের উপযোগী ভাষাতেই বচিত। ছুর্লতার একটি গানে, 
“আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখাঁনা”, কিছুটা হাশ্যবস সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে। 
দুদ্ধি ও তাহার মোসাহেবদের হিন্দী গানটিতে অমৃতলালের হিন্দী ভাষায় 
অধিকারের পরিচয় আছে । শেষ দৃশ্যে তপোবনে স্থুললিত সংস্কৃতভাষায় রচিত 
গীতটিতে গীতগোবিন্দের মত অন্ুপ্রাস-ঝঙ্কার স্পষ্ট । 

১৩০৯ সালের ১১ই ভাত্র (২৬এ আগস্ট ১৮৯৩ ) শনিবার, স্টার থিয়েটারে 
“বিমাতা বা বিজয়-বসস্ত" প্রথম অভিনীত হয় । “অমৃতবাঁজার পত্রিকা"য় অধাক্ষ 
অমুতলাঁল যে অভিনয়-বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বলা হইয়া- 
ছিল-_ 

40815502067 2 006 56160010106 0155599 ৪17 9061165 ভ/107 

2 1০৬7 [0 0110715021 0০0 0০ 09০00191200. 17061160002] 
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এই নাটক ও তাহার অভিনয়-বিষয়ে “অমৃতবাজারে'ব মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ: 

40176 019109 15 5810 1০ 7০ 0]] 0৫ 60001)1176 11701095165 ৪20 

৮৮০ 212 0010. 61090 1)0011776 195 06612. 58650 05 006 108179£6- 

10615 119 1091011)6 006 016০5 50090161705 260:5061০-৩৬ 

“বিজয়-বসস্তে'র অভিনয় দর্শনের জন্য দর্শকমণ্ডলী যে উৎস্ক ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম অভিনয় রজনীতে স্টার থিয়েটার দর্শকে পরিপূর্ণ 
হইয়া গিয়াছিল। অভিনয় দর্শনে দর্শকবুন্দ উৎফুল্লও হইয়াছিলেন। “ইশ্ডিয়ান 
মিরর" পত্র হইতে জানিতে পারি-_ 


“শালছ। 574৮২ শাল ছঞাছছ 
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4৯5 95 6০ 70০ 636০০650, 2 ০:০৬৫৪০ 10005০10766 0০0 £০০৫ 
006 000151106 027100107091706 0 ৬1]95 83958170025 20 602 ০০০৬৩ 
00220051950 1015100, 2170, 25 085 ০008119 ০0 0০ 206০6০0, 


৩৫706 4£১102006 38281 58001099265 6, 1893 
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03০ 120155610056101 23 12০61%60 ড710) 280001003 
৪00191052."৩৭ 


“বিজয়-বসস্ত' জনপ্রিয় হইয়াছিল । “অমুতবাঁজাঁর পত্রিকা” ২৮এ অক্টোবর 
তারিখে নাটকটিকে চ১070187 0191702? বলিয়া উল্লেখ করেন। 

অমুতলাল নিজে এই নাটকে অভিনয় করেন নাই । তবে নাট্যাচার্ধরূপে 
অভিনয়-পরিচালনা, দৃশ্য ও সাজসজ্জা-পরিকল্পনা, অভিনেতা ও অভিনেত্রী 
নির্বাচন ইত্যাদি তিনিই করেন।৩৮ বস্তত তাহাই সর্বাঙ্গীণ তত্বাবধানের 
ফলে “বিজয়-বসম্ত' মেকাঁলের একটি দর্শনীয় নাটকরূপে গৃহীত হয়। “ইশ্ডিয়ান 
মিরর? পত্রে অভিনয়ের সমালোচন! গ্রসঙ্গে সুদীর্ঘ প্রশস্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। 
তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধত হইল : 


“শুখনুদ 574 শা হঞ& 


3900 41011051521 0059, 006 20061011510 1৬810966106 06 
2০০৬০ 01069.06, 5০6105 €০0 119৮5 01) 1015 61706015 0019061) ৪1] 
60০ 15553 06 67০ 01281080610 £€91000 06610101175 10) 006 
০1)810151) 0610165 0:৫ 791)601010010 09025, 8100. 21001105 101) 00৫ 
৪0900109035 0955 0 001065010 68860.% 3 001: 31105 138591008, 
006 01981779010 ৮০151011 06 8 00700181 50015, ৮1)101) 106 1095 
19661 10906 200. ০8050 00 ০০ 71090101060. 50095 0100011005015 
010০1 010০ 1210021 01955 ০0৫6 01909010 00101091010175, 61)০ 
০71061101) 06 10101) 51700]0 06, 000 06025587 7 ৪ 00100170- 
51017, 10700816950 06 15 17298175০0৫ ০005 2070 0986615, 
[706 0) 21720010716176 06 [১০9৮/210]1 561)611001)05 200 006 
10001018610], 0£ ০৮৪১০৬11776 5200901005--, 


৮16 506156 11) 10101) 006 5108170616255 9001১-1290010)61, 116 
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৩৮ প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকা শ্য়িকঝপ 2 
জয়সেন-_ উপেন্ত্র মিত্র | বলবন্ত-- লন মিত্র | বিজয়__ তারান্ু'দন। | বটুকঠাদ 
__ রাধামাথব কর। চুরুদ্ধি__ অক্ষয়কালী কৌয়র। ছূর্জয়ময়ী__ নগেম্্বালা ॥ 


শান্তা গঙ্গামণি। 


১৮৪৯ 


[01085018 0£6 010, 01010050105 18615616 01 1861. 0101)015 108.55101 
06015 10170 0311095), 2100 17 10101) 17০ 1601569 1161 
805810065 আ10) 21] 00০ 1700191] 1)6101510, 06 8. [71919011005, 
ভ2৩ 010০ 0101:0051) ড/10) 01)819,066103010 50151780125 250. 
591110,, 5 0016 005 ৮1০৬ 0: 01)... 10610010566 1178 006 1856 502106 
01 006 012709. 11) ড/1101) 00০ 5017) 1016915 09101) 518009]1]5 
1 91] 1015 01011005018 £1015, 16 ৬০] 9066106 951101)15 00 585 
0080 16 25 1706 ০21085 900 ০০010901-- 1£ ভ85 12.001:6. 
চ1)05 138,5910715 15055151750. 00 109৮০ ৪. 16176016150. 1017) 1০90] 
60100 01)0102 200. 10206555105, 01)0105 ০6৫৪5০ 10 10105 009 
70000191 09509, 2100 176065519, 0০০8105০ 10 99910 06 01616100]0 
€01501802 16 05 ৪. 0০60] 01906 017 50106 01006 00 ০501706.৮৩৯ 
আটাশ বৎসর পরে ১৩২৮ সালে অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ “তমা বা 
বিজয়বসন্ত' নামে একটি “আখ্যানমূলক নাটক” লেখেন। ইহাকে নাটক" 
বলিয়া উল্লেখ করিলেও প্ররুতপক্ষে ইহাঁকে 'যাত্রা”ই বলিতে হয় । এই গ্রস্থটি 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিচ্ভাবিনোদকে উৎ্সর্গীরৃত এবং শ্রীশ্চরণ ভাগারীর প্রতিষ্ঠিত, 
সিমুলিয় নাট্যসমাজে অভিনীত ।£ * 


৫ 


“আদর্শ বন্ধু" নাটকটি ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। নাটকটি 
পঞ্চাক্ক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি, তৃতীয় ও চতুর্থ অস্কে তিনটি 
এবং পঞ্চম অঙ্কে একটি গর্ভাঙ্ক। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৪। 

বঙ্গতাষা ও বঙ্গপাহিত্যের প্রতি রাঁজ। বিনয়রুষ্ণ দেবের অকৃত্রিম অহ্ুরাগের 
জন্য অমৃতলাল নাটকটি তীহাকে উৎসর্গ করেন 1৪১ 


৩৯117 11701817 ]1৬11101, 96002100061 5, 1893 

৪* গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৯। গ্রন্থকারের অবাধ কল্পন! অনেক অকল্পনীয় অতিনাটকীয় 
ঘটন' সৃষ্টি করিয়ছে। ধর্থ অ্কেব ৫ম দৃগ্ঠে রাণী রাজার ছুই চক্ষে শলাক1 বিদ্ধ 
করিয়। দিয়াছে এবং ৫ম অঙ্কের ৮ম দৃশ্যে শুশানে 'জীর্ণবসন! রুক্ষকেশা শ্বাসরোগগ্রস্তা 
মুমুবু দুর্জয়ময়ী'কে চণ্ডালের। প্রহার করিয়! হতা! করিয়াছে ! 

৪১ 'রাজন ! বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আপনার কতদুর অকৃত্রিম অনুরাগ-_. 


১৪৯৩ 


যে আদর্শ বন্ধুত্ব লইয়া নাটকটি পরিকল্পিত সে কাহিনী মৌলিক নহে। 
গ্রীক সাহিত্যের [0817)017; ও 7017185*২ নামক ছুই বন্ধুর আদর্শ মিত্রতাই 
এই কাহিনীর উৎস। ইংরেজীতেও [0201 2150. [0907195 নামে একটি 
নাটক ১৫৬৪ খুষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল, বচয়িতার নাম 21015817 দ0 81051 
“আদর্শ বন্ধু নাটকের মূল ভাবটি বিদেশী সাহিত্য হইতে সংগৃহীত হইলেও, 
যেভাবে ভারতীয় পটভূমিতে “ভায়াত” ও স্বৈরাচারের ছন্দে ঘটনাবলী স্ষ্ট 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের রূপায়ণ হইয়াছে তাহাতে নাটকটি 
একপ্রকার মৌলিক রূপই লাভ করিয়াছে । 
নাট্যকাহিনী নিম়রূপ : 
মন্দাবতীতে রাজতন্ত্র ছিল না, ছিল ভাঁয়াত (80955 0: 5:60) 
01 006 00106) | ভায়াতের সেনাপতি দণ্ডীর সিংহ ভায়াতের অবসান ঘটাইয়া 
রাজা হইবার জন্য ব্যগ্র। অর্থের দ্বারা সর্দ(রগণকে বশীভূত করিয়া দণ্ডারের 
অভিপ্রায় অনুযায়ী অন্রগ্রহভাঁজন মতিটাদ হইল ভায়াঁতের নৰ সভাপতি। 
ভায়াতের প্রধান সর্দার রাও দিনকর উপলব্ধি করিল যে স্বদেশের বিপদ এইবার 
আসন্ন 
পলায়েছে ধর্ম, এবে মন্দাবতী হ'তে 
ত্ব্দেশের হিত, জাতির মঙ্গল 
স্বার্থশোতে গিয়েছে ভাসিয়া,--.? 
ভায়াত সভায় সভাপতি মতিাদ যখন দপ্ডার পিংহকে 'মন্দাবতী রাজ্যের 
ঈশ্বর” বলিয়া ঘোষণা করিল, ধিনকর তখন প্রতিবাদ জানাইল এবং দণ্ডারকে 
বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক বলিয়৷ ধিক্কার দিল। ফলে দণ্ডারের আদেশে সে বন্দী 
হইল। সেই দিনই তাহার শিরশ্ছেদের আদেশ দিল দণ্ডার। 
এদিকে দ্িনকরের বন্ধু সৈম্যাধ্যক্ষ পৃথীধরের সেদিন বাগদত্তা আশাবতীর 


তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ 'সাহিতা-পরিধদ' ও 'সাহিত্য-সভী'র প্রতিষ্ঠঠয় দেদীপ্যমান | এই কারণে 
আমার এই নূতন নাটকখানি, আপনার মহনীয় নাম সংযোগে অনস্কৃত করিতে সাহসী 
হইলাম ।"** অনুগত 
ভ্ অমৃতলাল বস ।' 
৪২ চ005010196019 91168701০8-র মতে *[0812007) 81) 10171170195 (006 চ5617195)? 
স্প্ড্রঃ ৬০] 7? 2-6. 
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সহিত বিবাহ । পূর্থীধর আশাবতীর অন্ুরৌধ উপেক্ষা করিয়া কারাগারে 
দিনকরের সহিত মিলিত হইল এবং দণ্ডারের নিকট কিছুক্ষণের জন্য দিনকরের 
প্রাণভিক্ষা চাহিল যাহাতে সে স্ত্রী হিরণায়ী ও পুত্র অংশ্ুর নিকট বিদায় 
লইয়া! আসিতে পারে। দ্রিনকবের পরিবর্তে পৃথথীধর স্বেচ্ছাবন্দীত্ব লইল। শর্ত 
হইল, হৃর্যান্তের পূর্বেই দিনকরকে ফিরিতে হুইবে, নতুবা পৃর্থীধরের মৃত্যু 
হইবে। 

স্ত্রীর অনুনয় উপেক্ষা করিয়া! তাহার নিকট বিদায় লইয়া দিনকর দেখে 
তাহার অস্বটি নাই। যাহাতে সে আর বধ্যভূমিতে ফিরিতে না! পারে সেছন্য 
তাহার ভৃত্য লট্‌্কা সেটিকে হুত্যা করিয়াছে! আসন্ন সূধাস্তেও দিনকরের 
প্রত্যাবর্তনের কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া! ঘাতক পূর্থীধরকে বধ করিবার জন্য 
প্রস্তুত হইতেছে এমন সময় উন্মত্ত বেগে দিনকর বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিল এবং 
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল। 

এই আদর্শ বন্ধুত্ব দেখিয়া দণ্ডারের মনৌভাব পরিবন্তিত হইয়া গেল। দিন- 
করকে সে ক্ষমা করিল এবং বলিল__ 

'ন্বার্থত্যাগ শিখিলাম তোমা দৌহা দেখে, 
বুঝিলাম ধর্মগৌরবের কাছে 
অতি ছার রাজসিংহাসন!, 

“আদর্শ বন্ধু নাটকে অযৃতলাল যখন প্রজাতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা ইয়াছিলেন 
তথন স্বরাজ-আন্দোলনের “বাষ্প ও এদেশে দেখা ঘাঁয় নাই । শ্বদেশী আন্দোলনের 
স্ত্রপাতের পূর্বে সাহিত্যের মধ্যে জাতীয়তাবোধ কিভাবে প্রতিফলিত 
হইতেছিল, তাহার ইতিহানও নাটকটিতে মেলে । প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে 
রাজতগ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দ্বিতীয় অন্ধ, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে দিনকরের আক্ষেপোক্তি 
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়__ 

“মন্দাবতী মন্দাবতী ! 
মাগো এই ছিল ভাগ্যেতে তোমার । 
হা ধর্ম_ন্বাধীনতা 1, 
এবং 
ওগো মা জন্মভূমি ! 
আজি মনে রেখ তুমি, 
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তোমার উদ্ধার তরে 
অনেক যতন ক'রে না পেয়ে উপায়, 
মান রাঙ্গা পায় 
এই দেহ দিব বলিদান।, 
এই নাটকে দণ্ডার সিংহের ভূমিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাঁজ্যলুন্ধ শাঁনক 
ও বাজার মনোভাবপবিবর্তনের ব্যাপারটি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাঁপরম্পরায় ব্যক্ত 
হইয়াছে। দণগ্ডারের ক্রিয়াকলাপের সহিত শেক্সপীয়রের "৪5015 10: 
1/1585৩:০, নাটকের ডিউকের কোন কোন কাজের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 
যেমন, উভয়ের ছন্মবেশধারণের ব্যাপারটি । অমৃতলাল নাটকীয় চমৎকারিত্ব 
স্থষ্টির জন্য বিষয়টি শেক্সপীয়র হইতে গ্রহণ করিলেও ছদ্মবেশধারণের কারণ ও 
উদ্দেশ্ঠ শেক্সপীয়রের নাটক অপেক্ষা স্পষ্টতর করিয়াঁছেন-_ 
দণ্ডার। ***এনে দাঁও ছন্মবেশ মোরে 
আপনি ভেটিব পৃ্থীধরে কারাগারে, 
সময় মতন দেখাইব প্রলোভন, 
যদি দেখি স্থির এই বন্ধু বীর 
রহিল অটল, 
য্দি জীবনের ডরে 
তা'র সত্য নাহি নড়ে, 
ধিক্‌ তবে মুকুটে আমার !১ (তৃতীয় অঙ্গ, প্রথম গর্ভাঁ্ক) 
এই উদ্দেশ্যেই দণ্ডার কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পূর্ীধন্' সহিত এবং 
অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের সহিত ছন্মবেশে সাক্ষাৎ করিয়াছিল । "5৪516 
£০: 7$08505' নাটকেও ডিউক কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 01%5£০র 
সহিত এবং অন্যান্য চরিত্রের সহিত ছন্মবেশে সাক্ষাৎ করিয়াছেন । তবে দণ্ডার 
সিংহের ক্ষেত্রে তাহার আচরণের কারণ ও তাৎপর্য যেরূপ স্পষ্ট, ডিউকের ক্ষেত্রে 
সেরূপ নহে। তৃতীয় অক্কেব্র প্রথম দৃশ্যে ডিউক 0199019কে কতকগুলি মিথ্যা 
কথা বলিয়াছেন, ইহার কারণও অস্পষ্ট । এইজন্য সমাঁতোচকরা ডিউকের 
আচরণের অসঙ্গতি সম্পর্কে যথার্থ অভিযোগ করিয়াছেন ।৪০ 
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দিনকর ও পূর্থীধর, এই ছুই আদর্শ বন্ধুর চরিত্র নাটকে স্থুপরিস্ফুট । তাহাদের 
শ্বভাবগত বীরত্ব ও মহত্ব উভয়েরই সংলাপে সুষ্ঠু অভিব্যক্তি লাভ কুরিয়াছে। 
এই ছুই চরিত্রের বিপরীতে হিরণ্য়ী ও আশাবতী তাহাদের নারীস্থলভ সহজ 
স্বার্থ লইয়! স্ুচিত্রিত। দিনকর ও পূর্থীধরের নিঃস্বার্থ উদারতার সহিত হিরগ্ময়ী 
ও আশাবতীর দ্বিধাজড়িত স্বার্থের সংঘাত স্থষ্টি করিয়া অম্ৃতলাল ঘটনাগত 
উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বর্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শেষ দৃশ্যে আসন্ন সূর্যান্তে 
দিনকর যখন অনুপস্থিত এবং পৃথ্বীধরের মৃত্যুক্ষণ আসন্ন, তখন বধ্যভূমিতে 
বিভিন্ন ব্যক্কির পল্লবিত সংলাপে এই উৎকণা৷ যেন ছূর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। দিন- 
করের নাটকীয় আবির্ভীবে এই উদ্বেগের অবসান ঘটাইয়! নাট্যকার দণ্ডারের 
প্রসন্ন উক্তির দ্বারা ঘটনার তীব্রতা হাস করিয়া! দিয়াছেন এবং দক্ষ নাট্যকারের 
মতোই একট প্রশাস্তির মধো নাটক শেষ করিয়াছেন। 
চটর্সাই চরিজ্রটি শেক্সপীয়রীয় '£৪1709500০' চরিত্র বা গিরিশচন্দ্রের €সর্বজ্' 
জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ হইলেও তাহার উক্তি বর্ণহীন অহুকরণমাত্র নহে। 
€যমল, 
“জানে সবাই সব মায়া, 
কায়াখানা কেবল ছায়া, 
জায়া সত ভগ্রী ভায়া, 
খালি ছবির খেলা, ছায়াবাজী ।, 
উদ্দরায়ণ নামক পুরোহির্ত চরিত্রটি সৃষ্ট হইয়াছে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে । 
অন্যান্ত অপ্রধাঁন চরিত্রগুলি যথাযথ । 
অম্বতলাল এই নাটকে সর্বপ্রথম ভাঁডা অমিত্রাক্ষব ছন্দ ব্যবহার করিলেন । 
এই ছন্দের সমালোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ বিরূপ মতামত প্রকাশ 
করিয়াছেন। যদ্দিও “আদর্শ বন্ধু” রচনা করিবার পরে অমৃতলাল তাহার শেষ 
নাটক “যাজ্বসেনী” (১৩৩৫ ) ব্যতীত আর কোথাও এ ছন্দ ব্যবহার করেন 
নাই তথাপি ছন্দে "সংলাপ রচনার ক্ষমত। তাহার ছিল না একথা বলা 
যায় না। শেষ দৃশ্তে দিনকর বধ্যভূমিতে তাহার বিলম্বিত প্রত্যাবর্তনের কারণ 
জানাইতেছে-___ 
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“উঃ সেই বিশ্বাসঘাতক নফর, 
পৃ্থীধর, 
নীচমতি ভীল রক্ষিতে আমার প্রাণ 
ঘোটকে আমার করেছিল বধ। 
করিতাম বিনাশ তাহায় ) 
কিন্তু 
অকন্মাৎ দেখিন্ অদূরে, 
পথিক জনেক আসে 
চাঁপি বেগবান অশ্বে ; 
হতাঁশে হুতাশে হয়ে জ্ঞানহারা, 
বিকট চীৎকারে 
করিলাম আক্রমণ তারে, 
উন্মাত্তের শ্টায় করিনু হুকুম 
ত্যজিতে পর্যাণ, 
করিল সে অস্বীকার । 
কিন্ত 
স্বীকার বা অন্বীকাঁর কে মানে তখন ! 
ক্ষুধার্ত শারদ যথা ধরে ক্ষুদ্র পশ্ত, 
সেইমত লম্ফ দিয়ে 
আঁকাঁড়িয়ে ধরিলাম কথ চেপে, 
এইরূপে পৃর্থীধর ধরিয়া তাঁহায় 
“দে ঘোড়া__ দে ঘোড়া_ ঘোঁড়। তোর' 
করিনু চীৎকার । 
দণ্ডার। ( অগ্রসর হইয়। ) দিনকর ! দিনকর ! * 
দিন। এই-_ এই আমি, 
চেয়ে দেখ বধ্যমঞ্চ পানে, 
দেখ দেখ না আমায়, 
সদর্পে দীড়ায়ে আছি নিজ সিংহাসনে । 
দেখিতেছ এ উচ্চ গিবিশৃঙ্গ, 
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রঞ্চিত হয়েছে যাহা 
অন্তগামী তপনের রাগে 
ও হ'তে উজ্জ্বল সিংহাসন মোর ।” 

এ ভাষা নাটকেরই ভাষা এবং এ ছন্দ প্রাণহীন নহে । নাটকের অধিকাংশ 
স্ছলেই এই ধরণের ভাষা ও ছন্দ বর্তমান। স্থতরাং “তিনি এক অতি বিকৃত 
কৃত্রিম এবং হাস্যকর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন' এই মস্তবোর দ্বারা এক কথায় 
অমৃতলালের প্রচেষ্টাকে বাতিল করিয়া দেওয়া! সমীচীন হইয়াছে বলিয়! মনে 
হয় না।8$ 

“আদর্শ বন্ধু" প্রথম অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে ১৯০০ শ্রীষ্টাব্দের ২৮এ 
এপ্রিল, শনিবার । এই অভিনয়ের পূর্বে প্রায় দেড় মান কাল স্টার থিয়েটারে 
অভিনয় বন্ধ ছিল। বারো! হাজার টাকা ব্যয় করিয়া! থিয়েটার তবনের সংস্কার- 
সাধন করিয়] স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হইল “আদর্শ বন্ধু'র অভিনয়ে । 
অমৃতলাল ( অধ্যক্ষ ) অভিনয়-বিজ্ঞাপনে জানাইয়। দিলেন যে, 
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“আদর্শ বন্ধু” অভিনীত হওয়ার নয় বখ্সর পরে (১৯০৯) লগ্ন হইতে 
[.07001 002960 (007709175 এই একই নাট্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত 
0 11) 778” নাটকটি কলিকাতায় কয়েক রাত্রি অভিনয় করেন। 
এ সম্পর্কে নাট্য-মন্দির” পত্রিকা মন্তব্য করেন__ 

“ম্বপ্রসিদ্ধ নাটককার ও ট্রার থিয়েটারের স্থযোগ্য মাঠনজার শ্রীযুক্ত 

অমৃতলাল বন্থুর “আদর্শ বন্ধু" নাটক ও এই ন., .কর গল্পাংশ 

এক ।৪৯ 
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খাস-দখল' ( “নাট্যলীলা? ) ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসে *২৮এ এপ্রিল ১৯১২) 
প্রথম গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় । প্রথম সংস্করণের প্রকাশক হি"লন অমৃতলালের 
মধ্যম পুত্র কেতনভূষণ বস্থ। এই সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৩। নাটক অম্ৃত- 


৪৮ প505 107001212 111701 35 5, 1900 
৪৯ নাট্য-মন্দির £ জোষ্ঠ-আষাড়, ১৩১৮ € পৃ ৮৮১) 
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লাল পরম ভাগবত হ্বধামপ্রাপ্ত প্রভূপাদ বলাইচাদ গোম্বামীর** ম্মরণীর্থ 
উৎসর্গ' করেন। 

'খাস-দখল” নাটকটি তিন অস্কের। প্রথম অঙ্কের পূর্বে একটি 'পূর্বরঙ্গ' 
আছে। তিনটি অঙ্কে মোট তেবটি দৃশ্-_ প্রথম ও তৃতীয় অঙ্কে চারটি এবং 
ছবিতীয় অস্কে পাঁচটি দৃশ্ঠ। “তরুবালা'র ন্যায় এটিও একটি উদ্দেশ্টূল্ক সামাজিক 
নাটক । নাটকে পত্বীত্যাগী কাব্যবিলানী মোহিতকে ও ব্ধিবা-বিবাহের পক্ষ- 
পাতীদ্দের বেশ উপহাম্ত চবিত্ররূপে স্ৃট্টি করা হইয়াছে । সাহিত্যের বাতিকে 
গৃহবধূ কতখানি কাগজ্ঞান-বিব্জিত হইতে পারে তাহাও উত্তমরূপে প্রদ্দবশিত 
হইয়াছে । ডাক্তারদের উপরও কম কটাক্ষ হয় নাই। “কলির প্রধান রাঁজা 
কলিকাতায়” দেশহিতৈষণার নামে শিক্ষিতদের যে ভগ্ডামি তৎকালে চলিতেছিল 
তাহার একটি ব্যঙ্গোজ্জল রূপ দেখিতে পাওয়া যায় নাটকের 'পূর্বরঙ্গে” । 
কলিকামিনীগণের গীতটিতেও নাট্যকারের অভিপ্রেত শ্লেষ স্পষ্ট। নাটকের 
মূল কাহিনী নিম্নরূপ : 

উন্নতিশীল উকিল” লোকেনের স্ত্রী মোক্ষদা “প্রেমপিপাসিতা সুশিক্ষিত 
মহিলা” । তাহার জগৎ কাব্য ও কল্পনার জগৎ। লোঁকেনের বন্ধুস্থানীয় মোহিত 
একজন “জিনিয়স কবিবর” এবং সেই কারণেই “কবিতাময়ী” মোক্ষদার একজন 
গুণগ্রাহী। উভয়ে রীতিমতো! কাব্যালোচনাঁও করে। একদিন ত্লোকেন কোর্ট 
হইতে অন্ুস্থ হইয়া ফিরিলে মোক্ষদরা স্বামীর চিকিৎসার রাঁজকীয় ব্যবস্থা 
করিল ! তিনজন নামকরা ডাক্তার ও একজন কবিরাজ একই সঙ্গে “চিকিৎসা, 
করিয়া! লৌকেনকে “হুস্থ' করিয়া তুলিল। সুস্থ হইয়া! লোকেন চেঞ্জে গেল। 

লোকেনের অন্ুপস্থিতিতেও মোহিত নিয়মিত এ বাড়ী আসে । এ বাড়ীতে 
আশ্রিতা গিরিবালা মোক্ষদাঁর স্ুথছুঃখের সঙ্গিনী । বিবাহের পরই তাহার স্বামী 
তাহার মৃত্যুসংবাদ রটাইয়া দিয়া নিজে নিকদ্দিষ্ট । মোহিতের গিরিবালাকেও 
ভাল লাগে, তবে 'গিরিবালা লক্ষ্মণ পোদ্দারের দোকানের গিনি সোনার চিক 
আর মোক্ষদা দেবী ,হ্যামিলটনের বাড়ীর নেকলেস”! হঠাৎ খবর আসিল 
লোকেনকে বাধে খাইয়াছে। এ সংবাদ্দে মোহিত বিশেষ উল্লসিত হইল এবং 





৫* ১৯০৩ ব্রীষ্টা্ে অসৃতলাল যখন অন্ধাবস্থায় 'অমৃত মদ্দিরা'র অধিকাংশ কবিতা! রচনা করেন 
তখন ইনিই সেই রচনাবলীকে মুদ্রণযোগয করিয়! তুলিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ অমৃতলাল লিথিয়া- 
ছিলেন, 'গোম্বামীপাদ বাণীরই হউন, আর দীনেরই হউন, আমার হৃদয়ে বরণীয় এবং (পারি 
ধদি ) চিরম্মরণীয়।' প্রঃ 'অমৃত-মদিরা' : পাঠকের প্রতি (পৃ ৩) 
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“মহান্‌ গরীয়ান্‌ হ্বর্গায়ান্‌ কবিপ্রণয়ে”র বশবর্তী হইয়া বিধবা মোক্ষদাকে বিবাহ 
করিতে প্রস্তত হইল। মোক্ষদাও “সেই মৃত পতির, সেই ডিয়ারে্ট লৌকেন-_ 
তার তৃপ্তির জন্যেই এত শীপ্বই মোহিতবাবুকে স্বামীপদে নিযুক্ত” করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। এই সময়েই গিরিবালা লোকেনের আত্মীয় স্বরেশের নিকট হইতে 
জানিতে পারিল ঘে মোহিতই তাহার নিকুদ্িষ্ট স্বামী ! 

এদিকে বিধবা-বিবাহ-সভায় “রাজধি” মনোযোহন মাইতি উভয়কে বিবাহ 
সংক্রান্ত শপথ" করাইবার পর সকলে যখন রেলিস্্রীরের জন্য অপেক্ষা করিতেছে 
সেই সময় লন্গ্যাসীবেশে লোৌকেন আসিয়া উপস্থিত! লোৌকেনকে ফিরিয়া পাইয়া 
মোক্ষদার চিত্তত্রম দূর হইল এবং সে স্বামীর সহিত নৃতন জীবনাদর্শ গ্রহণের 
জন্য প্রস্তুত হইল। এদিকে মোহিত প্রাথমিক লাগ্চনা ভোগ করিবার পর 
গিরিবালাকে তাহারই পরিণীতা পত্বী জানিয়] কৃতার্ঘ বোধ করিল । 

কবি ও প্রেমিক মোহিত এবং আদর্শনিষ্ঠ ঠাকুরদা “তরুবালা'র অখিল ও 
ঠাকুরদা? ম্মবণ করাইয়! দেয়। “তকুবালা"য় কবি অখিল পত্বীর সহিত 'যথার্থ- 
প্রণয়” সম্ভব নয় বলিয়া বেশ্টার সহিত প্রণয় করিতে গিয়াছিল; 'খাস-দখলে, 
কৰি মোহিত “কুসংকস্কারপূর্ণ বিবাহে” পরিণীতা “পাডাগেঁয়ে মেয়েটার মৃত্যু-সংবাদ 
রটাইয়া দিয়া মোক্ষদার সহিত “কবিপ্রণয়” করিতে গিয়াছে। ছুই নাটকেই 
কল্পনাবিলাস ও বিভ্রান্তির মধ্যে শুভবুদ্ধি সঞ্চারিত করিয়াছেন ঠাকুরদা । মোক্ষদ। 
“বৌমা” প্রহসনের কিশোরীর সদৃশ ৷ উভয়েই অতিরিক্ত সাহিত্য পাঠ করিয়া 
নিজেদের বোম্যান্সের নায়িকা ভাবিয়াছে। ডঃ স্বকুমার সেন মনে করেন, 
গিরিবালার সহিত নৌকাডুবির কমলার সাৃহ্য আছে।** *” রঙ্গিনীর* সাঁব- 
এডিটর নিতাই অমৃতলালের একটি অভিনব এবং অবিস্মরণীয় স্টি।৭২ স্বল্পবুদ্ধি 
এই মানুষটি তাহার “ইজ. দি'র বাহুলো কৌতুকের প্রবাহ অনর্গল করিয়া দিয়া 
নাটকের শেষের দিকে একটি পৃরা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।*২ক বিধবা-বিবাঁহে 
ইচ্ছুক মোহিতকে সে রীতিমতো! অপদস্থ করিয়াছে । আবার মোহিত ও 
গিরিবালার পুনমিলনে আনন্দিত হইয়া বলিয়াছে-_ 8০8 9010] [981001 15 
0০, মোহিতের সঙ্ষে ইজ. দি আমার ঝগড়া ছিল, নন্দবাবৃর* সঙ্গে ইজ দি 


৫১ 'বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিছাস', ২য় খণ্ড ( ৩য় সং) প ৩২২ 

৫২ তিনি নিজে এই ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হইতেন। 

৫€২ক নিতাইয়েয সহিত 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র (১৯২৬ ১ ঘনশ্তামের ঈঘ সারদৃগ্ আছে। 
* মোহিতের পূর্বনাম। 


১৯৪ 


নয় । ০০ ৪৪ 15 60০ গিবিবালা-মার বর, 5০: 15 0০ ৮6০ ০৩ 
9৪:90:1১ এখানে হাস্তরস ও করুণরস এক হইয়া গিয়াছে। 

দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্িতীয় দৃত্তে ডাক্তারত্রয় ও কবিরাজের কখোপকথনের দৃষ্ঠযটি 
সুরচিত। ভাক্তারদের কথাবার্তা কিছুটা রং চড়ানো হইলেও স্বাভাবিকতা 
কোথাও ক্ষুপ্ন হয় নাই এবং ডাক্তারি কথার ফাকে যাদুধনের এই ব্যক্তিগত 
প্রশ্নটিও খুবই প্রাসঙ্ষিক হইয়াছে___ '[ 5৪, পাঁকড়াশী, সা) 0715 650 91০০৭ 
০৩৪৪ 500. 820 5০00: 7310901121? কেন বেচারাকে তুমি অত কষ্ট 
দিচ্ছ ?' ডাক্তারদের চরিত্র পরিকল্পনায় মলিয়েরের "[,200001 1760০০10" 
প্রহসনের প্রভাব আছে । সেখানেও নায়িকা 1.0০17০কে চার জন ভাক্তার 
দেখিতে আপিয়! অধিকাংশ সময়ই ভাক্তারির নানা সামাজিক দ্দিক লইয়া 
আলোচন] করিয়াছে । , 

"াাস-দখলে র বিশিষ্টতা বুদ্ধিদীপ্ত ও গ্লেষতীক্ষ সংলাপে । এই প্রকার সুক্ 
সংলাপের ছুই একটি টুকরা উদ্ধত কর! যাইতে পারে। যেমন, তৃতীয় অঙ্ক, 
প্রথম দৃশ্তে__ 

“মোহিত । বিধবা-বিবাহ কি মন্দ? 

গিরিবালা । আকাশ-পিদ্দিম কি চাদ? 

আবার ছ্িতীয় অস্কের পঞ্চম দৃশ্টে তিন আধুনিকার সংলাপ £ 

“বিভাঁস। স্বামী যখন দূরে প্রবাসে থাকে, তখন স্ত্ী গ্রাস-উইভৌ হয়। 

মহালক্্ী। গ্রাস মানে তো ঘাস। 

লাবণ্য । তাই হ'ল না, স্বামী কাছে নেই, এক। বসে বসে ঘাস কাটেন,তাই 

গ্রা-উইডে1 1, 

এইরূপ রক্গব্যঙ্গে পরিপূর্ণ কথোপকথন সে যুগে সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল ।* 
অমৃতলালের স্বভাবসিদ্ধ অন্ুপ্রাস-প্রয়োগ-প্রবণতা৷ এখানে বাংলা ভাষার সীমা 
অতিক্রম করিয়] ইংরাজী পর্যস্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে ।৫* 


৫৩ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন__ “কথার খেলায়, ধ্বনিমাধূর্যে ও শব্ববঙ্কারের মধ্য দিয়ে 
অপূর্ব মায়াজাল রচনা করে শ্রোতাদের মন্ত্রমুঞ্ধ করার যাহু ছড়িয়ে রয়েছে অমৃতলালের 
“াস-দখল' নাটকে ।”-৬-'বাংল! নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্্'__ পৃ ১৬৯ 

৫৪ ধপুর্বরঙগ' ভ্ষ্টব্-_ মুচিরাম বলিতেছে, "4১7৭ 0৪5 5০053 ০0150180972060 00 001612009 
0196 10656010791015 1955 01 17017028016 1301501 01 01538 0০105 ০: 08180655 230 


00110165 ?1001035 9871616821010 0 56801655 ৪70 96890465৪ ? 0] (1318 


৩৩ 


ধথাস-দখলে' অম্বতলালের ইহাই প্রতিপাদ্য যে, যাহারা বিধবা-বিবাছের উগ্র 
উদ্যোগী তাহাঁরাই নিজেদের সংসারে বিধবা-বিবাহ দেখিলে সর্বাগ্রে প্রতিবাদ 
করে। লোকেন বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক। কিন্তু 
তাহার স্ত্রী নিজেকে বিধব1 ভাবিয়া! পুনরায় বিবাহ করিতে গেলে বিস্মিত 
লোকেন বলিয়। উঠে : 

সে কি--সে কি! মোক্ষদা কি আবার বিবাহ কত্তে যাচ্ছিল নাকি? 

আমার বাড়িতে আজ কি বিবাহ-সভা ! আমার স্ত্রীর বিবাহ ?” 

তত্কালে বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনের ফাকি এইভাবেই নাট্যকারের 
অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। 

'খাঁস-দখল" স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৩১৮ সালের ১৭ই চেত্র 
(৩০ এ মার্চ ১৯১২)। স্টারের লেসী তখন অমবেন্দ্রনাথ দত্ত । অমরেন্দ্রনাথের 
অন্গরোধে অমৃতলাল তখন স্টারের ণুনু055. 10181798615 1010556019 | 
১৩১২ স!লে 'এ[বাঁস বাঙ্গীলী” নামক নকশাটি রচন1 করিবার পর অমৃতলাল 
দীর্ঘকাল আর নাট্যরচনার প্রয়াস করেন নাই । অমরেন্দ্রনাথের নিবন্ধাতিশয্যে 
প্রায় ছয় বসর পরে তিনি “খাঁস-দখল" 'নাটালীল।” রচন! করিলেন। অমরেন্দ্রনাথও 
খুব ফলাও করিয়া দৈনিক পত্রিকায় অভিনয়-বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন ।** 
থাস-দখলের অভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয়। মাসের পর মাস দর্শকপরিপূর্ণ 
প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় চলিয়াছিল। প্রায় ষাট বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল নিতাইয়ের 
ভূমিকায় অভিনয় করিয়া প্রতি রাত্রেই দর্শকবৃন্দকে হর্ষোচ্ছল করিয়া তুলিতেন। 
প্রথম অভিনয়ের প্রায় পাঁচ মাস পরেও যে 'খাস-দখল” পূরাদম অভিনীত 


পু০ 08110235655 2120. 78301558553 7? 0£ 02655 2150 09659 0£ 7২10165৪100 
[01601)65) 0£ 1২508652170 বূপসীজ---৮ 
«৫ অমুতবাজার পত্রিকায় (৩০. ৩. ১৯১২ ) এইভাবে বিজ্ঞপিত হইয়াছিল-_ 
চা5- 12015 7০০৮-৪০ 515956 ! 
8৪৮ 4১006 155] 90565 টিতে চ]25 ৪ 0৪ 
574 77547 
12005, 17018008010 101750০0017 39৮০ 4১001105158] 9০956 
98081025 096 3000 021010১1912, ৪6 8.30 5.1, 
[6 59081001106 90901665-000919605 «চনে £৯১-104১৫ 7 কা 
“0006 [২6-0060665 


হইতেছিল তাহা জানিতে পারি অম্ৃতবাজার পত্রিকার ২১এ আগস্ট তারিখের 
বিবরণ হইতে-_ 
নত [6 7111 02 5100115 00076055559 0]. ০01 0210 00 7835 
8195 16102 2৪0 01656126 017. +001195-10911791, 97101011085 ০০15 
07:85717)5 00100061 171070563, (110081) 508560. 62] ৪6621 ৮৮2০1 
(01 000 1950 4 1001801)5, 01 ৮1৮ 05089101% 51005711076 0786 105 
, ৮0101010985 ০০০০ 2005০198650 05 006 001686:5-501106 2000110. 
89০এ £100165121 90956 10 006 1016 ০0৫ 26০91 53০16 
19081)061 1705 2100. 0061) £000 ০৬৪1৮ 0810 0£ 006 ৪00162170০6.” 
অম্তলালের সুদক্ষ পরিচালনায় সকল অভিনেতা৷ ও অভিনেত্রীই অভিনয়- 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন ।৫ ৬ 
“থাস-দখল" দেখিয়া “দনিক বন্থমতী" যে মতামত দিয়াছিলেন তাহার 
কিয়দংশ উদ্ধত হুইল £ 
“--"ধাহার “তিলতর্পণে" গৌড়সমাজের “আব্রক্বস্তশ্ব' তৃপ্ত হইয়াছিল, ধাহার 
“বিবাহ-বিভ্রাটে সমগ্র বঙ্ষে সমাজচিস্তার কৌতুক-ফেন-কিরীটা তরঙ্গ 
উঠিয়াছিল, ধাহার “বাবু” “কালাপানি, প্রভৃতি “নিতুই নব" রঙ্গনাট্যের 
কলহাস্তে বাঙ্গলার এক প্রীস্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যস্ত মুখরিত প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই রসিকচুড়ামণি অমৃতলাল বুদিন__ প্রায় ছয় বৎসর 
একপ্রকার অজ্ঞাতবাঁস করিয়া গত শনিবার আবার নূতন নাটিকা লইয়া 
ষ্টারের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াঁছিলেন ।:.* তাহার এই নৃতন স্ট্টি তাহার 
কবিযশের উপযুক্ত হইয়াছে ।... বাঙ্গালী যদি 'খাস-দখলে'র সমাদর না 
করে, তাহা! হইলে বলিব, বাঙ্গালা দেশে রসিকতা ও বসের কথার কাল 
গিয়াছে ।”৫* 
খাস-দখলে” ভঙ্গীসর্বস্ব একশ্রেণীর ব্রাহ্মদের লইয়া বাঙ্গবিদ্রপ কম নাই। 
সমাজকল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্টেই এই রঙ্গরসের অবতারণা-_ ব্রাহ্ষধর্ম বা 


৫৬ “থাসদখলে'র অভিনয়ে কোন্‌ ভূমিকায় কে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার সম্পূর্ণ তালিকা গ্রন্থের 
প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত আছে। প্রধান কয়েকটি ভূমিকাভিনেতার ও অভিনেত্রীর নাম-_. 
নিতাই-_- অমুতলাল ; মোহিত-_ অমরেল্রনাথ ; ঠাকুরদা-_ কুগ্রলাল চক্রবর্তী ॥ মোক্ষদা-_ 
বসন্তকুমারী ; গিরিবালা-- হুশীলাবাল]| | 

৫৭ নাট্যমন্দির__ ১৩১৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় উদ্ধৃত । 
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্রাক্ষধর্মীবলমখীদের অহেতুক আঘাত করিবার জন্য নহে। সে যুগের অনেক 
্রাঙ্মপ্রবরই একথ! জানিতেন এবং সেই কারণে অমুতলালের প্রতি তীহাদের 
সশ্রদ্ধ অনুরাগ কোনদিনই বিরাঁগে পরিণত হয় নাই । বিপিনচন্দ্র পালের ন্যায় 
একজন ব্রাহ্মনায়ক "খা স-দখল' দেখিয়া অমৃতলালকে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি 
অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছেন । পত্রটি এই _- 
“কালীঘাট 
০ ২১এ অগ্রহায়ণ 
[ সাল দেওয়া নাই ] 
প্রীতি নমস্কার পূর্বকমূ, 
সেদিন আপনার “খাসদখল' দেখিয়া কত প্রীতি ও শিক্ষালীভ করিয়াছি, 
তাহ] মুখেই বলিয়াছি। দেখছি আপনার 'খাসদখল” আমাকে বেশ দখল 
করিয়া রাখিয়াছে। একট কিছু না লিখলে শান্তি পাব না। একখান 
বাংল৷ মাস্ক কিছু পিখব ভাবছি । তাঁতে কিছু ছবি দিতে পাঁরিলে ভাল 
হয়। অগ্রহায়ণের সংখ্যাতেই দিতে চাঁই। যে ক'খানা ছবি দরকার 
পত্রবাহক শ্রীমান রমেশচন্দ্র চৌধুরী আপনাকে বলিবেন। সময় বড় কম, 
যদি “রঙ্গালয়ে'র নিকট হইতে এই ব্লকগুলো! ভাড়া পাওয়া যায়, স্থববিধা 
হবে । অলমতি বিস্তরেণ। 
আমার মেয়েরা একদিন "খাসদখল” দেখে ইচ্ছা করি। বাপিগঞ্জের 
হাওয়া যাঁদের লাগার সম্ভাবনা তাদের এখান! দেখা বড়ই প্রয়োজন । 
স্থবিধামত একদ্দিন লইয়া যাইব। আবার কবে রবিবার সন্ধা” এটা দিবেন? 
আপনার 
শ্রীবপিনচন্দ্র পাল 
পুনশ্চ__ এই কখাঁনা ছবি পেলে ভাল হয় ঃ 
(১) আপনি; (২) অমরবাবু; (৩) ঠাকুরদা; (৪) মোক্ষদা- 
| সুন্দরী; (৫) গিরিবালা।”* 
নাট্যজগৎ হইতে একরূপ অবসর লইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কা 7 পরে 'খাস-দখল, 
রচনা করিয়া নাটকটি দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে অমৃতল।'ন সম্ভবত 
একটু সংকুচিত ছিলেন। কারণ "খাস-দখলে'র ।বজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছিলেন__ 


* পত্রটি অপ্রকাশিত। 


«আজ শ্রারামনবমী, _ উনিশ বৎসর বয়সে সাধারণ নাটাশালার ছার প্রথম 
উদঘাটনের দিন হইতে নাটাজীবন আরম্ভ করিয়া আজ আমার একোনযন্তি 
বদর বয়স সম্পূর্ণ হইল, এই স্থদীর্ঘ চ্িশ বৎসর কাল নট, নাটাকার ও 
হুব্রধাররূপে আপনাদের নিকট কত উত্সাহ, কত আদর, কত ক্ষমালাভ 
করিয়া যে কি কোমল কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি তাহা! আর কি বলিব্‌। 
আজ প্রীয ছয় বসব হইল নানা কারণে আমি নাট্যকাররূপে স্থধীগণের 
সম্মুখে উপস্থিত হই নাই, আজ তাই বড ভয়ে ভয়ে হৃদয়ের স্পন্দন 
কবরপেষণে স্থস্থির করিতে চেষ্ট। করিয়া__ এই 'খাস-দখল" লইয়া আপনাদের 
সম্মুখে অবনত মস্তকে দণ্ডীষমান , আমাব নিজের লেখার গুণের উপর 
আমাব বিশ্বাস স্বল্প, এক ভরসা অভিনেতগণেব আয়াস ও আপনাদিগের 
সহানুভূতি , সহদয় দর্শকেব সাহাধ্য না পাইলে কখনও কোন অভিনয়ই 
সাফল্য লাভ করে না।” ৫৮ 

'থাস-দখলে” অম্তলাল যে গাঁনগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অনেক- 

গুলিই বিশেষ জনপ্রিয় হইযাছিল।«৯ 


৭ 


১৩১৯ সালের “নাট্যমন্দির' পত্রিকায় অমৃতলালের “আশার নেশা নামে যে 
নাটকের হুত্রপাঁত হইযাঁছিল, তাহাই ১৩২৯ সালে 'নবযৌবন? নামে গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয়। এই সময়ে অম্ৃতলাল ছিলেন মিনার্ভীব নাঁট্যাচার্ধ। নাটকটি 
চার অঙ্কের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১১। '্বর্গগত কুচবিহার বাজ্যপতি মহামহিমাভূষিত 
মহারাজ কর্ণে স্তার বৃপেক্রনাবায়ণ ভূপ বাহাদুরের পুণ্যস্থতির উদ্দেশে” নাটকটি 
উতৎসর্গীকৃত। 

'নবযৌবন” একটি কৌতুকোজ্জল রোম্যান্টিক কমেডি। ইহার কাহিনী 
নিয়রূপ : 

বৃদ্ধ জমিদার বায় দর্পনারায়ণ যৌবন ফিরিযা পাইবার জন্য “মুহিম বরবাদ” 





«৮ নাটামন্দির, চৈত্র, ১৩১৮ (পৃ +৬*-৬১ জষ্টব্য ) 

৫৯» ১৩১৯ সালের ১১ই ভাদ্র কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্ত্রের শ্মৃতি-ভাগ্ারে সাহাযাকল্লে যে বিশেষ 
অভিনয়ের আয়োজন হয় তাহাঁছত 'নির্বাচিত কয়েকটি সঙ্গীতে'র মধ্যে "থাস-দথলে'র একটি গান 
ছিল: 'ভাতার কেমন মিষ্টি'__গিরিবালার এই গানটি চশীলাবালা গাহিয়া শোনান। 
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নামে এক দাওয়াইয়ের সন্ধান করিতেছেন । তাহার সংসারে আছে কন্তা তুলসা 
ও পত্রী স্থকুমার। ন্থুকুমারের সী অলকা। বৃদ্ধের ইচ্ছা স্থুকুমারের বিবাহ 
দিবেন এক বৃদ্ধের সহিত এবং নিজে বিবাহ করিবেন অলকাকে । কিন্তু স্থকুমার 
তাহাঁর মৃতা জননীর ইচ্ছানুযায়ী তিলকাদকে বিবাহ করিবে স্থির করিয়া 
রহিয়াছে । অলক] পছন্দ করিয়া! ফেলিয়াছে বাগানের মালী তরুণ বসস্ত- 
কুমারকে | দর্পনারায়ণের সমবয়স্ক ফুলটাদ মনে প্রাণে যুবাপুরষ। সে এই 
পরিবারের হিতৈষী। তাহাঁরই সহায়তায় তিলকচাদ গুলজাঁর বাহাছুর নামে 
এক সন্নাসীর বেশে দর্পনারায়ণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। এদিকে রাজা 
তেজবাহাঁছুর নিকদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে আসিয়া দেখিলেন বসস্তকুমারই তীহার 
পুত্র এবং অলকা৷ বসস্তেরই জন্য মনোনীতা পাত্রী! নাটকটি শেষ হইয়াছে 
স্থকুমার ও তিলকচাদের এবং অলকা ও বসন্তের মিলনে । নাটকটির নামের 
সার্থকতা দেখা যায় শেষ দৃশ্যে দর্পনারায়ণের উক্তিতে__ “আমায় আর মুহিম 
বরবাদি খেত হবে না, তোদের দেখে আমার প্রাণের ভেতর নবযৌবন ফুটে 
উঠছে । 

কাহিনীগত রহন্ত নাটকের পরিণতি পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত থাকায় কৌতুহল ও 
আগ্রহ সর্বদা! জাগ্রত থাঁকে । স্থৃকুমার-তিলকচাদ ও অলকা-বসম্ভকুমারের 
পরম্পর-সংলগ্ন কাহিনীদ্বয় নাটকের আকর্ষণ ও উপভোগ্যতা বর্ধন করিয়াছে । 
দর্পনারায়ণের আভিজাত্যের দর্প ও অদৃশ্য যৌবনের পশ্চাদ্ধাবন কৌতুকপ্রদ। 
অলক] ও স্থকুমীরের প্রগলভ সংলাপ বৈদগ্ধা ও চাতুর্যপূর্ণ ।৬০ যৌবনশক্তিতে 
ভরপৃর বৃদ্ধ ফুলচাদের চরিত্রে লেখকের ব্যক্তিগত প্রবণতার ৮ " পড়িয়াছে। 
আবার বৃদ্ধ দর্পনারাঁয়ণ ও তাহার মোসাহেব তজনলালের লুন্ধ আচরণ 
স্ুলরেখায় আঁকিয়] ইহাদের সহিত তাহার মনের অলহষোগ সপ্রমাণ করিয়া 
দিয়াছেন । 

নাটকের কোন কোন স্থলে বাগবাহুলা ঘটিয়াছে এবং সংলাপ অতিরিক্ত 
দীর্ঘ হইয়াছে । গানের সংখ্যাও চব্বিশ । অবশ্ত নাট্যকার এ বিষয়ে 
সচেতন ছিলেন। সেইজন্য "অভিনয়-দর্শক-সমাজকে একট! টকফিয়ৎ দিয়াছেন 
“নিবেদনে”_ 





৬* “অলক এবং সুকুমার শেকসগীয়রের [০0:18 1২039117) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাদের ন্যায় 
বাগ্বৈদখ্যময়ী, নুচতুরা রমণী ।'-- 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'__ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পূ ১৮৬ 
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নাটক পাঠকালে লেখকের বাক্যবাহুল্যের যতটা অত্যাচার সহদয় পাঠক 

সহা করিতে প্রস্তত, অভিনয়ের ক্রমবিকাশ দর্শনে কৌতুহলী দর্শক ততটা 

ধৈর্ধধারণে সচরাচর সমর্থ নহেন।-.. সেইজন্য এই গ্রশ্থাস্তর্গত কোন কোন 

উক্তি ও গীত অভিনয়কালে শুনিতে পাইবেন না 1” 

বসস্ত ও অলকা'র প্রণয়পূর্ণ কথোপকথনে যে বুদ্ধির দীপ্তি ও কাব্যের লীলা, 
অলক! ও স্থকুমারের কথোপকথনে যে সরস সজীবতা ও সপ্রতিভ চটুলতা, বা 
ফুলটাদের কথায় যে ব্যঙ্গের বক্রোক্তি ও স্সিগ্ধ পরিহাস লক্ষিত হয় তাহা 
বেশ হৃদয়গ্রাহী। সংস্কৃত শ্লোকগুলি স্থপ্রযুক্ত । গানগুলি, অধিকাংশই লঘু 
ও কৌতুক-তরল। যেমন ভজনলালের একটি গান__ 


“মেয়েটি কিছু মদ্দ মন্দ | 
যেন ফুলের মধ্যে রাঁধাপন্ন ॥ 
রংটা কিছু চড় চড়া, গন্ধ কিছু কড়া কড়া, 
পাঁপড়ী কিছু ছাড়া ছাঁড়া, যেন ফুটতে ফুটতে বন্ধ ॥ 

১৩২০ সালের €ই পৌষ (২০এ ডিসেম্বর, ১৯১৩ ) “নবযৌবন' মিনার্তা 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ইহার কিছুদিন পূর্বে থিয়েটারের 
ত্বত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ে অমৃতলালকে এখানে নাট্যপরিচালকরূপে 
নিযুক্ত করিয়াছেন ।৬১ অভিনয়-বিজ্ঞাপনে নাটকের বক্তব্য অনেকটা ব্যক্ত 
হইয়াছিল।** 

অমৃতলালের পরিচালন-নৈপুণ্যে “নবযৌবন” স্বঅভিনীত হইয়া দর্শকসমাজে 
সমাদৃত হইয়াছিল।* অমৃতলাল অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তরুণ বসম্তকুমারের 
ভূমিকায় । তাহার অভিনয়ে “সাড়া জাগিয়াছিল।”* তিলকাদের ভূমিকাটি 
ছিল অপরেশচন্দ্রের। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন__ 

“নবযৌবন বেশ পশার করেছিল-_ নাচে গাঁনে, আখ্যানের বৈচিত্র্যে এবং 

অভিনয়ের গুণে মিনার্ভায় “নবযৌবন" নবযৌবন এনে দিয়েছিল ।”* ৪ 


৬১ মিনার্ভীর অধাক্ষ তখন হুরেন্ত্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু )। 

৬৪ দ্রঃ 05 2১007012593 8,281 70280010552 19, 12, 1913 

* প্রথম অভিনয়রজনীর সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি গ্স্থমধো মুক্রিত আছে। 

৬৩ সচিত্র শিশির-_ ভাদ্র ১৩৫৮ 

৪ “বালা রঙ্গমধ'_ সোরীনত্রমোহন মুখোপাধ্যায় (সচিত্র শিশির £ আখ্বিন ১৩৫৮) 


২০৬ 


৮ 


১৩৩৫ সালের জ্যেষ্ঠ মাসে অমৃতলালের শেষ নাটক 'যাজ্সেনী” প্রকাশিত হয়। 
নাটকটি পর্ধাঙ্ক; পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬। 'সারম্বত-যজ্ঞ-খত্থিক” আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের “অমর স্থৃতি পুজার্থ এই যাজ্ঞসেনী নাটক প্রণতমস্তকে 
উৎসগাঁকৃত।” দ্রৌপদীর স্বয়স্বরের সুত্রপাত হইতে কুকুসভায় তাহার অপমান ও 
প্রতিশোধ গ্রহণ-প্রতিজ্ঞা পর্যস্ত নাট্যকাহিনীর ব্যাপ্তি । রচনারীতিতে পূর্ববর্তী 
কোন পৌরাণিক নাটকের ছাপ নাই । গিরিশচন্দ্র, রাজরুষ্ণ রায়, ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ প্রভৃতির পৌরাণিক নাটকে যে ধরণের ভক্তিরস দেখা যায় এবং 
তাহাদের স্ষ্ট চরিত্রগুলিতে যেবূপ পৌরাণিক মহিমা আরোপিত, “যাজ্ঞসেনী?তে 
তাহা সম্পূর্ণ অন্পস্থিত। মনে হয়, এ অভিনবত্ব নাট্যকারের ইচ্ছাকৃত। অভিনয়- 
বিজ্ঞাপনে স্পষ্টই বলা হইয়াছিল-_ প্রাচীন আখ্যানে নবীন ব্যাখ্যা” ।৬* 
অনেকগুলি চরিত্র বেশ জীবন্ত। ভীমের উত্তপ্ত রোঁষ, শকুনির কৃটবুদ্ধি, 
দুর্যোধনেয় দত আত্মীভিমান, হতমান কর্ণের চিত্তক্ষোভ ও জালা, দ্রোপদীর 
কেমিলতা ও কঠোরত। প্রভৃতি সার্থক অভিব্যক্তি লাত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মুখ্যত 
তত্ব-ব্যাখ্যাতা ।৬৬ কুস্তী চরিত্রে বাঙালী ঘরের মাতৃমৃত্তি ফুটিয়াছে। নাট্যকার 
চরিত্রস্থট্টিতে অধিক মনৌযোগী বলিয়া নাটকেন ঘটনায় আশানুরূপ গতি 
সঞ্চারিত হয় নাই । কোথাঁও কোথাও তত্ব বা বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে গিয়া 
সংলাপ বেশ দীর্ঘ হইয়। গিয়াছে । 

“আদর্শ বন্ধু" রচনার পর এই নাটকে পুনরায় ভাঙা অমিত্রাক্ষর ব্যবহৃত 
হইয়াছে । অন্ুপ্রাসের আতিশয্য মাঝে মাঝে পীড়াদীয়ক | যেমন, 

ব্যস্ত হ*য়ে হস্তিনায় ত্রস্ত আবাহন ! 
হে কেশব ! হে কেশব! এ সব কি সব?" 
আবাঁর অনেক স্থলে অন্ুপ্রাসের জন্যই উক্তি বমণীয় হইয়াছে । যেমন__ 





৬৫ দ্রঞ্বা নাচঘর : ২১এ বৈশাখ ১৩৩৫ 

৬৬ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন-__ “কৃষ্ণের চরিত্রের উপর বঙ্কিমচন্ত্রের “কৃষ্ণচরিত্র' ও নবীন 
সেনের কৃষ্ণের প্রভাব বিদ্বমান।” (বাংল! নাটকের ইতিহ।স, পৃ ১৮৮)। সিটি কলেজের 
অধ্যাপক নুপগ্ডিত উপেক্দরনাথ বিদ্যাভূষণ 'য।জ্ঞসেনীর' প্রশংসা করিয়। অমৃতলালকে একটি দীর্ঘ 
পত্র লেখেন। তাহার একস্থলে আছে, “দ্বৈপায়ন বণিত ছু্বাধ চিন্তাতীত চরিত্রগুলিকে আপনার 


যাজ্ঞমেনী নাটক পাঠক ও দর্শকের হৃদয়ে হুপরিশ্ছট করিয়া দিয়াছে । ( নাচঘর : ১লা। আষাঢ় 
১৩৩৫ ) 


'বাণ-মুখে ব্যঙ্ষ রাখে চতুরঙ্গপতি ছুর্যোধন"” ; 'ভার্যার পর্যঙ্ক নহে কলঙ্কের 
শয্যা”; “বিবাহে বিবাদ, এ প্রবাদ আছে চিরদিন”; 'ভালের তিলক তুমি 
হ্যালক প্রধান? $ “অর্জুন হয়েছে নাম অর্জনে অক্ষম ব'লে ।” 
অনেক উক্তি প্রবাদবাক্যের স্তায় অর্থতাৎপর্ষে দীপ্ত । যেমন, “নির্জনতা 
দুশ্চিন্তার মন্ত্রণীভবন” ; “আগ্মেয় পর্বত নড়ে অন্তর-উত্তাপে”) “কাঞ্চন কুটুন্বশ্রেষ্ঠ 
বিষয়ীর চক্ষে” ; “মদির] অধিক উগ্র রোষের গরল? ; 'আশীবিষ-বিষে জলে যার 
দেহ, কি করিতে পারে তার ভ্রমর-দংশন |, 
ভাব, ভাষা ও ছন্দের সহজ প্রকাঁশে অনেক সময়ে অনেক অর্থগৃঢ় বক্তব্য 
ব্যক্ত হইয়াছে । যেমন, দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্টিরের উক্তি__ 
ক্রিয়াহীন কর্তা আজি আমি এ জগতে; 
কর্ম ভাই চারিজন ) 
কতা-কর্ে করি যোগ) নিয়া হারে ভু 
সংসার-ধর্ষের মন্ত্র করিও রচনা ।” 
যাঁজ্সেনীর “হোমের হবি” হওয়ার সার্থকত৷ নাটকে ঠিকমত রূপায়িত হয় 
নাই বলিয়া অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন। হবির সার্থকতা ব্যাখ্য। করিয়া 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “দৈনিক বস্থমতী'তে যে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন 
তাহা এই__ 
“নাটকের প্রথম পত্রেই বীজের উদ্ভব, সেটা যাঁজ্ঞসেনীর হুবি হওয়1... 
পারঞ্চালীর সঙ্গে পীন্চ ভাইয়ের বিবাহ । হবি ও অগ্নি সংগ্রহ করা হইল । 
তখনও আহুতি দেওয়! হয় নাই, মে আহুতি পড়িল হস্তিনার রাজসতায়। 
সেখানে পাচ ভাই হইলেন দাস, দ্রৌপদী দাসী । দ্রৌপদীর উপরে কর্ণ, 
ছযোধন ও ছুঃশাসন অমানুষিক অত্যাচার করিলেন। অগ্রিতে হবি 
পড়িল। হোমাগ্নি ধক করিয়! জ্বলিয়া উঠিল । সে জ্বলনট। কি? গান্ধারীর 
অভিশাপ । সে শাপ অতি স্পষ্ট, অতি কঠোর 1," 
নাটকে অমৃতলাল ঘে সকল মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমর্থন ও 
ব্যাখ্যা করিয়া! ওঁপন্তাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যার “নাচঘরে" “যাজসেনী'র 
বিস্তৃত সমালোচনা,করেন এবং মন্তব্য করেন যে ইহ! “একখানি খাটি নাটকরূপে 
গণ্য হইবার যোগ্য ।*৮ 
৬৭ নাচঘর পত্রিকায় (২২এ আবাঢ় ১৩৩৫ ) উদ্ধৃত । 
৬৮ এ ১৮ই জৈষ্ঠ ১৩৩৫ 


নাটকটিতে কোন অলৌকিক দৃষ্ঠ বা প্রসঙ্গের অবতারণা হয় নাই বলিয়া 
অমৃতলাল স্থধীজনের সাধুবাদ লাভ করিয়াছিলেন । “নাচঘর+ মন্তব্য করিয়া 
ছিলেন__ 

« যাঁজ্ঞসেনী'র কোথাও অতিবাঁস্তব ঘটন। বা! তথ।কথিত “থিয়েটারী' ভাবের 
উত্তেজনা নেই-_ পৌরাণিক নাটকের মধ্যে এমন শ্বাভাবিকতা বাস্তবিকই 
বিস্ময়কর ।”৬৯ 

'বাঙ্গলার কথাও লিখিয়াছিলেন__ “মহাভারতের চিরপুরাতন চিরমধুর 
কাহিনীটি নাটকের ভিতর দিয়া নৃতন রূপ লইয়া যে ফুটিয়াছে, একথা শ্বীকার 
করিতেই হইবে ।১"০ 

মিনার্ভা থিয়েটারে (২২এ বৈশাখ ১৩৩৫) “যাজ্ঞসেনী” প্রথম অভিনীত হয়। 
দর্শকসমাঁজে 'যাজ্ঞমেনী” বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিপ । ২এ মে ১৯২৮, 'অমৃত- 
বাজার পত্রিকা” লেখেন__ 

“015 ৬০061120060] 00 522 010০ 10116159850 98£0952191 

€০60116 50 ৮৪1% [00100019111 50 91901 2 01100. 

অমৃতলালের দক্ষ নির্দেশনাই এই সাফল্যের মূলে ছিল-__ 

“কি পুরুষ ভূমিকা, কি নারী ভূমিকা, কি কবিতায়, কি গছ্যে__ সংলাপে, 

কি অঙ্গবিন্তাস, কি ভাবাভিবাক্তি, প্রত্যেক দিকেই থাকত তাব তীক্ষ দৃষ্টি 

এবং প্রত্যেক বিষয়টি তিনি তার নিজের দেহের ও কঠস্ববের সাহাঁষ্যে বিশদ 
ক'রে তুলতে পারতেন_-এমন কি আলোকপাত, দৃশ্তপট ও অঙ্গসংস্কার 
ব৷ দেহসজ্জা পর্যন্ত খু"টিয়ে খৃঁটিয়ে পবখ ন1 ক. ছাড়তেন ন" **১ 


৬৯ নাচঘর : ৪ঠ1 ট্যেষ্ঠ ১৩৩৫ । প্রভাতকুমাব মুখোপীধা'মও লেখেন__ ইহার ভিতর কোনও 
ম্যাজিক নাই ।" 

৭ বাঙ্গলার কথা: ২৫ এ আষাঢ় ১৩৩৫ 

৭১ “যাদের দেখেছি' : হেমেজ্কুমার রায়, পূ ৩৯ 


১৪ ২০৯ 


“হরিশ্চন্দ্র- প্রসঙ্গে 


অমৃতলালের গ্রস্থাবলীর অন্তভূক্তি 'হরিশন্দ্র' নাটকটির রচয়িতা অমৃতলাল নহেন 
এইরূপ মত প্রচলিত আছে। স্টার থিয়েটারে “হরিশ্চন্ত্র' নাটকের অভিনয়কাঁলে 
€(ভান্র ১৩০৫) নাট্যকারের নাম কাগজে বিজ্ঞাপিত হইত না । এই সময়ে 
'জন্মভূমি” পত্রিকার “বাঙ্গলা ভাষার লেখক" বিভাগে নৃত্যগোঁপাল রায় কবিরত্বের 
পরিচয় প্রদানপ্রসঙ্ষে হুরিশ্তন্দ্র' নাটক তাহাঁরই রচন] বলিয়। উল্লিখিত হয় ।১ 
এই বিবরণ হইতে “হরিশ্ন্দ্রে'র নাট্যকার অমৃতলাল নহেন এই মতের উদ্ভব । 
কিন্তু জন্মভূমির এই বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার এক বৎসর পরে 
(ভাত্র ১৩০৬) “হরিশন্ত্র' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং আখ্যাপত্রে 
নাট্যকাররূপে কাহারও নাম দৃষ্ট হয় না, অম্ৃতলালের নাম দেখা যায় 
প্রকাঁশকরূপে | পরবর্তী সংস্করণে (১৩১১) শভ্ীঅমুতলাল বন্থ কর্তৃক প্রণীত ও 
প্রকাশিত দৃষ্ট হয় । 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৪ সালের কাতিক সংখ্য। “শনিবারের চিঠিতে 
প্রথম ও পরবর্তী কয়েকটি সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধত করিয়] “হরিশ্ন্্র 
নাটকের রচয়িতা সম্পর্কে সংশয় উত্থাপন করেন। এ বৎসর” ফান্তন মাসে 
প্রকাশিত তীহার 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা (৬৭) গ্রন্থে স্পষ্টই লেখেন, 
“হরিশ্ন্দ্র নাটক “প্রকৃতপক্ষে নৃত্যগোপাঁল বায় কবিরত্বের রচনা ।”২ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, “হবিশন্দ্রে'র দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩১১) প্রকাশিত 
হইবার পূর্বেই এই নাটকের প্রণেতারূপে অমৃতলালের নাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
গিয়াছিল । ১৩১০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা! “ভারতী'তে বাঙ্গালা ভাষার নাটক 
প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল, “চগুকৌশিকের ছায়াবলম্বনে লিখিত হরিশ্চন্দ্রে 
চবিত্রকে তিনি [ অমৃতপাল ] আরও উজ্জ্বল করিয়া আকিয়াছেন।, 


১ জন্মভূমি : আষাঢ় ১৩০৫ দ্রষ্টব্য । “হরিশতন্ত্র প্রথম অভিনীত হয় ভাঙ্ মাসে । মনে হয় জন্মভূমির 
আবাঢ় সখ্য! পরে প্রষ্টীশিত হইয়াছিল। 

২ হেমেআ্্রনাথ দাশগুপ্ডের 'দি ইতিয়ান স্টেজ গ্রন্থে ( ৪র্থ খণ্ড পৃ ১৫৩) 0২৪-০%৪ 5 £১101165 
[,81 8০৪০ লিখিত আছে। আবার তীহারই ভারতীয় নাট্যমঞ্চ গ্রন্থে (১ম, পৃৎ৩) 
“ইরিশ্চন্ত্র' অমুতলালের 'রচন। বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । 


২১৪ 


প্রথম সংস্করণে যদিও নাট্যকাররূপে অমৃতলালের নাম ছিল না, তথাপি 
নাটকটি তিনিই উৎসর্গ করেন “নিয়াড়শোল রাজকুলভূষণ' কৃমার দক্ষিণেশ্বর 
মালিয়াকে | উতসর্গকাঁল, ভান্র ১৩০৬ । নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ব “হরিশ্চন্দ্রে'র 
রচয়িতা হইলে ইহা সম্ভব হইত কিনা তাহা বিবেচ্য । ইহার পরে আরও 
দেখিতে পাই নৃত্যগোপালের সহিত অমৃতলালের সাহিত্যিক সম্প্রীতি কোনদিন 
মান হয় নাই, এবং তিনিই “মিত্র-স্েহবশে” ১৩০৮ সালে প্রকাশিত অমৃতলালের 
'অবতার' প্রহসনের সংস্কৃত বচন গুলি “দেবভাধায় অনুবাদ” করিয়া দিয়|ছিলেন ।৩ 
হুরিশ্চন্দ্রের প্রকৃত নাট্যকার নৃত্যগোঁপাপ হইলে ইহা সম্ভব হইত কি? 

অমৃতলাল অনেক গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন, অনেক নাটক আগ্ছন্ত 
সংশোধন করিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে অপরের নাটকে গানও রচনা করিয়া 
দিয়াছেন, কিন্তু এক “সেবক” ( গিরিশচন্দ্র )-প্রণীত “নসীরাম” (১৩০৩) নাটক 
ভিন্ন কখনও অপরের রচিত গ্রন্থের প্রকাশক হন নাই। হরিশ্চন্দ্র সান্যাল 
তাহার 'বিশ্বামত্র" নাটকটি (১৩১৮) আছ্ে।পান্ত অমুতললকে দিয়া সংশোধন 
করাইয়া লইয়াছিলেন । স্রেন্্রনাথ বায় তাহার “টৈব্যা" (১৯১১) নাটকের 
ভূমিকা অমৃতল[লকে দিয়া লিখাইয়াছিলেন। এই ভূমিকা হইতে উপলব হয় 
হরিশ্তন্দ্র-কাহিনী সম্পর্কে অমৃতলালের অনুশীলন +ত গভীর ছিল ।* স্বরেক্্রনাথ 
রাঁয় গ্রন্থকারের নিবেদনে” পিখিযাছেন_-“ হরিশ্ন্দ্র-প্রণেতার ভূমিকা-মুকুট- 
ভূষিত হওয়ায় আমার শৈব্যা গৌরবান্বিত।” 


৩ অস্বতলালও গ্রন্থমধ্যে এইরূপ শ্বীকৃতি দিয়ছেন__ 
“কৃতজ্ঞতা শ্বীকার। 

আমার এই পুস্তকে 'হলাহলানন্দের' মুখে যতগুলি সংস্কৃত বচন বাবহৃত হুইয়াছে তাহ আমার 
বলামুহৃদ প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপক বৈদ্য বংশভুষণ শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ব মহাশয় 
মিত্র-শতরেহবশে দেবভাষায় অনুবাদ করিয়। দিয়াছেন। শীঅমুতলাল বনু |” 

৪ ভূমিকায় অসূৃতলাল লিখিয়াছিলেন-- 'ব্রিশঙ্কুপুত্র রাজধি হরিশ্চন্দ্রের নীম প্রথমে খগ্থেদে ইতরেয় 
ব্রাঙ্মণে দেখিতে পাওয়া যাঁয় ; বেদে কল্িত কথ! নাই, খকে যাহা! আছে তাহ। খতম্_- সত্যম্‌ ॥ 

কে কথিত হরিশ্চন্ত্র-বিবরণী বোধহয় ক্রমে পরিবঠিত হইয়া অপেক্ষাত আধুনিক পুরাণে 

বযাতির নরমেধ যজ্ঞের গলে পরিণত হইয়াছে। এখানে ত্রিশঙ্কৃপুত্ হরিশ্চন্দ্রের পরিবর্ে নহুষপুত্র 
যযাঁতি যজ্জকর্তী, আর অজীগর্পুত্র শুনঃশেপের স্থলে দ্ধার্থপুত্র কুশ বলি-পশড। হরিশ্চন্দ্রের 
যে আখায়িক। এক্ষণে সমগ্র হিন্দুস্থানে বিদিত, তাহ।র পূর্ববূপ আমর! মার্কগডয় পুরাণে প্রথম 
দেখিতে পাই । এই পুরাণো/্ত হরিশ্চন্ত্র-কথাই আর্যক্ষেমীশ্বর নাটকাকারে পরিবতিত করেন; 
সংস্কৃত চগ্ডকৌশিক নাটক ভারতের দাক্ষিণাত) প্রদেশকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে।' 


২১১ 


“হরিশ্চন্্র নাটকে অস্ৃতলালের রচনারীতির ছাঁপও দুর্লক্ষ্য নহে । “হরিশ্চন্দ্রের 
পরাহু ও ঝিমন নামক চণ্তালঘ্বয়েয় ভাষা ও পরবর্তী “আদর্শ বন্ধু” নাটকের ভীল 
বালক লট্কার ভাষায় সাদৃশ্য আছে। পরাহু ও লট্‌কার চরিত্রগত সাদৃশ্ঠও লক্ষ্য 
করিবার মতো! । তপোবনের দৃশ্ঠ-পরিকল্পনায় ও মুনিকুমারদের স্তবে পূর্ববর্তী 
নাটক “বিজয়-বসস্তে'র ছাপ আছে । “হরিশ্ন্দ্রেওর গানেও অমৃতলালের অভ্যন্ত 
অন্ুপ্রাস পরিস্ফুট । যেমন, 

'জানি জানি হে অনঙ্গ, নাবী প্রাণে তব রঙ্গ, 

করে বালিকার ব্রত ভঙ্গ ঘুচাও তাঁর অভিমান ॥, 
কিংবা, 

“ভালা ছুলাই ছুলাইন্‌, আথে আখে ভুলাইন, 

যুবন মিলাইন বঙ্গত সঙ্গত সুহাঁগে গলাই ॥? 

হুরিশ্ন্দ্র নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের অনেক উক্তি পরবত্তা সংস্করণে 
পরিবতিত হইয়াছে ।* বিদূষকের “আমার শরীরে কোন দৌষটি নাই” হইয়াছে, 
“আমার শরীরে কোন নিফলঙ্ক নাই ।” “আমি হলুম পুরুষ মানুষ, উপার্জন করলুম 
আমি” হইয়াছে, "আমি হলুম পুরুষ মানুষ, বর্ণ গুরুর গো ব্রাঙ্ষণ” | “রাগ করো 
না” হইয়াছে, “রাগরাঁগিণি, ধৈর্য, ধর” | পূর্বে ছিল না এমন নৃতন উক্তিও কিছু 
কিছু দেখা যায়। যেমন বাজার নিকট বিদূষকের “আজ্ঞা মানভঞ্জ তো দূতীর 
দ্বারা হবে লা" বা “মাত্র পদপল্লৰ দর্শন ও তুরিতে কদলী প্রদর্শন; প্রভৃতি । 

হপ্সিশ্চ্দ্র জনপ্রিয় নাটক ছিল। অমৃতলালের মৃতার পরেও ইহার সংস্করণ 
হইয়।ছে।৫ প্রথম অভিনয়ক।লে নাট্যকারের নাম বিজ্ঞাপিত না হইলেও 
পরবর্তাকালে নাট্যকাররূপে অমুতলালের নাম প্রকাশ পাইত।৬ অমৃতলাল 
নিজেও হরিশ্চন্দ্র নাটকটিকে তাহার নাটকাঁবলীর অন্তভুক্ত করিয়াছেন ।%, 


*' বিদুষকের উক্তিই সর্বাধিক পরিবতিত। মাঝে মাঝে এই ভূমিকায় অস্ৃতলাল অবতীণ 
হইতেন। প্রথম অভিনয়ক।লে তিনি করিতেন বিশ্বা মিত্রের ভূমিকা । 

৫ অষ্টম সংস্করণ_-১৩৩৮। ইহাই শেষ সংস্করণ । 
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৭ কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর মৃতার (২৮এ শ্রাবণ ১৩৩১) পর তাহার শেষ রচন। “হেমচন্ত 
অন্তাচলে' এঁ বৎসর ফাস্তুন মাসে “মানসী ও মর্মবাণী'তে প্রকাশিত হয়। এই কবিতা পাঠ 
করিয়! অমুতলাল ফাল্তুনের '্ম।সিক বহ্ুমতী'তে 'আত্তাবোলে অমৃতলাল' নামে যে কবিতাটি 
লেখেন তাহাতে গাহার নাট ক-প্রহসনের একটি তালিকা আছে। “হরিশ্ত্দ্' নাটকটিও এই 
তালিকার অন্তভুক্ত দেখিতে পাই। 


১৭ 


নাট্যানুবাদ 


১৩১৭ সালের “নাট্যমন্দির' পত্রিকায় ( শ্রাবণ-ফান্তন ) অমৃতলাল শ্রীহর্ষের 
'রত্বাবলী” নাটকের অনুবাদ করেন। সম্পূর্ণ নাটকটির অন্বাদ হয় নাই, তৃতীয় 
অঙ্ক পর্ধস্ত হইয়াছিল । 'রত্বাবলী"র প্রথম সার্থক অনুবাদ (১৮৫৮) করিষ্ব ছিলেন 
রামনারায়ণ তর্করত্ব।১ ১৩০৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠ।কুরের 'অন্রবাদ প্রকাশিত 
হয়। 
মূল নাটকে মদনমহোৎসব, কদলীগৃহ, সঙ্কেত ও এন্দ্জালিক এই চারিটি 
অঙ্ক আছে। রামনারায়ণ অন্কগুলিকে দৃশ্ঠ বা প্রকরণে” ভাগ করিয়াছিলেন । 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ মূলের যথাযথ অনুবাদ করিয়াছিলেন, খণ্ড দৃশ্ঠের অবতারণা 
করেন নাই। অমৃতলাল প্রতি অঙ্কে একাধিক দৃশ্যবিভ।গ করিয়াছেন । তাহার 
অন্থবাদ্দে প্রথম অঙ্কে প্রাসাদ-সংলগ্ন ছাদ, মদনোগ্যান, নগরের গলিপথ এবং 
মধুবন এই চারিটি দৃশ্ঠ। দ্বিতীয় অস্কে “প্রবেশক” ও তিনটি দৃশ্য-_ অস্তঃপুরস্থ 
উদ্যান ও বুক্ষবীথি, প্রাসাদের উদ্যানমধ্াস্থ কদলীগৃহ, উদ্যানের অন্যাঁংশ 
ও প্রাস[দোগ্যান_- কদলীগৃহ | তৃতীয় অস্কেও 'প্রবেশক ও তিনটি দৃশ্য__ 
প্রাসাদ, অস্তঃপুর প্রবেশের পথ, দপণ্ততোরণ মণ্ডপ, উদ্ানবীথি ও মাঁধবীলতা- 
মণ্ডপ । 
রাঁমনারায়ণ বত্বাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণে ( ১৮৬১) যৌগন্ধর'স্ণের প্রাথমিক 
প্রস্তাবটি “অনুপযোগী বোধে" বর্জন করিয়াছিলেন । অমৃত .লও উহাতে 
“হস্তক্ষেপ করেন নাই ।২ বামনারায়ণের ন্যায় অমৃতলালের অন্ুবাদও গীতি- 
বহুল ।* 
অমৃতলাল-অনৃদিত রত্বীবলীর প্রথম অঙ্কের তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্ঠ দুইটি মূলে 
নাই। অম্বতলাল লিখিয়াছেন__ 
“এই তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্ত দুইটি মূল সংস্কৃত নাটকে নাই । তবে প্রথম দৃশ্ঠের 
১ রামনারায়ণের পূর্বে নীলমণি পাল 'রত্বাবলী'র ঘে অনুবাদ করেন তাহ! 'গন্পদ্যাকারে 
পাঠা গ্রন্থ' ।-- 'বাঙ্গীল! সাহিত্যের ইভিহীস", ডঃ হখুমীর সেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম সংপৃ৪৩) 
২ 'শুচনায় নান্দী সুত্রধরাদি অংশে আপাততঃ হস্তক্ষেপ কর! হয় নাই ।" 
* রামনারায়ণ-অনুদ্দিত 'রত্বাবলী'র গান গুরুদয়াল চৌধুরী-রচিত। 


১৩ 


বর্ণনা! হইতে তখনকার সামাজিক উৎসবের পদ্ধতির কতকট1 ভাব বোবা 

যায় ।' 

বসস্তোৎ্সবকে আরও বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা দিবার জন্যই এই ছুইটি দৃশ্ঠের 
পরিকল্পনা । বাকভাও্ড ও পক্ষেশ্বর নীমক প্রীচীন ও তরুণ নাগরিকের কথোপ- 
কথন এবং পদ্দাসন, মুগবাহন, সুমালা, চঞ্চরী, জল্পনা, কামন! প্রভৃতি উৎসব- 
প্রমত্ত নাগরিক ও নাগরিকাগণের রহস্তালাপ মন্দ হয় নাই। তৃতীয় দৃশ্টে অনেক 
প্রকার সঙের অবতারণ! হইয়াছে । তাহাদের ছড়1 ও গান উপভোগ্য । 

উদয়ন, বা'সবদৃত্তা, সাগরিকা! ও সখীদ্দের কথোপকথন মূলের অন্থরূপ | তবে 
একস্থলে অমৃতলালের পূর্বে রচিত “আবার আবার তুমি কর তিরস্কার” কবিতাটি 
উদয়ন কর্তৃক সাগরিকা র প্রতি উক্ত হইয়াছে ।৩ 

বসস্তকের গুদরিকতা, প্রগলভতা, হাঁলক] ছড়া-কাটা ও গাঁন গাওয়া! মাঝে 
মাঝে মূলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে । তবে চরিত্রটি বেশ জীবন্ত । তাহার অনেক 
উক্তিতে অমৃতলালের বিশিষ্ট রসিকতার ছাপ আছে। শ্রীহর্ষের নাটকের প্রথম 
অঙ্কে বসস্তোৎ্সবে বিদূষক রাজাকে বলিয়াছিল-_-“অহ্‌ং উণ জানামি ণ ভবদো, 
ণ কামদেবস্স, মম জ্জেবব একস্স বদ্ধণবড়ুস্স অঅং মঅনমহসস্বো***।, 
জ্যোতিরিন্্রনাথের নিভুল অনুবাদে ইহা এইরূপ--আপনি যে উৎসবের কথা 
বলছেন, আমি বলি সে আপনারও নয়, কামদেবেরও নয়, সে শুধু এই 
্রাহ্মণবটুরই উৎসব” কিন্তু অমতলালের অন্বাঁদের ভাষায় তাহার নিজের 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায়__ 

“আজ বসস্তে মদনোঁতৎ্সব নয়, বসম্তকেব বদনোত্সব।* এইরূপ স্বরচিত 

বাক্য আরও আছে বিদূষকের কথায়-_-ব্রাহ্মণস্য বাক্কাং একেবারে পাক্কাং 

সামলায় কে ধাক্কাং?, কিংবা “এ যে একেবারে পায়ের আলতা থেকে 

মাথার চালতা খোঁপা পর্যন্ত দেবী বাসবদত্বা ্ফুটিতং-_ ফুটে পড়ছেন ।, 

বসস্তকের একটি ব্যাকরণন্থত্রও বেশ হাস্যোদ্দীপক এবং অর্থগুঢ-_ 

“যদি পুরুষের পর স্ত্রী থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়! বিবাহ হয়, বিবাহের 

পর পূর্বের প্রেম লোপ হয়, লোপের পর আর সন্ধি হয় না।” 

অমৃতলালের অন্ুপ্রাসপ্রিয়ত৷ সর্বত্র লক্ষিত হয়। প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃষ্যে 
বাসবদত্তার পতিস্তোত্র অন্প্রাসের আধিক্য সত্বেও কাব্যমপ্ডিত। যেমন-_ 


৩ এই কৰিতাটি 'অমুত-মদিরা'য় “রোববিহ্বলা" নামে মুদ্রিত আছে। 


২১৪ 


প্রণতি হে প্রাণপতি, বিনীতা বনিতা গতি, 
রমণী-জীবনজ্যোতি, হৃদয়-ঈশ্বর | 
তুমি ধ্োয় তুমি ধর্ম, তুমি চিন্ত1! তুমি মর্ম, 
বিপদেতে প্রিয় বর্ম, নর্ম-সহচর |, 
এ কাব্য মূলে নাই । বাসবদত্তার 'পতিপূজা"র প্রসঙ্গে ইহা অমৃতলাঁলের 
নিজের রচনা । 
কাব্যানুবাদগুলিও সর্বত্র স্বচ্ছন্দ । একট দৃষ্টান্ত দিই । মূল নাটকের প্রথম 
অস্কে আছে__ 
“রাজ্যং নিজিতশক্র, যোগ্যসচিবে শ্স্তঃ সমস্তো ভবঃ, 
সম্যক্পালনলালিতাঃ প্রশমিতাশেষোঁপসর্গ।ঃ প্রজাঁঃ | 
প্রচ্যোতস্য স্থৃতা, বসন্তসময়ন্ত্রঞ্চেতি নায়! ধৃতিম্‌ ** ॥? 


এই শ্লোকগুলি জ্যোতাবন্দ্রনাথের অন্নবাদে এইরূপ-_ 


“জিত-শক্র রাজ্য এই, 

সুযোগ্য সচিবে ন্াস্ত এ রাজ্যেব ভার, 
সম্যক-পাঁলিত প্রজা, 

প্রশমিত উপদ্রব সর্ব অত্যাচার । 
প্রচ্টে।ৎ-তনয়! সেই 

প্রেয়সী বাসবদত্ত! রাণী, 
তুমি বসন্তক ওগে! 

প্রিয় সখা বসন্ত সমানি। -+ 


ইহার পাঁশে অমুতলালের কাব্যান্থবাদ কিছুটা স্বাধীন এবং অনেকটাই 
ব্বচ্ছন্দ_ 
'অরি করি পরাজয়, রাজ্য আজি শান্তিময় 
সুযোগ্য অমাত্য হস্তে ন্যস্ত কাধভাঁঙ্। 
প্রচ্যোত ভূপতিদত্তা, ছুহিতা বাসবদত্তা 
আদরিণী গরবিণী প্রেয়লী আখ।র ॥ 
বসম্ত খতুর তুল্য, সতত সরস ফুলল 
স্রেহবস্ত বসম্তক সখ। তুমি মোর ।-"* 


২১৫ 


জ্যোতিরিকজ্্নাথ-অনৃদ্দিত 'রত্বাবলী'তে “অন্ুবাকের মন্তব্য আছে। 
সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন__ এই নাটকখানি কবিত্ব-অংশে 
উচ্চদূরের না হইলেও, নাট্যাংশে যে ইহা! উৎকুষ্ট তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।, 

অমৃতলাল-অনৃদিত “রত্বাবলী” নাটকের অভিনয় কখনও হয় নাই। তবে 
একবার অভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল ।* মনে হয় এইজন্য অমৃতলাল শেষ অস্কটিও 
অঙ্থবাদ করিয়াছিলেন । তবে তাহার কোন উদ্দেশ নাই। 


৪ ১৩৩৪ সালের গোড়ার দিকে স্টার থিয়েটার 'সাগরিকা' নামে রত্বাবলীর অভিনয়ের উদ্যোগ 
করে। শেব পর্যস্ত 'লাগরিকা' অভিনীত হয় নাই। 


২৯৩ 


নাট্যরূপ 


শুধু মৌলিক নাঁটক-প্রহসন রচনায় নহে, উপন্যাসের নাট্যরূপদানেও অমৃতলাল 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি মোট চারিটি উপন্য।সের নাট্যরূপ দিয়াছিলেন-- 
ন্বর্ণলতা” (১৮৮৮), চিন্দ্রশেখর” (১৮৯৪), “বাজসিংহ” (১৮৯৬) এবং “বিষবৃক্ষ' 
(১৯০১)। “সরলা” ( ন্বর্ণলতা”র নট্যব্ূপ ) অভিনীত হইয়া পৌর[ণিক নাটক 
দর্শনে অভ্যস্ত বাঁালীসমজকে অতি প্রত্যক্ষ গাহ্‌স্থ্যজীবনের বাস্তব সুখ দুঃখের 
সমশ্তার সহিত পরিচিত করে । ইহার প্রভাব গিরিশচন্দ্রের উপর বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করা যায়।* 

পরবর্তীকালে অমৃতলাঁলের ইচ্ছা হয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কোন 
গল্প ও অনুপ! দেবীর কোন উপন্য।সেব নাট্যরূপ দানের । কিন্তু শেষ পর্যস্ত 
তাহ। সম্ভব হয় নাই ।* 

নাট্যরূপ দিতে গেলে কোথায় আরম্ভ এবং শেষ করিতে হইবে, কিভাবে 
ঘটনাবিন্তাস করিলে দর্শকবৃন্দের মন নাট্যকৌতৃহলে আবিষ্ট থাকিবে, এবিষয়ে 
অমুতলালের ধারণ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট । তাই দেখ! যায়, চন্দ্রশেখর", “রাজসিংহ" 
ও “বিষবৃক্ষে'র নাট্যকাহিনীর সৃচনা হইয়াছে উপন্যাসের মধ্যস্থল হইতে; 
আবার “সরলা"র যবনিকা পড়িয়াছে ঠিক উপন্তাসের মধ্যস্থলে। ইহাতে 
উপন্যাসের মর্যাদা কোথাও ক্ষু্ হয় নাই, উপন্য'নের মস্থব আখ্যা যথার্থ নাট্য- 
গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে । চারিটি নাটক সম্পর্কেই একথা ব্লা চলে । 


৬ 


অমৃতলাঁল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্বর্ণলতা” ( ১৮৭৪ ) উপন্য।সেব নাট্যপ 
দা করেন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্ষে । নাটকটি পঞ্চাঙ্ক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৬। নাট্যকারের 


১ 'সরলা' অভিনীত হইবার সাত মাস পরে গিরি" "ম্ত্রর প্রথম সামাজিক ণ।এক 'প্রফুল্ 
অভিনীত হয় (১৮৮৭)। 

* তিনি 'সীতারাম' ও 'মহারা্র জীবনপ্রভাত' নাট্যরূপাঁয়িত করিতে আরম্ত কবেন। 
(“বিখবকোধ", ২য় সং, ২য় ভাগ, পূ ৬৬১) 


১৭ 


জীবদ্দশায় নাঁট্যরূপটি মুদ্রিত হয় নাই ।* উপন্যাসের স্বর্ণলতা-প্রসঙ্গ নাটকে 
সম্পূর্ণ বঞ্জিত। সরলার স্ৃত্যুতে নাটক শেষ হইয়াছে। নাটকের নামও সেইজন্য 
“সরলা: । : 
নাটকের ঘটনাবিস্তাসে উপন্তাসের কাহিণীক্রম অনুস্থত হইয়াছে। তবে 
উপন্যাসে দেখা যায় গদীধর, শশিভৃষণ ও প্রমদা শান্তি ভোগ করিয়াছে সরলার 
মৃত্যুর পরে। নাটকে ইহাদের কৃতকর্ষের ফল সরলার মৃত্যুর পূর্বে গ্রদশিত 
হইয়াছে । নাটকে গদাধরের মুখে যে সকল অতিরিক্ত উক্তি দেওয়া হইয়াছে 
সেগুলি তাহার চরিত্রের সহিত সামপ্রস্পূর্ণ এবং কৌতুকপ্রদ ৷ যেমন, "ডু 
খেলে কি টামাক খায় না? এই টোমার বাড়ী এয়েছি এখন ডুডও খাব, টামাঁকও 
খাব।” অথবা “আমি হয় গলায় ডরি দেব, নয় হরটুকী খেয়ে মরব।” উপন্যাসে 
্রাঙ্মদের প্রতি কটাক্ষ আছে। ব্রাঙ্ষদ্বয়ের একজনের “ঈশ্বরের মহিমাঁকীর্তন' ও 
অপরজনের 'মুদিনীর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ'-এর ইঙ্গিতটুকু লইয়া অম্তলাল 
মুদিনীর সহিত ব্রান্মদেব সবস উক্তি-প্রত্যুক্তি ও হান্টোদ্দীপক গাঁন ছুইটি রচনা 
করিয়াছেন। উপন্যাসে দিগম্ববী ঠাঁকরুণ মাঝে মাঝে উদ্ভট পৌরাণিক প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করিয়াছে । নাটকে দিগম্বরীর বর্ধিত উক্তির সহিত আরও কয়েকটি 
হাস্তকর পৌরাণিক প্রসঙ্গ যুক্ত হইয়াছে । শশিভৃষণের মনস্তাপ ও মনম্তত্ 
উপন্যাস অপেক্ষা নাটকে অধিকতব পরিস্ফুট। উপন্যাসের অতিরিক্ত যে কয়টি 
হান্তকর পরিস্থিতির মধ্যে নীলকমলকে স্থাপন করা হইয়াছে তাহা অসংলগ্ন 
হয় নাই। অন্যান্য চবিত্র উপন্তাসের ভাঁবাদর্শ যথাযথভাবে প্রকাশ করিয়াছে। 
অমৃতলালের সংযম ও ন।ট্যবসবোধের পরিচয় দিতে গিয়া তৎকালীন এক- 
জন সমালোচক গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল”, 'হারাঁনিধি”, 'বলিদান" প্রভৃতির 'ইয়ারকির 
গাঁন' ও “অস্থ(নে রসিকতা"র উল্লেখ করিয়া! লিখিয়াছেন__ 
« “সরলা” নাটকে করুণরস যতই জমি হইয়া আসিতে থাঁকে, 'নীলকমল' 
'গদাঁধরচন্্র প্রভৃতি সামান্ত হাস্তরসের চিত্রগুলি নাটকের অঙ্গ হইতে ততই 
দুরে সরিয়া পড়িতে থাকে, অথচ ভাবের উচ্ছ্বাসে দর্শকগণ তজ্জন্য একটুও 
অভাব বোঁধ করেন না। এ নাটকে শ্টামাদাসীর এমন অনেক অবসর ঘটিতে 
পারিত, যেখানে মে জোবীর মত [ 'বলিদান' ] কলিকালের ভ্রাতার গণ 





২ অমৃতলালের মৃত্যুর বাইশ বৎসর পরে (১৯৫১) নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকে অম্ৃতলালের 
জোষ্ঠ পৌর শ্রীতুক গ্রীতিভূষণ বহ্ু-লিখিত একটি গ্ষু্র ভূমিক! আছে। 


২১৮ 


বর্ণাইয়! ছটা গান গাহিতে পারিত; কিন্তু কবির গুণপনায়'এবং নাটক- 
কারের অশেষ করুণায় আমরা শ্যামার গান হইতে বঞ্চিত হওয়ায় স্থথী বই 
হুঃখিত নহি। দেখা আবশ্যক “সরল!” যত পয়স! দিয়াছে “বলিদান+ তত 
দেয় নাই ।”২ক 

হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার নিষ্মিত হইবার চারিমাসের মধ্যেই “সরলা, 


অভিনীত হয় ( ২২এ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ )। এই অভিনয় অভাবনীয় সাফল্য ও 
জনসমাদ্রর লাভ করিয়াছিল। তত্কালীন “অনুসন্ধান” পত্র লিখিয়াছিলেন-__ 


ষ্টার কোম্পানী সময় বুঝিয়া__ লৌকের রুচির 'প্রতি লক্ষ্য করিয়া নাটক- 
চিত্রের উৎকর্ষ দেখাইতে অগ্রসর হইলেন । কোম্পানীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ 
শ্রীযুত অমৃতলাল বন্থ মহাঁশয়কে ও ধন্যবাদ না দিয়! থাকা যাঁয় না) স্থপ্রসিদ্ধ 
ন্বর্ণলতা” উপন্যাস হইতে তিনি বেশ দক্ষতার সহিত “সরলা”-চরিত্র 
নাটকাঁকারে প্রবতিত করিয়াছেন । ধর্মের ঢেউ, হরিবোলের ধুম এখন কিছু 
মন্দী ডু ২ইতে চলিল।"ত 

নাটকে যে ধর্মের ঢেউ, হরিবোলেব ধুম” নাই__ ইহ] যে নিতান্তই গাহস্থ্য 


ট্রীজেডি তাহা অমুতলাল-লিখিত অভিনয়-বিজ্ঞাপনেও বাক্ত-_ 


তক 
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অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়ছেন__ 
« সরলা”র অভিনয় প্রায় এক বসব সম।সগাঁবেই চলিয়া ন এবং ষ্টার 
সম্প্রদায় এই পুস্তকে প্রভূত অর্থ উপাঁঞ্জন করিয়।ছিলেন ।” 


দুষ্টব্য বঙ্গীয় নাটাশালা'-- ধনগ্রঁয় মুখোপাধায়, পূ ১৯ 
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২১৯ 


“নরলা'র প্রথম অভিনয়ের সময় কোন ভূমিকা গ্রহণ না করিলেও অমৃতলাল 
পরবর্তী কালে কখনও কখনও নীলকমলের ভূমিকায় অভিনয় করিতেন । 


৩ 


অমৃতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের “চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের (১৮৭৫) নাট্যরূপ দান করেন ১৮৯৪ 
খ্রীষ্টাব্দে । তখন হইতে বিভিন্ন সময়ে চন্দ্রশেখর অভিনীত হইলেও নাটকটি 
দীর্ঘকাল গ্রস্থবদ্ধ হয় নাই । ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নাটকটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।৬ 
নাটকটি পঞ্চাস্, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭২ | 

নাটকের আখ্যানবিস্তাসে ও সংলাপরচনায় উপন্তাসকে অত্যস্ত নিষ্ঠার 
সহিত অনুসরণ কর! হইয়াছে । ভীম পুক্ষবিণীতে নাটক আ'রম্ত হওয়ায় নাটকীয় 
ওঁৎস্থক্য ও আগ্রহ প্রথম হইতেই জাগ্রত থাকে । নাট্যকাহিনীর পরিণতি 
উপন্যাসের মতই রমানন্দ স্বামীর উক্তিতে। 

কিছু কিছু অতিরিক্ত সংলাপ থাঁকিলেও উপন্াসের উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি 
নাটকে যথাসম্ভব গৃহীত হইয়াছে । অনেক স্থলে উপন্যাসের ইঙ্গিত অবলম্বনে 
নাট্যোক্তি রচিত হইয়াছে । কোথাও কোথাও বর্ণনার অন্তর্গত শব্দাবলীও 
নাটকের সংলাপের অন্তভূক্ত হইয়াছে । ইহাতে উপন্যাসের মহিমা কোথাও 
ক্ষন হয় নাই, ববং নাটকের চরিত্রগুলি স্পষ্টতর রূপ লাভ করিয়াছে।" 

উপন্যাসের সকল চরিত্রই নাটকে যথাযথভাবে চিত্রিত। প্রতাপের ভূত্য 
রামচরণের চরিত্রটিও স্বল্প পরিসরে সুন্দর ফুটিয়াছে। শৈবলিনীর সহিত তাহার 
উক্তিগুলি বেশ গান্ভীর্ষপূর্ণ। আবার দলনী ও কুলসমের সহিত তাহার 
কথোপকথন যথেষ্ট কৌতুকপূর্ণ। কয়েকটি মৌলিক চরিত্রেরও অবতারণা 
আছে। বিশ্বাস, শিবু, রতন, ছিরু, সর্বেশ্বর, রাইমণি প্রভৃতি উপন্যাসে নাই। 
নবাবী আমলের শেষ পর্বে ইংরেজ-সেবক বাঙালী কিভাবে কয়েকটি মাত্র 
ইংরেজী শব্দ আয়ত্ত করিয়া কথাবার্তা চালাইত, কুঠীর দেওয়ান গন্ধগোকুল 
বিশ্বাসের কথায় তাহার হাশ্যকর পরিচয় আছে। উপন্তানে আছে চন্দ্রশেখর 

৬ নামপত্রে 'শ্রীঅশনুতলাল বহু কর্তৃক নাট্য।কারে গ্রথিত' এইরূপ মুদ্রিত আছে। কোন 

উৎসর্গপত্র নাই । 


পশ ১ম অঙ্ক, ৪থ গর্ভাঙ্কে প্রতাপের ম্মতিজলনা, ২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভান্কে চন্দ্রশেখরের হুশ্চিন্তা ও 
অনুতাপ বা ৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাক্কে মীরকাশিমের আত্মবিলাপ এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। 


হও 


মুখিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন করিলে 'প্রাচীনেরা তাহাকে দেখিয়া পশ্চাঁৎ ফিরিয়। 
দীড়াইল।, এই ইঙ্গিতটুকু লইক্সা অমৃতলা'ল বেদগ্রামের কয়েকটি প্রাচীন 
চরিত্র স্যরি করিয়াছেন। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে কিছু কিছু অতিরিক্ত সংলাপ 
যোজনা কর! হুইয়াছে। উপন্যাসটিকে আন্তরিক ও বিশ্বস্তভাবে অন্রধাবন ও 
অনুসরণ করায় এই সকল উক্তি কোথাও অবান্তর বা অসংলগ্ন মনে 
হয় না।” 

নাটকে গাঁন আছে কয়েকটি । তন্মধো দলনীর “আজু কাহা মেরি হৃদয়কি 
রাজা” ও €কন কেন কেন” গাঁন ছুইটিতে অমৃতলাঁলের বিশিষ্টতা ফুটিয়াছে। 
নাটকের প্রথম গানটি বঙ্কিমের বর্ণনা অন্যায়ী রচিত। ঠশবপিনী ও সবন্দরীর 
সম্ভরণের বর্ণনাপ্রসঙ্ষে ভীম! পুচ্ধরিণীর জলের “তালে তালে নাচ", “ঘন ঘন 
তালগাছের সারি”, 'ধাতৃকলসী হস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া” “সন্ভরণ-কুতুহলী ক্ুত্র 
বিহঙ্গম' “বাহুবিলম্বিত অলংকার-শিষ্িত' প্রভৃতি যে বিষয়গুলির উল্লেখ 
বঙ্কিমচন্দ্র করিয়!ছেন, তাহা গাঁনের মধ্যে বেশ সার্থকভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 

চন্দ্রশেখরের মূল নাট্যরূপে ইংরেজ চরিত্রগুপির কোন রূপাস্তর নাই।” 
পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে নাট্যরূপের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে । ইংরেজ 
চবিত্রগুলি পতুগিজ বোন্বেটে চরিত্রে বপান্তরি ত হইয়াছে । লরেন্স ফস্টর, 
গলস্টন ও জনসন হইয়াছে গঞ্জালিস, আলভারিজ ও গোমিশ ৷ এই পরিবর্তনে 
সংলাপও পরিবতিত হইয়াছে । মূল নাটকে প্রথম অঙ্গ, প্রথম গভাঙ্কের ক্রোড়- 
অহ্কটি (মেরি ফস্টরকে স্মরণ করিয়। লরেন্স কন্টর যেখানে গান গাহিয়াছে তাহা) 
পরবর্তীকালে বর্জন করা হইয়াছে । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সম : চন্দ্রশেখরের 
অভিনয় নিষিদ্ধ হয় । পরবর্তীকালে ও (১৩১৯) অমৃতলালকে কলিকাঁতার পুলিস 
কমিশনারের নিকট এই নাঁটকের জন্য জবাবদিহি করিতে হয় ।১০ মূল নাট্য- 
রূপের পরিবর্তনের ইহাই কারণ। দীর্ঘকাল পরে চন্দ্রশেখরের মূল নাট্যরূপ 


৮ ২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্কে গুরগণ খাঁর আত্মবিশ্লেষণমুলক উক্তিতে চরিএটি ম্পষ্টরূপ লাভ 
করিয়াছে । দলনীর উদ্দেশে তাহ।র-__-'ভাল ভগ্নি! তুমি মীবকাশেমের হৃদয় চাও, আমি 
তার সিংহাসন চাই, দেখি ভাইভগ্রীর যুদ্ধে কে হারে, কে জেতে ?'-_ উক্তিটি বেশ নাটকীয়। 


৯৮176 £00] 76115100760) 616 ৪7000028১1৮] 55556. ৪০০9:0:& 09 076 
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১* "পুরাতন পঞ্জিকা" £ মাসিক বহমতী, ফাল্গুন ১৩৩১ দ্রঃ 


১ 


পুনরায় বহুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত হয়। পাঁদটীকায় পূর্ববর্তী 
সংস্করণের সহিত পার্থক্য কোথাও কোথাও নির্দেশিত হইয়াছে । 


হয় 


১৮৯৪ শ্রীষ্টাবের ৯ই সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে চন্্রশেখর প্রথম অভিনীত 
| তখন স্টার ঘিয়েটারের বেশ সংকটকাল। স্টারের তত্কালীন নাট্যকার 


রাঁজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যুতে ( €ই মার্চ ১৮৯৪ ) থিয়েটার যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত । এই 
সময়ে চন্দ্রশেখরের বিপুল সমাদরে স্টার থিয়েটার এই সংকট হইতে উত্তীর্ণ হয়-_ 


"7105 0195, 00085191006, 010. 106 601 2. 5117616 [00106170181] 
69 17)061 250 0১6 12156 90301617009 19755218625 
“অহ্ুসন্ধান? চন্দ্রশেখবের অভিনয় দেখিয়া “মতামত” দিয়াছিলেন__ 
প্রায় বিশ ব্সরেরও অধিক কাল পূর্বে বঙ্গরঙ্গভূমিতে* এই চন্ত্রশেখরের 
অভিনয় করিবার একবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে অভিনয়ে উক্ত রঙ্গভূমি 
কৃতকার্যতা লাঁভ করিতে পারে নাই । বাস্তবিক "ন্দ্রশেখর' নাটকাকারে 
পবিণত করা সহজ নহে ।**. এখন আমরা মুক্তকণ্ে ত্বীকার করিতেছি ষে 
সেদিন এই নাটকের প্রথম অভিনয় দেখিয়াই আমর] আশাতীত সন্তোষ 
লাভ করিয়াছি। যিনি এই উপন্যাসকে এবপ স্থন্দর নাটকে পরিণত 
করিয়াছেন আমাদের মতে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রশংসাহ | তিনি ছুই তিনটি 
নৃতন চরিত্র সন্নিবেশিত করিয়া উপন্যাসের অনেক অস্ফুট চবিত্রকে নাটকে 
পরিস্ফুট করিয়াছেন। বস্কিমবাবুর অস্ফুট চরিত্র নাটকে পরিষ্ফুট করা৷ 
সামান্য বাহাছুখীর কর্ম নহে । আমরা “ছুর্গেশনন্দিনী” বা “মৃণ।লিনী"র 
অভিনয় দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি যে, যেখানে নাটককার নিজের বিদ্যা 
প্রকাশ কবিতে গিয়্াছেন, সেইখানেই উপন্তাস-লেখককে একেবারে মাটা 
করিয়! ফেলিয়াছেন। কিন্তু বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে বর্তমান নাটকে সে 
দোষ স্পর্শ করে নাই ।”১১ক 
“স্টেটুসম্যান" ছুই দিন (১৩.৯.১৮৯৪ ও ১৯.৯,১৮৯৪ ) অভিনয়ের ও নাট্য- 


রূপের প্রশংসা করেন । নাট্যকার সম্পর্কে স্টেটসম্যান মন্তব্য করেন-_ 


১৪ 


সং 


0০ 56965520818 : 19. 9. 1894 
বেঙ্গল থিয়েটারে 


১১ক অনুসন্ধান_: ২৯এ ভাদ্র ১৩*১। ৫ই আশিন 'অনুসন্ধান' পুনরায় মন্তব্য করেন-- 


“্টারের “ন্্রশেখর' শত বৎসরের অভিনয়েও পুর(তন হইবে না| আমরা সকলকেই ই্টারের 
চন্ত্রশেখরের অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি 1” 


৯৬ 


১২০8. সা 50105 2085 192 5810 21) 015156 0£ 81০0০ £101110 
1:91 8055, 006 01810901961, 055 0০901 1020 1710076100 76215 
* 10015200002 85 11158921016 ০0৫61091176 01810261560, 10 1)9 1799 
51110]15 051:501065 211 016610016125- ১২ 
চন্ত্রশেখর নাটকের প্রথম অভিনয়কালে অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল 
না। পরবর্তীকালে তিনি কখনও বিশ্বীস, কখনও স্টারের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইতেন। শেষের দিকে তাহাকে চন্দ্রশেখবের ভূমিক1 লইতে হইত ।৯৩ 


৪ 


অমৃতলাল 'রাজসিংহ” উপন্য।সের (১৮৮১) নাটারূপ দান করেন ১৮৯৬ থ্রীষ্টাবে। 
১৯২৬ গ্রীষ্ঠাবধে এই নাট্যরপ গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকে পাঁচটি অঙ্ক, 
পৃষ্টা সংখা! ১৮৮ 
ন।ট্যকাহিনীর বিশ্তাসে অমৃতলাল উপগ্ভ।সের কাহিনীক্রম অবিকল অনুসর্ণ 
করেন নাই। নাটকের স্ত্রপাত হইয়াছে উপন্াসের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ 
পরিচ্ছেদের দরিয়া-মোৌবারকের কথোপকথন দিয়া । দরিয়া-মোবারকের 
সংলাপে যে চমকপ্রদদ নাটকীয়তা আছে তাহাতে পূর্বাপর ঘটনা সম্পর্কে 
কৌতুহল সহজেই জাগ্রত হয়। স্থতরাং এই দৃশ্ঠটির দ্বারা নাটকের উন্মেষ 
যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। নাটকের শেষে উন্মাদিনী দরিয়া কর্তৃক মোবারককে হত্যা 
ও জেবউন্নিসার করুণ পরিণতি প্রদদশিত হয় না । জেবউন্নিম। * মোবাবকের 
মিলনের পর তাহাদের কাহিনীতে যবনিকা পড়িয়াছে। 
ংলাপন্ষ্টিতে অনেকস্থলে স্বাধীনতা লওয়া হইয়াছে । অন্ত মিশ্র, 
ভজনরাম ও ব্রাক্ষণীর কথোপকথন হাশস্যরস্থষির প্রয়োজনে পল্লবিত। 
মাণিকলাঁল ও পানওয়ালীর সরস সংলাপ ঈষৎ বর্ধিত এবং দিলীযা ত্রার পূর্বে 





শি 


১২ - 006 50563008119. 9, 1894. তৃতীয় অভিনযের পর 'ইতিয়ান ডেলি নিউজ' মন্তব্য 
করেন- “0106 061£017081766 ৪5 50305655:01, 70090 2180 013017015 
515617076) (06 1)0:065, 05615 5980171 0029156 ৪00 0002 5০67৮১1210৫ 
0128565 216 1076/ 800. 08566101.--106 [00190109115 নিও £ 2559 1894, 

১৩ চন্ত্রশেখরের ভূমিকাভিনেত৷ অমৃতলাল মিত্রের মৃত্ার (১৯৮) পর ভূমিকাটি তাহাকেই 


গ্রহণ করিতে হইত। 


২৩ 


মাণনিকলাল ও নির্যলকুমারীর দাম্পত্য কলহ কল্লিত ও বসরঞ্রিত। উদ্দিপুরীর 
মুখে এক আধটি ইংরেজী শব্দ দিয়া তাহার 'থি ্লিয়ানী, প্রকট করা হইয়াছে। 
জেবউন্নিসা ও দরিয়ার শৌকের তীব্রতা প্রকাশ করিবার জন্য কিছু অতিরিক্ত 
ংলাপ প্রযুক্ত হইয়াছে । “গিরিসঙ্কটে আবদ্ধ* গুরঙ্গজজেবের আর্তনাদ ও আত্ম- 
বিলাপ একটু দীর্ঘ। উপন্যাসের মত নাটকে উদ্দিপুরীকে দিয়া তামাক সাজান 
হয় নাই, এখানে চঞ্চলকুমারী পান্তিকার মস্তক নত; করিয়াই সত্তষ্ট হইয়াছে। 
ইহা ব্যতীত সর্বত্র উপন্যাসকে আস্তরিকভাবে অন্থুসরণ করা হুইয়াছে। নাটক 
করিতে গিয়! উপন্যাসের ঘটনা কোথাও বিরুত বা পরিবতিত হয় নাই । সংলাপ 
স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ | 
নাটকে গান আছে সাতটি । তন্মধ্যে দরিয়ার ও পাঁনওয়ালীর গানে 
অমৃতলালের রচনারীতির ছাঁপ স্পষ্ট । 
১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী স্টার থিয়েটারে 'রাজসিংহ' প্রথম অভিনীত 
হয়। এই অভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয়। “স্টেটুসম্যান' লেখেন__ 
“02070910116 70616010002,706 06 32500 4১201169191 73095০'3 
0:91008010 %215101) 0৫6 0০ 7২915117519 80 00০ 9681: 0069 06 
1850 ১০,০1995% 10151)0 ৮85 2, £:686 5000255. 111)2 1)00096 ৮৪5, 
011] 00 ০৬1-610ড51105 10106 02015 0106 21900010060. (1100. ১৪ 
চন্দ্রশেখরে'র অভিনয় 'ইখ্ডিয়ান ডেলি নিউজে'বও প্রশংসা অর্জন 
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'রাজসিংহে' অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল না। 
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অমৃতলাল বঙ্কিমচন্দ্র “বিষবৃক্ষ” উপন্যাসের (১৮৭৩) নাট্যরূপ দান করেন ১৯০১ 
খরীষ্টাব্দে। এই নাট্যরূপ ১৯২৬ গ্রাষ্টান্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকটি 
পঞ্চাঙ্ক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯১। 

নাট্যকাহিনীর সুচন! হইয়াছে উপন্যাসের প্রথম আটটি পরিচ্ছেদের পরে। 
কুন্দনন্দিনী বিধবা হইয়া নগেন্দ্রের গৃহে আশ্রয় লাভ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র 
লিখিয়াছিলেন, “এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।” নাটক আরম্ত হইয়াছে 
এই বীজ-বপনের অব্যবহিত পরে। নাট্যকার স্থকৌশলে পূর্বপ্রসঙ্গ বিবৃত 
করিয়াছেন নগেঙ্দরের অন্তঃপুরের বিভিন্ন স্ীলোকের উক্তিতে। নাট্যকাহিনীর 
উন্মেষেই হরিদাসী টষ্ণবীর আবির্ভাব নাটকীয় উৎস্থক্য স্ট্ি করিয়াছে । ফলে 
পরবর্তী ঘটনাসমূহ আকষ্ট হইয়াছে অনিবার্ধবেগে । নাটকের সমাপ্তি কুন্দের 
বিষপানে ও স্র্ধমুখীর কাতরোক্তিতে | উপন্যাসে ইখাঁর পরেও দেবেন্দ্র ও হীরার 
পরিণতি চিত্রিত হইয়াছে । নাট্যকার দেবেন্্র ও হীরার পরিণাম প্রদর্শন 
করেন নাই । ৫ম অস্কের ১ম গর্ভাঙ্কে দেবেন্দ্র ও হীরার কথোপকথন হইতে 
দেবেন্রের পরিণামের ইঙ্গিত মেলে। 

চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার উপন্থাসকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ .রিয়াছেন। 
হর্দেব ঘোষাল উপন্তাসে কোন "শরীরী" চরিত্র নয়, নগেন্দ্ের সহিত পত্রালাপে 
তাহার মতামত ব্যক্ত হইয়াছে । নাটকে হরদেব একটি প্রত্যক্ষ চরিত্র । 
নগেন্দ্ের সহিত কথোপকথনে হরদেবের এই সকল মত প্রকাশ পাইয়াছে। 
উপন্যাসের ১৭শ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রের এক চাটুকারের উল্লেখ আছে। নাটকে 
সে ব্রজনাঁথ। তাহাঁর উক্তি ও আচরণ হাস্যরসোদ্বেল করিবার জন্য কিছুটা 
অতিশয়িত। দেবেন্দ্র নাটকে সম্পূর্ণ পাষণ্ড হইয়া উঠে নট । মাঝে মাঝে 
নৈরাশ্তপীড়িত হতভাগ্য মাতালরূপে করুণা আকর্ণ করিয়াছে । ২য় অঙ্কে 
ডাক্তারের সহিত নগেন্দ্রের কথোপকথনের দৃশ্া, কল্পিত হইয়াছে নগেন্দ্রের 
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আসক্তি ও অন্ুতাঁপের তীব্রতা পরিষ্ফষুট করিবার জন্য । হীরার আয়ীকে নাটকে 
একটু প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । অন্ান্ত চরিত্র যথাযথ এবং কোন নূতন 
চরিত্রের অবতারণা নাই । 

নাটকে বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত গানগুলি ছাড়া আরও ছয়টি গান আছে। তন্মধ্যে 
তিনটি দেবেন্দ্র ও তিনটি হীরা গাহিয়াছে। হীরার গানে দেবেন্দ্র প্রতি 
তাহার আসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে এবং দেবেন্দ্রের গানে মাতালের বাগভঙ্গী 
সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । 

১৯০১ শ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল স্টার থিয়েটারে ঘবিষবৃক্ষ' প্রথম অভিনীত 
হয়। অমৃতলাল এই নটকে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই । 

ইপ্ডিয়ান ডেলি নিউজ “বিষবৃক্ষ' দেখিয়া মন্তব্য করেন-- 

"411. £১10011098 181 00565 ০01010261)090169 5191116 01 91002111156 

17 0109009,0111)67381)1011))15" 100৮0191195 0610 1013015 1:2৬/81020., 

017 99001095 15161)6 1850 03151)9011101)9 85 50920 01 010০ 
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উপন্ত।সের সার্ক নাট্যরূপদানে অমৃতলালের রুতিত্বের কথা বলিতে গিয়া 
একালের এক নাট্যরসিক লিখিয়ছেন__ 

“উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেওয়া, কাজট] তেমন সোজা নয়। এ সুষ্ঠুভাবে 

তিনিই করতে পারেন_-মৌলিক নাটক রচনায় যিনি সিদ্ধহস্ত। ধর! যাক 

বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাস; সবগুলিরই নাট্যরূপ কেউ-না-কেউ দিয়ে গেছেন। 

কিন্ত সে সবের মধ্যে আজ অবধি টিকে আছে গিরিশচন্দ্রের দেওয়া 

ছুর্গেশনন্দিনী', মৃণালিনী” ও 'শীতারাম” আর অমৃতলাল বস্থর “ন্দ্রশেখর» 

'াঁজসিংহ" ও “বিষবৃক্ষ? ।১৬ 


১৫. 706 [70181 199115 টব ভজও, 20. 4, 1901. অমৃতবাজার পত্রিক। মন্তব্য করেন__ 
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১৬ অথ নট-ঘটিত'-_ নুত্রধার ; বনুধারা, কািক ১৩৬৬ 
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বালক বয়ম হইতেই অমৃতলালের মনোভাব শ্রেষাত্মক হইয়া! উঠিয়াছিল। 
মধুস্দনের “একেই কি বলে সভ্যতা'র অন্থকরণে ততৎকালেই তিনি রচনা 
করিয়াছিলেন "একেই কি বলে তোদের বাঙ্গ।লা সাহিত্যের উন্নতি করা ? বিশ 
বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই “মডেল স্কুল” প্রহসন রচনা করিয়! স্যার জন 
ক্যান্বেলের শিক্ষা-পবিকল্পনাকেও করিয়াছিলেন বিদ্রপ।, 

প্রাচীন বা সমকালীন বাংলা সাহিত্য তিনি বালক বয়সেই পড়িয়া 
ফেলিয়াছিলেন একথা তাহার স্বতিকথা হইতে জানা যায়। ম্বভাবধর্মবশত 
সাহিত্যের রঙ্গব্যঙ্গমূলক অংশেই আকুষ্ট হইয়াছিলেন বেশী। তাহার ভাষায় 
ভারতচন্দ্রের অলংকাঁর-ঝংকৃত বৈদগ্ধদীপ্ত হাস্তচ্ছটা, দাশরথি রায়ের সানুপ্রাস 
কটাক্ষ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রূঢ় ব্যঙ্গ প্রবলভ।বে বর্তমান | আবার ব্যক্তি ও 
সমাজের নানাপ্রকার আতিশয্য ও ভগুামি সম্পর্কে শিক্ষিত সাধারণকে 
সচেতন করিবার সাধনায় তিনি ভবানীচরণ বন্দযোপাধ্য।য়, প্যারীচাদ 
মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য অন্ুবর্তী। টত্রলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যঙ্করমিকের সহজত বক্রদৃষ্টি তিনিও লত করিয়াছিলেন । 
“ঙ্কাবতী"র ধাঁড়েশ্বরের ন্তায় ভণ্ড বৈষ্ণবের স্বরূপ তাহার প্রহসনেও উদঘাটিত। 
তিনি প্রহসন রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন রাঁমনারায়ণ, মধুস্দন, 
দীনবন্ধু ও জ্যোতিরিক্দ্রনীথের নিকট | “একেই কি বলে সভ্যতা"র জ্ঞান-তরঙ্গিনী 
সভায় নবকুমাঁরের বক্তৃতায় মধুস্দনের যে শ্লেষ অন্তলীন, অমৃতলালের 
একাধিক প্রহমনে তাহা কখনও 'উচ্চহী স্ত-অগ্নিরসে” অভিব্যক্ত, কখনও 


১ ১৮৭৩ সনের ১৫ই জানুয়।রী স্াশনাল থিয়েটারে 'মডেল স্কুল' অভিনীত হয়। অমৃতলালের 
আত্মম্মতি 'পুরাতন পঞ্জিকা য় এই প্রহসনের সংক্ষিপ্ত ও সরস বর্ণনা! আছে। তাহার লেখ! 
হইতে জান। যায়, এই প্রকার আরও আট দশটি নক্‌শ। তিনি রচন। করিয়াছিলেন, 
যাহার সবগুলিই লুপ্ত (দ্রঃ মাসিক বনুমতী, বৈশাখ ১৩৩১ )। 
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বা সমুচ্চ বিদ্রপে ধিকৃত। জ্ঞান-তরঙ্গিনী সভায় নবকুমারের বক্তৃতা ছিল 
এইবপ £ 
“জেণ্টেলমেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর-_ তাঁদের স্বাধীনতা 

দেও__ জাতভে্দ তফাৎ কর-_- আর বিধবাদের বিবাহ দেও-- তা 

হলে এবং কেবল তা হলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলগ প্রভৃতি 

সভ্য দেশেব সঙ্গে টক্কর দিতে পাববে-_ নচেৎ নয়।? 

অমৃতলা'ল, 'বিবাহ-বিভ্রাটে” “এজুকেটেড"” স্ত্রীলোকের কার্ধকলাঁপ, “তাজ্জব 
ব্যাপারে" শ্্ী-স্বাধীনতাঁব চরম রূপ, “একাকাবে" 'জাতভেদ তফাৎ করিবার ফল 
এবং “তরুবালা” এবং 'খাঁস-দখলে' বিধবা-বিবাহেব ও বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের 
অসঙ্গতি প্রদর্শন কবিযাছেন। 

তবে জ্যোতিবিভ্ত্রনাথের প্রহসনেব কৌতুকতবল বিশুদ্ধ সরসতাই তাহার 
রচনায় সমধিক সঞ্চারিত। “কিঞ্চিৎ জলযোগে*র পূর্ণ-বিধুমুখীর কৌতুকোচ্ছল 
দাম্পত্যজীবনেব প্রতিচ্ছবি “ডিসমিশে'ব কঞ্চনাথ-প্রম্া,সাবাস আটাশের বসময়- 
ক্ষীরোদা ও “অবতারে'র প্রমথ-হিলোলাব জীবনে দ্রেখ! যাঁয়। আবার “এমন 
কর্ম আর করব না"ব হেমাঙ্িনীকে দেখি 'বৌমা” প্রহসনের উলাঙ্গিনীৰপে 
( %/০০!এব ন্যায় কোমলাঙ্ষী )। অমৃতলালের অনেক প্রহসনে মূর্খ ব্রাহ্মণ উত্তট 
কথায় হান্ত্থষ্টি করিয়াছে , জ্যোতিবিভ্ত্রনাথের 'দাষে পড়ে দারগ্রহ্‌” প্রহসনেও 
হ্যায়রত্ব ও বেদান্তবাগীশের উক্তি ও পাঙ্ডিত্যের প্রতি কটাক্ষ আছে।২ 

দীনবন্ধু, মধুক্দন, বঙ্কিমচন্দ্র, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ধাহাঁবই 
রচন1 তাহার চিত্তে বসসঞ্চর করিযাঁছে, তীহাঁরই প্রসঙ্গ কোন না কোন 
প্রকারে তাহাব প্রহসনের অস্তভূক্তি হইযাছে। প্যারডি রচনাষ সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন বলিষা জযদেব-ভারতচন্দ্র বা বস্কিম-ববীন্দ্রনাথ কাহারও কবিতা ও 
গান বা গছ্যের ব্যঙ্গান্কৃতিতে তিনি পশ্চাৎ্পদ দিলেন না। তাহার হাঁতে 
নীলদর্পণ' হইয়াছে “তিল-তর্পণ” এবং “বন্দে মাতরম্‌” হইয়াছে “ঘ্ন্দে মাতনম্ । 
“চোরের উপর বাটপাঁডি* নামটি “বিষবৃক্ষ” উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদের নাঁমে 
এবং “একাকার” প্রহসনের বিষযবস্ত ও নামটি “বুডে] শলিকের ঘাডে বৌ"র 
ভক্তপ্রসাদের একটি উক্তির ইঙ্গিত হইতে লওয়৷ হইয়াছে । 





২ ডঃ সুকুমার সেন মহাশরের মন্তব্য যথার্থ__প্রহদনে অমৃতলাল যেন জ্যোতিরিক্রনাথের 
সাক্ষাৎ শিষ্ত' ( “বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস" ২য় খণ্ড, ৫ম সং পৃ ৩৫৪)। 


২৮ 


বিদেশী নাট্যকারদের মধ্যে মলিয়ের ও শেরিডানের প্রহসনের প্রভাব 
তাহার রচনায় সর্বাধিক | শেক্সপীয়রের অন্নুসরণও আছে। মলিয়েরের 1,৫0016 
প্রহসনের কপণ [78198801)-এর ছায়ায় কপণের ধনের হলধর চরিত্র স্থষ্ট। 
1,07106 15622017এর ডাক্তার চতুষ্টয় হইতেই াস-দখলে”র চারজন 
ডাক্তারের চরিত্র চিত্রিত। 7৪:৮8:-এর ধার্মিকতার ভাণ ও ওউদরিকতা 
“অবতাবে” হলাহলানন্দের চবিত্রে স্থম্পষ্ট । [0119০ নামক স্পষ্টবাদিনী ঝিকেও 
যেন অমৃতলালের অনেক প্রহসনে দেখা যাঁয়। শেরিভানের 11৮2 0706 
অমৃতলালের “তিল-তর্পণ” প্রহমনের উৎস। 76 5015এর [0175. 15812- 
7:০০-এর প্রতিবিম্ব মিসেস পাঁকড়াঁশীতে ( “ব্যাপিকা-বিদায়ঃ ) ছুর্লক্ষ্য নয়। 
“রাজা বাহাছুরে'র ব্লকম্যান ফিশের ভাষায় শেক্সপীয়রের 12 70117/হ ০) 
(6 91০-র ক্রিস্টোফার স্সাইয়ের ভাষার অন্নকরণ আছে। 

তাহার কোন কোন “কমিক' চরিত্রের পরিকল্পনাও শেক্সপীয়রীয় ৷ ইহাদের 
কথাঁবাতা ও ভাবভঙ্গীতে একপ্রকার মূর্খতা ও সরলতা আছে । সেই সরলতাও 
আবার নিরুদ্ধিতারই নামান্তর । কিন্তু এক একটি অর্থপূর্ণ উক্তি ও ইঙ্গিতে 
এই সকল স্থল ও নির্বোধ চরিত্রই তাহাদের পার্বতী চরিত্রের ক্রুটি ও অসঙ্গতি 
এমন কৌতুকচপল ভাষায় উদঘাটিত করিয়া দয় যে আমরা আর তাহাদের 
সাধারণ ভীড় বলিয়া ভাবিতে পারি না। াস-দখলে'র নিতাই ও 'ব্যাপিকা- 
বিদীয়ে'র ঘনশ্তাম এই জাতীয় চরিত্র । শেক্সপীয়রের ঢ্র০০1, ৭0001550016, 
ঢ০৪০০ প্রভৃতির স্বভাবধর্ম ইহাদের মধো আবিষ্কার করিতে আমাদের বিলম্ব 
হয় না। ইহা ভিন্ন সমাজের বিভিন্ন মানুষের রূপ ও স্বরূপ “কাশ করিবার 
প্রেরণ! তিনি লাভ করিয়াছিলেন ডিকেন্সের সাহিত্য হইতে ।* ইহার সহিত 
যুক্ত হইয়াছিল তীহাঁর বহুদর্শী অভিজ্ঞতা । প্রহসনের সংকীর্ণ আধারে এই সকল 
চরিত্রের মধো যাহাদের স্থান হয় নাই তাহাদের বিচিত্র চরিত্রচিত্র দেখিতে 
পাই অমৃতলালের গল্প-উপন্তাসে ও গগ্য-নকৃশায় ৷ তীহার প্রহসনের সকল ঘটনা 





স্পা 


৩. ডিকেন্স সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখিয়াছিলেন-_ 
“ 0910105170 0756 1093 €061150. 01190165 [010106109 10 002৮0051708 5800 
৪. 12165. 17300021006 17010817 00327801759 ৮8150. 0100. 116-1116 11 1013 
41001097257 200. 006 ৪, €6৬ 57116155৪16 10960500০00 0259615৩ 
£617103 101 10801086107 102 07610 01855 70. 01081709610 8102001)65* 
€(::51)21006 7:852.0 : 0:90. : 24, 7. 1927 ) 
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ও চরিত্র এমন দক্ষতার সহিত স্ব-সমাজের অঙ্গীভূত যে তাহাদের বিদেশী বলিয়া 
চিহ্নিত করা ছুঃসাধ্য ৷ 

অমৃতলালের অধিকাংশ প্রহসনই তৎকালীন নানাগ্রকার সামাজিক 
আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় রচিত। সমাজে যে সকল আন্দোলনের ঢেউ ও 
পরিবর্তনের প্রবাহ দেখা দিয়াছিল অমৃতলালের মন তাহাতে নিবিচার সমর্থন 
জানায় নাই । এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বর গু, বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও যোগেন্দ্রন্্র বন্গর সমগোত্রীয় ।*ক বাক্যবাগীশ বাঙ্গালীর অস্তঃসারশূন্য 
আন্দোলনকে ইন্দ্রনাথের মতই তিনি বিদ্রপ করিয়াছেন । ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের 
গৌড়ামি ও আতিশয্যহুষ্ট ভাবভঙ্গীর প্রতি ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের মত 
তাহারও ব্যঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। হিন্দুয়নীর ঠাট ও ধর্মের ভড়ংও তাহার 
সমান বিদ্রপের লক্ষ্য হইয়াছিল । দেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক 
সমস্তাই তাহার প্রহসনগুলিতে উত্থাপিত হইয়াছে । সমাঁজ বা জাতির পক্ষে 
যাহা কিছু তাহার নিকট অকলাণকর বোধ হইয়াছে তাহা তিনি অকুগ্তিত 
চিত্তে শাসন করিয়াছেন । তাহার ব্যক্তিগত জীবন দুঃখের অভিঘাঁতে বিপর্যস্ত 
হইয়া গেলেও তিনি আদশ্শত্রষ্ট হন নাই।* তাহার প্রহসনসমূহে যে সকল 
চরিত্র তাহার ব্যঙ্গের লক্ষ্য তাহাদের অসঙ্গতির মাত্রা তিনি ইচ্ছাপূর্বক বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। প্রহসন অনেকটা “কার্টুনের লক্ষণাক্রাস্ত, কঁক্রটি গুলি 
অতিশয়িত না করিলে সাধারণের চোখে তাহ! ধরা পড়ে না।* 

অমৃত্লালের অধিকাংশ প্রহসনকেই আপাতদৃষ্টিতে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের 


ওক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন__ 'অমৃতলাল ভাবাদর্শে ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্ত্রচন্দ্রের 
সমধী হইলেও তিনি অপর ছুইজন ব্যঙ্গকারের শ্য।য় নিজের মত ও উদ্দেগ্য কাবণে অকাবণে 
জোর করিয়। তাহার লেখার মধ্যে ঢুকাইতে চান নাই ।'-__ 'বঙ্গসাহিতো হাস্তরসের ধারা”, 
পৃ ৪৯৮ 

৪ 'নবীনচন্ত্র সেন' নামক কবিতায় অমৃতলাল বর্ণনা করিয়াছেন, তীব্রতম শোকের মধ্যেও 
তিনি কিভাবে প্রহসনগুলি রচনা করিয়।ছিলেন ('অমৃত-মদিরা' পৃ ৭২)। 

€ এই প্রসঙ্গে ইন্দ্নাথ,বন্য্োপাধ্যায়ের মত উদ্ধ রযোগ্য-_ 
'গ্লেষকাব্য কেন অতিরঞ্রিত হয়, অতিরঞ্জিত করা কেন আবশ্যক, তাহা কেহ বুঝেন ন1। 
কিন্তু ভবিষ্ততের অনিষ্ট নিবারণের জন্য ভবিষ্যতের বৃদ্ধি ও ভবিয়তের পুষ্টি সহকৃত করিয়া 
বর্তমানকে অতিরঞ্জিত না করিলে, 7:০9£0819 দেখাইয়! রোগের পরিচয় না দিলে, 
লোকের সতর্কতার শিথিলতা! জন্মিবর আশঙ্কা! .. ।' ( 'মডেল ভগিনী'র সমালোচন। ) 


৩৩ 


সমষ্টি মনে হইতে পাঁরে। কিন্ত দৃশ্ঠগুলির মধ্যে এমন একটি সুক্ষ সত্রের যোগ 
থাকে যে শেষ দৃশ্যে আসিয়া সামগ্রিক বক্তব্য সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয়। অনেক সময়ে 
একটিমাত্র গানই একটি দৃশ্। কিন্তু সেই গানেও প্রহসনের মূল স্থর ধ্বনিত 
হয়। এই বিশিষ্ট রীতি অপর কাহারও প্রহসনে লক্ষিত হয় না। তাহার 
অধিকাংশ গ্রহসনেরই প্রতিপাদ্য পূর্বেই প্রস্তাবনা”, “নান্দী' অথবা “্চনা"র 
গানে জানাইয়! দেওয়ার রীতি দেখা যাঁয়। 
তাহার যুক্তিগুলি নেতিবাচক । “বাবু"র যীকুষ্ণ স্ত্ী-স্বাধীনতার ধ্বজাধারী । 
ইডেন গার্ডেনে স্ত্রীকে বেড়।ইতে যাইতে মে বাধ্য করে, কিন্ত মাতাল গোরা 
স্্ীর সামনে আসিয়! দাড়াইলে আত্মরক্ষাই তাহার বড় সমস্য। হয়। খাঁস- 
দখলের লোৌকেন বিধবা-বিবাহের উগ্র সমর্থক । কিন্ত শিজের “বিধবা” স্ত্রীর 
যখন বিবাহের অনুষ্ঠ।ন হয় তখন সেই “অসম্ভব” ঘটনায় সে অত্যন্ত বিস্মিত হয় ! 
তাহার অধিকাংশ প্রহসন সমসাময়িক ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত 
বলিয়! গর *গাঁণ, চরিত্রই প্রধান। স্বার্থান্বেষী দেশনেতা, বাঁকৃসবন্ব ভারত 
সন্তান” সদ|চার ভ্রষ্টা ইংরেজী শিক্ষিত] নারী, জাতিগত-বুত্তি পরিত্যাগকারী, 
ভণ্ড সমাজসংস্কারক, ভণ্ড ধার্মিক, হুজুগপ্রিয় যুবক, বেক।র ভোটভিক্ষু ইত্যাদি 
সকলেই তীহার বিদ্রপের লক্ষ্য £ 
০ 1015 ৪0020] 017 706০09016 196 ৪5 50106910010) 0102 
91217061250 £90০009] 08515 ৪00 50102 1:21770962 72960010197)06 
€০ 01) 79615010 0০ ০০ 9100 ৪6: 60 01,55০ 106 24060. £92,00165 
[০ 178] 01০ 5%1)019 61106 8050100, 10010108180 51917001, 
£99919 210. 10756150100, [0 0015 58510101102 85981164210 
০৪101091016 ৬10) 10012010010 20090158৪11 00০ 0০৬21] 
৪170 21270110100 0165, 810. 2150 1105000010105 71009 1106612]5, 
810150610, 100105109.1, [0019], 16115109015 01 5090191 11311090101 
25০91920 1015 19518. 1772 1395 01১. 00910691105 01 00৪ 01100 
810 ০2110900150 10101) 5665 0) ০0010 5106 01 2০1] 
07106 7 ০৪০ 21509 0৫6 012 5০60010 ৮10 5001195 0০9 17256 021 
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৫ক 7150015 ০? 250101070-10161 28160, 0505 0৭5 ০ চি, ০001562 ৪170. 
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আযারিস্টোফেনিস সম্পর্কে প্রযুক্ত কথাগুলি অযৃতলাল সম্পর্কেও বহুলাংশে 
প্রযোজ্য । 

বাঙালীর ত্বভাবগত সর্ববিধ ভণ্ডামিকে প্রহসন ছাড়াও অন্যান্য রচনার মধ্য 
দিয়া যৎপরোনান্তি তীব্রতায় আক্রমণ করিবার লক্ষ্য ও আদর্শ হইতে তিনি 
কোন দিনই ভ্রষ্ট হন নাই । কিন্তু ইহার জন্য একালের কোন কোন সমালোচক 
তাহাকে সংকীর্ণ চিত্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । এরূপ “নিন্দা” বোধ হয় 
সব দেশেরই 45711621০06 0:০0০9৮-এর প্রাপ্য হয়। কথাসাহিত্যিক 
সমারসেট মম্ও এ জীতীয় অভিযোগ হইতে নিস্তার পান নাই। এই প্রসঙ্গে 
নিজের বিষয়ে যে কথাগুলি মম্‌ লিখিয়াছিলেন তাহা অমৃতলালের ক্ষেত্রেও 
একই কারণে প্রযোজ্য-_ 

06090160061 5810 17০ [49170170017 : 71810617910] 1990. 2, 10/ 

019117101) 0৫6 1)1010917 178.0015. 10 925 02098056172 010 100 

৪1578551196 1015 661109৬75 05 61) 05002] 50891008105. 

চরিত্রোপযোগী ভাষাস্থষ্টিতেও তিনি অশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। 
উড়িয়া, বাঙাল, মাতাল, ধড়িবাজ, উমেদার, কেরাঁণী, বড়বাবু, খোনা, হাবা, 
তোতৎ্লা, কনস্টেবল, পাহারাওয়ালা, বাবুচি, ঠাকুর, ঝি, বেহারা ইত্যাদির ভাষা 
অকৃত্রিম এবং অবিরুত। ইহার উপর নানা প্রকার মিশ্রভাষা আছে--সাহেবের 
বাংল! ভাষা, দেশহিতৈষী বাঁঙলী সাহেবের ভাষা, বাঙালীর মুখে অশ্তুদ্ধ 
হিন্দী, হিন্দুস্থানীর অশ্তর্ধ বালা ও অল্প শিক্ষিতের উদ্ভট ইংরাজী! তাহার 
অসামান্য বাক্‌পটুতা এই সকল চরিত্রের মুখে কখনো কৌতুক-পরিহাসে, 
কখনো বিদ্রপ-ভতৎসনায় সহজ প্রকাশ লাভ করিয়াছে; কোথাও আড়ষ্ট বা 
কৃত্রিম হয় নাই। তাহার প্রহসনগুলিতে বিশেষ বিশেষ মতবাদ প্রচারিত 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে তাহার নৈব্যক্তিকতা বিশেষভাবে লক্ষ্যগোঁচর 
হয়। তিনি যে-চরিত্র সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন তাহার মুখের ভাষা একাস্ত 
ভাবেই তাহার চবরিত্রবৈশিষ্ট্ের দ্বার! চিহ্নিত। “বিবাহ্‌-বিভ্রাটে*র এল. এ-পড়। 
নন্দলালের ইংরেজী ও বিলাত-ফেরৎ মিঃ সিং-এর ইংরেজী এক নয়। খাস- 
দখলে'র চারজন [ডাক্তারের বাগ্ভঙ্গীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। “বিবাহ- 
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বিভ্রাটে'র ঝি ও “ব্যাপিকা-বিদীয়ে*র ঝি উভয়েই মুখরা, কিন্তু উহাদের ভাষার 
স্বতন্ত্র বিশিষ্টতার জন্যই চরিত্র ছুইটি এক হইয়া উঠে নাই। 

কথোপকথনে প্রবাদবাক্যেরও বহুল এবং সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয়। 
যেমন, “আমার যেমন হাড়ী তেমনি সরা”, তোমার হ'ল অগ্য তক্ষ্যো ধন্ুগুণ” 
'এযাং যায় ব্যাং যায় খোলসে বুড়ী [ পু'টি] বলে আমিও যাই।”* ভাষায় 
অন্রুপ্রাস সৃষ্টির ঝোঁক প্রবল । গানেও অনুপ্রাসের আধিক্য লক্ষিত হয়। 
মূর্খ ব্রাহ্মণের মুখে সংস্কত শ্লোকের বিকৃত প্রয়োগ অনেক স্থলে হাস্যস্থষটি 
করিয়াছে। যেমন, 'পুত্রবৎ পরদাঁরেষু লোষ্বং গোষ্টলীলয়া...; বা "সর্বতীর্থময়ো 
ঘণ্ট1 দাম্পত্যঃ কলহশ্চৈব বহবারস্তে লঘুক্রিয়া...? | ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন 
করিয়াও কৌতুকম্থ্টির প্রয়াস আছে। যেমন, বিছুষীর পুংলিঙ্গ বিদূষক, ্ব্গীয়ের 
স্থলে স্বীয়ান্‌, উচ্চারণের স্থলে পুরশ্চরণ, জবাইয়ের পরিবর্তে জবাধ্যায়, 
অন্প্রাসের স্থলে হন্তপ্রয়াস!*ক সংস্কৃত প্রবাদের ব্যাখ্যাও বিচিত্র _-স্তীবুদ্ধি 
প্রলয়ংকরা' ৬ স্তীরত্বং দু্ধুলাদপি” মিলিয়! অর্থ দীড়াইল স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে ছুকৃল 
যায়। 119191910015109 এর ৃষ্টাস্তও প্রচুর । মিনিষ্টীরকে মনষ্টার, ব্রিডিংকে 
বিল্ডিং, ইনফেমাস্কে ইনফেকৃশাস্‌, সি সাইডকে সই সাইড, 2৪5 10170 11 
1715 ০) ০040কে 7৪8$ 19100 110) 1015 0 00০50 ইত্যাদি । অনেক 
নামেও অপ্রত্যাশিত কৌতুক আছে--যেমন, কুমারী সৌধকিরিটিনী গড়গড়ি- 
চাঁকী, মেঘনাদ-বধ সিংহ, ডাক্তারের নাম সন্নিপাতি সেন, নির্বাচন প্রার্থীর নাম 
নির্বাণবাবু, কীগজের নাম “গ্র্যাজুয়েটুস গাডিয়ান্*, বুকের পাটা”, “কটাস কামড়” 
অফিসের নাম '৪সম1)016 91005516 &. 00. 17301000109 00615, 

অমৃতলালের প্রহসনের প্রভাব দ্বিজেন্্রলালের প্রহ্সনে লক্ষিত হয়। 
দ্বিজেন্দ্লালের 'ত্র্যহম্পর্শ বা স্থুখী পরিবারে” অমুতলাঁলের “রাজা বাহাছুরে'র 


৬ ডঃ হুণীলকুমার দের 'বাংল! প্রবাদ' গ্রন্থে অমৃতলীল-বাবহৃত প্রবাদগুলি সংগৃহীত আছে। 

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অমৃতলালের ভাঁষ। সম্পর্কে লিখিয়াছেন-__ 
$[76 599 ৪. 16768600590156 0361)5911 ৪100. 0176 190160966 81700 11092611623 
8150. 01018563 ৪150. 006 01056131706 11560. 601 1315 091855 ০8296 20 1000 
৮০০1৪ ০০৮ 15000 ৪ 1195 ০ 00৪ 060016 910707£36 11)010) 18৪ 2 100 
৪00 1১008615000, 96010163 117 096 361769] ২০178193906, 0, 283 

৬ক মূর্খ ব্রাহ্মণের ভাষ। লইয়। রঙ্গকৌতুক রবীন্ত্রনাথও করিয়াছেন। 'রাভা ও রানী'র ত্রিবেদী 
পক্ষোত্তেদকে বলে গক্ষচ্ছেদ ; বৃদ্ধিকে বার্ধক্য, সন্দি্ধকে সন্দপ্ধ ! 
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অনুসরণ আছে ।* 'প্রায়শ্চিত্তে স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-ত্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকের 
মাত্রাতিরিক্ত রোমান্সপ্রিয়তাও অমৃতলালের প্রভাবজাত। কিন্তু অমৃতলালের 
অনুরূপ বাগ্বৈদধ্য না থাকায় দ্বিজেন্ত্রলালের প্রহসনগুলি সার্থক হয় 
নাই ।*ক 

অমৃতলালের বিদ্রপাত্মক মনোভঙ্গী ও বচনারীতির ছাপ কেদারনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশেখর বন্থর রচনাঁয় কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হয়। 
বাঙালীচরিত্রের দোষগুণ ও বাঁঙালীসমাজের বিচিত্র ব্প কেদারনাথের 
রচণাঁয় রঙ্গব্যঞ্ষের সরসতায় প্রকাশিত । ভাষায় তিনি ইংরেজী ও হিন্দী শব্দ 
যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন এবং কথাকে মোচড় দিয়! এমন বক্রভঙ্গী 
দিয়াছেন যে কৌতুক স্বতস্ফ্ত হইয়াছে। অমৃতলালের স্তায় অন্ুপ্রাসের 
দিকে তাহারও প্রবণতা প্রবল । যেমন, “একেবারে শিব হইয়া! 16৪৮৪ লইব") 
“আমিই গিট্টি! এই কিল্টি নীরবে হজম করাই নিয়ম”; 'পথের পাস্তা 
লাগিল, কিন্তু আত্মা শুকাইয়া গেল” ; “যে সব শক্তবাঁত চলিতেছে তাহাতে 
রক্তপাত হইতে আর বিলম্ব নাই” ইত্যাদি । 

বাঙালীচরিত্রের সর্ববিধ ভণ্ামিকে নিম ব্যঙ্ষে বিপর্যস্ত করিবার প্রয়াসে 
রাঁজশেখর বস্থ (পরশুরাম ) অমৃতলালের যোগ্যতম উত্তরসাধক | “বিবিঞ্চি 
বাবা? ধর্মের ভণ্ডামি ও গুর্দরিকতাঁয় অমৃতলালের “অবতার'কে স্মরণ করাইয়া 
দেয়। বিরিঞ্িবাবার 'পূর্বজন্মের বিবরণ” বলার মধ্যেও অবতার হলাহলানন্দের 
ভগ্ডামির ভঙ্গীগত সাদৃশ্ঠ আছে। ব্রাঙ্ষদের শুচিতাবোধের উপরও কিঞ্চিৎ 
কটাক্ষ আছে । “উলট-পুর।ণ” গল্পেব একস্থলে নাবীজাতির পুরুষবিদ্বেষ ও 
তাহাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত মতামতের সহিত “তাজ্জব ব্যাপার” প্রহসনের 
্বাধীন ও সভ্য] স্ীলোকদের মতবাদের প্রবল সাদৃশ্য আছে। “উলট-পুরাঁণে' 
নারীজাতির মুখপত্র “দি শি-ম্যান লিখিয়াছে_-এর পব দরকার হয়তো 
মুখে কবিরাঁজী কেশ তৈল মাথিয়া গৌফ দাঁড়ি গজাইব ।+ “তাজ্জব ব্যাপারে; 
ডাঃ গিরিবালা লাহিড়ী বক্তৃতা করিয়াছে-_ 


রস এপ সব অপ আস 


৭ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-_-ডঃ হকুমার সেন, ২য় ( «ম সং) পৃ ৩৬৫ 
ণক "*.*অমুতলালের প্রহননগুলিতে বাক্চাতুর্য (৮৮10) ও ল্লেষ (99:,) সৃষ্টির হুনিপুণ 
কৌশল লক্ষ্য করা যায়।.**দ্থিজেন্্রললের প্রহননগুলির সংলাপের মধো অমৃতলালহূলভ 
বাগবৈদগ্ধ নেই ।'__ "দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার'__ ডঃ রখীশ্রনাথ রায়, পূ ২২৫ 
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“আমাভিগের উভরের মট্যে ওভেরিয়া নামক এক যণ্ট, আছে, অপাবে- 
শনের ভারা! টাহা রিমুভ করা যায়; টাঁহা হইলে আমাঁডিগের গৌফ-ডাড়ী 
উঠিটে পারে*.* |, 

“ক্ষিণরায়” গল্পে ভোটাভুটির উপর যে বিদ্রপ বধিত তাহা অমৃতলাঁলের 
গ্রাম্য বিভ্রাট ও "বন্দে মাতনমে'র প্রবল দলীয় ঈর্ধার কথা স্মরণ করায়। 
ভীশ্রীসিদ্েশ্বরী লিমিটেডে তিনকড়ির উপাধি-লোলুপতা--'রাজ1 বাহাছুরে"র 
গাণিক্যধনের খেতাব-লোলুপতার অনুরূপ । নামকরণের মধ্য দিয়া কৌতুক 
স্্টির প্রবণতাঁও অমৃতলালের সদৃশ । যেমন কোল্ডভহা(ম সাহেব, মেকিরাম 
আগরওয়ালা, ভল্চার ব্রাদার্স, গেঁড়াতল! কংগ্রেস কমিটি, আমড়াগাঁছি সাঁব 
ডিভিসন ইত্যাদি । সংস্কৃত শ্লোকের বিচিত্র বাখ্যাও অমৃতলালের মত-_ 
যথা কুলার্ণবে অমানিন! মাঁনদেন । অর্থাৎ কুলকুগুলিনী জাগ্রতা হলে অমানী 
ব্ক্তিকেও মান দেন ।” অন্ুপ্র(সও আছে-_“ম্বরাজী, না অরাজী, না নিমরাজী, 
না গররাজী |” 

প্রহসন রচনা করিয়া শ্লেষে ব্ঙ্গে সমকালীন সমাঁজের নানাপ্রকার 
আতিশয্যকে কশাঘাত কন্দিবার প্রবণতায় অমৃতলালের অন্তবর্তী বলিয়া 
কাহাঁকেও বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় না। ভুৃপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অমৃতলালের সান্নিধা লাভ করিয়াছিলেন ইহারা 
দুইজনেই কতক গুলি প্রহসনও রচনা করেন। ভূপেন্্রনীথের “কেলোর কীতি” 
প্যালারামের স্বাদেশিকতা” “কৃতান্তের বঙ্গদর্শন” "বাঙ্গালী", “ডারবি টিকিট, 
ও সৌরীন্দ্রমোহনের 'লাখটাঁকা” হারানো রতন" প্রভৃতি “ হসনে ব্যঙ্গ 
অপেক্ষা রঙ্গকৌতৃকই প্রাধান্য লীভ করিয়াছে । 

পরবর্তীকালের নাট্যকারদের মধ্যে অমৃতলালের ন্যায় শ্লেষ-রসিকের বক্র- 
দৃষ্টি ও বক্রপন্থা একমাত্র প্রমথনাথ বিশীই অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার 
খখণং কৃত্বা” প্বতং পিবেং”, “মৌচাকে ঢিল”, পরিহাস বিজন্লিতম্, প্রভৃতিতে 
তিনিও বাডালীসমাজের নানীপ্রকাঁর ভগ্তামির প্রতি শ্রেষের শরক্ষেপ 





৮ পরশুরামের 'গড্ডলিকা" পাঠ করিয়! পুলকিত অমৃতলাল স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া একটি পত্রে 
লিখিয়াছিলেন__-'আপনি এত ভাল লেখেন_- এত ভাল? কি লজ্জা যে আমি এতদ্দিন 
কিছু পড়িনি ।*""যদ্দি আপনার মতে। লিখতে পারতেম |! এ চিঠি না লিখে থাকতে 
পাঁরলেম ন।' ('কজ্জলী' গ্রন্থের শেষে উদ্ধৃত ) 
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করিয়াছেন। ভগ্ামির মুখোঁস টাঁনিয়া খুলিতে তিনিও অক্লান্ত এবং অকুষ্ঠিত। 
উভয়েই মলিয়েরের ভাবশিশ্ত, এইজন্য উভয়ের রচনায় ঘটনাগত ও ভাবগত 
সাদৃশ্য কোথাও কোথাও চোখে পড়ে । খণং কত্বা”য় সঙ্গীত-শিক্ষক সনৎ ও 
মঞ্জবীর প্রণয়-প্রসঙ্গ 'কপণের ধনে'র গৃহশিক্ষক মন্মথ ও কুস্তলার প্রণয়ের ঘটনা 
স্মরণ করাইয়া দেয়। খণং কৃত্বা'র শেষে ও “ব্যাপিকা-বিদায়ে'র শেষে গানের 
পরিকল্পনাও স্যদৃশ্ঠমূলক | সনৎ ও মঞ্জরী এবং ললিত ও মণিকার গীতিভঙ্গীর 
সহিত “ব্যাপিকা-বিদায়ে”র পুষ্পবরণ ও মিনি এবং জটিল ও লীলার গীতিভঙ্গীর 
মিল আছে। ডাক্তার ও উকিলের প্রতি প্র,.না.বি.র শ্লেষ-কটাক্ষ “নবজীবন, 
ও খাঁস-দখল” নাটকের ডাক্তার ও উকীলের প্রতি উৎক্ষিপ্ত বিদ্রপের স্মারক । 
বাংলা নাটক সম্বদ্ধে অমৃতলালের যে ধারণা “তিল-তর্পণ” (€ ১৮৮১) হইতে 
“থিয়েটারে পিহ্থ” (১৯২৬) পর্যস্ত অটল ছিল তাহাই “পরিহাস বিজল্লিতম্‌'এ 
মিনির প্রণয়ীর মুখে ব্যক্ত হইয়াছে ঃ “বাংলা থিয়েটারে নাটক বলে ঘা দেখে 
থাকেন তা সার্কাস, ভোঁজবাঁজি আর যাত্রার তে-আীশলা অপক্থষ্টি ।, 

অমৃতলালের প্রহসনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমাদের স্মরণ 
রাখা কর্তব্য যে, তিনি শুধু কৌতুক-কুতুহলী ব্যঙ্গনাট্যকার ছিলেন না, তিনি 
তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বঙ্গালয়ের সুখ্যাত অধ্যক্ষ এবং জনপ্রিয় নটও ছিলেন। 
অনেক সময়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে রচিত প্রহসনেঞ্ তিনি সমাঁজ- 
শিক্ষার কর্তব্য ও জনচিত্তবিনোদনের দীয়িত্ব ছুইই সার্থকভাবে পালন 
করি্মাছেন। স্টার থিয়েটারের আর্থিক সাফল্যের মূলে তীহার প্রহসনগুলির 
দান যে সামান্ত ছিল না এবং রঙ্গালয় যে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দর্শকে পূর্ণ 
থাকিত, তাহা তত্কালীন সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির বিবরণ ও মন্তব্য 
হইতে উপলব্ধ হয়। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুঝ্চের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে 
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১. বিশুদ্ধ প্রহসন__যেমন, “চোরের উপর বাটপাড়ি, “ভিসমিশ”, “চাটুজ্যে- 
বাঁডুজ্যে” 'তাজ্জব ব্যাপার? ও 'কপণের ধন? । 

২ শিক্ষাত্মক প্রহসন--যেমন, “বিবাহ-বিভ্রাট', “একাকার” গ্রাম্য 
বিভ্রাট” “সাবাস আটাশ' ও “সাবাস বাঙ্গালী? | 

৩ বিদ্রপাত্মক প্রহ্সনযেমন, “তিল-তর্পণ+) 'জম্মতি-সঙ্কট, রাজা 
বাহাদুর” 'কাঁলাপানি”, “বাবু” “বৌমা” বাহবা-বাতিক* “অবতার” ব্যাপিকা- 
বিদায়'* ও “ছন্দে মাতনম্? | 


্‌ 


পুস্তকাকারে মুদ্রিত অমৃতলালের প্রথম প্রহসন “চোরের উপর বাঁটপাঁড়ি? 
১৮৭৬ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। কয়েকমীস পরে প্রকাশিত ইহার তৃতীয় 
সংস্করণের € ১৮৭৭ ) আখ্যাঁপত্র হইতে জানা যাঁয় শ্রীঅমুতলাল বন্থ প্রণীত ও 
ংশোধিত হইয়া তৃতীয়বার প্রকাশিত ১১১ 

পুরুষের লাম্পট্য ও তাহার শাস্তি এই প্রহসনের প্রতিপা্ধ। অঘোর 
নামক এক চবিত্রহীন বিষয়ী ব্যক্তি নারায়ণ নামক এক বেকার যুবককে দিয়া 
পাড়ার এক ভদ্র স্্রীলোককে ফুসলাইতে গিয়া কিরূপ নাকাল হইল এবং 
নারায়ণ না জানিয়া অখোরের স্ত্রীকেই নিজে আয়ত্ত করিয়া! কিভাবে চোরের 
উপর বাটপাড়ি করিল তাহাই এ প্রহ্সনে রসসধশর করিয়াছে । 

প্রহমনটির আয়তন ক্ষুত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪ । নাট্যকাহিনী মাঁটটি ক্ষুত্র 
দৃশ্ে বিভক্ত । প্রতিটি দৃশ্যে কৌতুক-রস ক্রমশ বর্ধিত হইয়া শেষ দৃশ্য চূড়ান্ত 
মাত্রায় পৌছিয়াছে। ভাষা সর্বত্র স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও কৌতুকপ্রদ । প্রথম দৃশ্টে 
মোহাস্ত এলোঁকেশীর প্রসঙ্গ দুইটি উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিতেছে । এক, সমসাময়িক 
ঘটনা! ও নাটাজগতের ইঙ্গিত দিতেছে; দুই, মোহান্তের শান্তিতে পরস্ত্রীর 
প্রতি আসক্তির পরিণাম ব্যক্ত হওয়ায় লম্পট অঘোরনাথের পরিণতির 
পূর্বাভাস মিলিতেছে। আরস্তেই কাক্গীলীর গানটিতে নাট্যকার স্থকৌশলে 


* অমৃতলাল নিজে 'ব্যাপিক1-বিদায়'কে 'প্রমোদ-প্রহসন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
১১ ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালে। 
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পরোক্ষভাবে অঘোরের নাস্তানাবুদ হইবার ইঙ্গিত দিয়াছেন।* আরও দুইটি 
গান এই প্রহসনে আছে। একটিতে কন্যাদায়-সমস্যা ব্যক্ত হইয়াছে ও অপরটিতে 
স্ত্রীশিক্ষার আধিক্য ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রাবল্যের প্রতি ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে। 
প্রথমটিতে “বিবাহ-বিভ্রাট” ও দ্বিতীয়টিতে “তাজ্জব ব্যাপার+ প্রহসনের বীজ 
দেখিতে পাই । 

কর্তী-গিন্নীর চরিত্রহীনতা বেশ উপভোগ্য রসিকতায় বণিত। যেমন, 
অঘোর নারায়ণকে বলিতেছে-_“হরতনের বিবিতে ইস্কাঁপনের টেক্কা তুরপ 
করতে হবে।” আবার গিন্নী নারায়ণকে বলিতেছে-_ “আমার রামে শ্যামে 
কাজ নেই-_তুমি আমায় বাম হয়! না”; কিংবা 'যখন আমার কাছে আছ, 
মনে কর গড়ের মাঠের কেল্লায় আছ ।,১ৎ 

লম্পট অঘোরের চিন্তা ও দুশ্চিন্তা বা ত্রুদ্ধ অঘোরেব হিন্দী উক্তি 
বান্তবতাপুণ। 

চোরের উপর বাটপাঁড়ি'তে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব আছে। ডঃ 
স্থকুমার সেন মহাশয়ের মতে এই কাহিনীর "মূল আছে বোকাৎসিয়োর 
একটি গল্পে ।”১৩ 

আখ্যাপত্র হইতে জানা যায়, “চেবের উপর বাটপাড়ি” ইংরাজী ১৮৭৫ 
গ্ষ্টাব্ধে গ্রেট ন্তাশন্ত।লে প্রথম অভিনীত | অভিনয়ের তারিখটি গ্রন্থে নাই।১ 
তবে অভিনয় যে খুব জমিত তাহার প্রমাণ আছে। “চোরের উপর বাটপাড়ি"র 
জনপ্রিয়তার কথা লিখিতে গিয়া গিরিশচন্দ্র একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন__ 

রুঙ্গালয়ে দর্শকসংখ্যার হ্রাস দেখিলে রামচরণ নামে একজন প্লাকার্ডের 


মং “ঘ।নিব বিত্তন্ত জেনেছে মোহন্ত, 
থাকতে জীবন্ত, পরলারীর লামটি আনবে ন! মুখে ॥' 

১২ চোরের উপব বাটপাডি'র আলোচনাপ্রসঙ্গে সতাজীবন মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন__ 
“মাইকেলের প্রহসন রচনার পৰ অমৃতল।লই প্রথমে সেই পথে পথচিহন (10911680006 ) 
স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন ।'-- 'দৃশ্যকাঁব্য পরিচয়”, পৃ ৩৩৭ 

১৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় থণ্ড, (৫ম সং) পূ ৩৫৬। ডঃ অজিতকুমীর ঘোষ 
মলিয়েরের “ম্কুলপ্ফর ওয়াইভস্‌-এব কাহিনীর সহিত ইহার সাদৃগ্ভ লক্ষ্য করিয়াছেন। 
(বাংল। নাটকের ইতিহাস, পৃ ১৮৩) 

১৪ হেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত তাহায় 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে অভিনয়ের তারিখ ১৭ই জুন বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


৩৮ 


বেহারা, প্রসিদ্ধ প্রহসনকার শ্রীমান অমুতলাল বন্ৃকে আসিয়া বলিত, 
মহারাজ আদর্শ সবস্বতী* আর চোরের উপর বাটপাঁড়ি লাগাইয়ে | ৮১ 


৩ 


“তিল-তর্পণ” অমুতলালের প্রথম বিদ্রপাত্মক প্রহমন | ১৮৮১ সনে এই গশ্লেষকাব্য 
শিবু কর্তৃক প্রকাশিত” হইয়া “বঙ্গীয় নট, নটা, নট্যকার-নিকর-কর-স্থলপন্সে 
এই কয়েক পৃষ্ঠা অনেক আশায়, উৎসরগাকৃত হয়। ছুই অঙ্কের প্রহমন। 
প্রথমে একটি পর্বদৃশ্য ও মধ্যে একটি ক্রোড়াঙ্ক আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩। 
গান আছে কয়েকটি । 

এই প্রহসনে যেমন একদিকে থিয়েটারের ম্যানেজার, আাক্টর, অপেরা 
মাষ্টার ও নাট্যকারের প্রতি কটাক্ষ আছে, তেমনই আছে তৎকালে অভিনীত 
তথাকথিত এতিহাসিক নাটকের প্রতি বিদ্রপ । প্রহমনটি হইতে তৎকালীন 
থিয়েটার মহলের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন “গুপোরাণী'র প্রসঙ্গ 
হইতে জানিতে পারি যে স্ী-ভূমিকায় অভিনেত্রীরা অবতীর্ণ হইতে আবস্ত 
করিলেও পুরুষের! স্ত্রী-ভূমিকা একেবারে বর্জন করে নাই; এঁতিহাসিক 
নাটকের কালক্রমে ও চরিত্রস্থিতে যথেচ্ছাচার শুরু হইয়াছে, দর্শক মনো- 
রঞ্চনের জন্য বঙ্গমঞ্চের উপর অবান্তর বিষয়ের যথেচ্ছ অবতারণা হইতেছে। 

“তিল-তর্পণে'র নাট্যকাহিনীকে অতিশয়িত করিয়া! অমৃতলাল একেবারে 
উত্তটত্বের চরম সীমায় লইয়া গিয়াছেন। আলিবর্দী চিতো" আক্রমণ 
করিতেছেন এবং বাগ্লারাও কলসিকাতা হইতে 'মার্টিনী হেনরী রাইফেল বন্দুক” 
আনাইয়া আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্যোগ করিতেছেন ! এদিকে বাঞ্পারাওয়ের 
কন্ঠ! হেমাঙ্গিনী বাগানের মালী অজাগর মাইতিকে লইয়া পলায়ন করিয়া 
একেবারে আলিব্দীর শিবিরে হাজির! শেষে ব্বর্গ হইতে নারদ আসিয়। কন্যাহার! 
বাপ্লারাওকে আশ্বস্ত করিলেন এই বলিয়া যে অজু মালী শাপত্রষ্ন রাজপুত্র! 


* বেহারার উচ্চারণ-বিকৃতিতে অতুলচন্দ্র মিত্র-রচিত “আদর্শ সতী", “আদর্শ সরম্থতী'তে 
দাড়াইয়াছিল ! 

১৫ “রঙ্গালয়ে নেপেন' (গিরিশ গ্রস্থাবলী, ষষ্ঠ ভাগ, পৃ ২৮৭-৮৮)। হেমেজ্নাধ দাশগুপ্ত এই 
অভিনয়ের যে ভূমিকালিপি দিয়াছেন, তাহ।তে দেখা যাঁয়, প্রথম অভিনয়ের সময় অমৃতলাল 
কর্তীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন (ভারতীয় নাট/মঞ্চ, ১ম খণ্ড, পৃ ২ন৯)। 


২৩৯ 


তৎকালীন এঁতিহাসিক নাটকের কালাতিক্রমণকেই শুধু ব্যঙ্গ করিয়া 
অমৃতলাল ক্ষান্ত হন নাই। ইতিহাসকে পুরাণের পথে টানিয়া সহসা নারদের 
শেষ উক্তিতে তাহাকে বূপকথায় পরিণত করিয়া! তিনি “এঁতিহানিক, 
নাট্যরচয়িতাদের যথেচ্ছ কল্পনার প্রতি চরম বিদ্প বর্ষণ করিয়াছেন । 

দর্শকদের প্রতি গ্লেষ-বক্রোক্তিও স্থলে স্থলে দেখা যায়। যেমন “তিল-তর্পণ, 
নামটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে__ 

“অনেক ভেবে নামটা বের করা গেছে। প্রথমে লোকে শুনেই ভাববে, 

এট] নীলদর্পণের জবাব, দীনবন্ধু বাবুকে গাল দিয়েছে; আজকালকার 

4১0012100০০ গাল শুস্তে ভালবাসে, তাতে আবাব মরা মান্থষকে 

গালাগাল-*" !, 

দর্শকদের রুচি ও অভিকুচির বিষয়ে-_ 

£৫১001615০৪কে খুপী করতে হবে, নাচেব জায়গা! পাইনা মলিকদের 

মেজে! বউকে খিড়কিব ঘাঁটে নাচিয়ে দিলুম |, 

নাটকে প্লট না থাকিলেও দর্শকর! খুশী হইতে পারেন, যদি দেখেন__ 

“এতে ৬/10 আছে, [নু100০09এ1 আছে, 91817155155 আছে, নাচ, গান, 

গালাগাল, ভারত, যবন, মৃছ্া, কালিওড়ান, ভূত নাবান, চিতোর, 

সাহেবমার।” প্রভৃতি সব কিছুই আছে! 

তারতচন্দ্র, মধুস্থদন, নবীনচন্ত্র প্রভৃতির কাব্যের কিছু কিছু ব্যঙ্গাহুকতিও 
প্রহসনটিতে আছে। বিদ্যাসাগরের বোধোদয় ও গিরিশচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী- 
নাট্যরূপের প্রসঙ্গও আছে । ভাষার উপর অমৃতলালের আধিপত্যের পরিচয় 
এই প্রহসন হইতেই মিলিতেছে। ব্রজবুপি হইতে আববি-ফারসি পর্যস্ত নানা 
ভাষার বঙ্গপূর্ণ ব্যবহার এখানে আছে। 

অমৃতলাঁল নিজে একবাঁব “তিলতর্পণে"র প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন__ 

“..তখন আমার যৌবনযুক্ত জীবনের বাসন্তী হাওয়! ইতিহাসকে ভাসাইয়া 

প্রণয়কাননের পথ বাহিয়া পৌরাণিকে পরিণত হওয়ার গতি প্রাঞ্চ 

হইতেছে বুঝিয়া লিখিত পত্রাবলী নাট্যসাহিত্যের পিতৃপুকষের তিলতর্পণে 

প্রয়োগ করিয়া ফেলিলাম 1১৬ 


১৬ পুরাতন পন্রিকা” মাসিক বন্ুমতী, ফান্ধন ১৩৩৭ 


২৪৬ 


অম্বতলাল শেরিডানের “দি ক্রিটিক” হইতে এই প্রহসন রচনার অনুপ্রেরণ! 
লাভ করেন। ১৮৮১ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর স্তাঁশন্তাল থিয়েটারে "তিল-তর্পণ, 
প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতলাল বাগ্পারাওয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয্নাছিলেন। 
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১৮৮৩ সনে অমৃতলালের পরবর্তী প্রহসন ণভিসমিশ' প্রকাশিত হয়।১৭ এই 
একাঙ্ক প্রহসনটিতে চারিটি ক্ুত্র দৃশ্যের সমন্বয় হইয়াছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১। 

নাট্যকাহিনী বেশ বঙ্গপূর্ণ। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রমদীর প্রতি স্বামী 
কষ্ণনাথবাবুর অমূলক সন্দেহ এবং শেষে কৌতুককর পরিস্থিতির মধ্যে সেই 
সন্দেহের নিরসন_ ইহাই “ভিসমিশে'র কাহিনী । স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহের 
ব্যাপারটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “কিঞ্চিৎ জলযোগে*র প্রভাব অনুমান করা 
যায়। এই গুহসনেই প্রথম ব্রাঙ্ষদের গৌড়ামির প্রতি সামান্ত কটাক্ষ এবং 
মূর্খ ব্রাহ্মণের বাগাড়মবরের প্রতি যথেষ্ট বিজ্রপ দেখা যায়। তর্কালঙ্কার যেন 
অমৃতলালের পরবর্তী প্রহসনসমূহের ভগ ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ। তাহার কোন 
কোন উক্তি হাম্তরস স্যষ্টি করিয়াছে । কষ্ণনাঁথ তাহাকে “আপনাকে কেউ 
মধ্যস্থ হতে ডাকেনি' এই কথা বলায় সে বলে, ঘধ্যস্থ ? কার মধ্যস্থ আমি? 
আমি কার মধ্যে থাকি ? আমি সর্বলোকের উপরস্থ ।” সে প্প্রমা” নামের যে 
ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহাও অপরূপ-প্র-ম-দা এ শব্দের অর্থ কি? প্র-টা তো 
উপসর্গ, মদ ধাতু, অর্থাৎ প্রমদ| হচ্ছে মদের উপসর্গ ।” 

অমৃতলীলের অনেক প্রহমনে দেখা যায় বিচিত্র ধরণের বিভিন্ন লোকের 
ক্ষণকাঁলীন উপস্থিতিতে রঙ্গবৈচিত্র্য বধিত হয়। ইহার স্ৃত্রপাঁত “ডিসমিশেই 
হুইয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে মীতাল, বরফওয়ালা, *গুপ্তকন্তার গ্রপ্তকথা”- 
বিক্রেতা ছোঁকরা, ভিক্ষুক, পাহারাঁওয়ালা, ঝি প্রভৃতি রক্গরসের আসর 
জমাইয়াছে। 

ণডসমিশে'র আখ্যাঁপত্রে লিখিত আছে “সন ১২৮৯ সাঁলে বেঙ্গল থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত।' অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল কি না জানা যায় নাই।১৮ 


১৭ প্রহসনটি 'বামনডাঙ্গার হুপ্রসিদ্ধ ভূমাধিকারী শরচ্চন্ত্র রায়চৌধুরীকে উপহার প্রদত্ত । তৃতীয় 
সংস্করণ প্রকশিত হয় ১৩*৫ সালে। 
১৮ দেবেস্্রনাথ বহু “অমৃতম্তি' প্রবন্ধে এই প্রহসনটি গ্াশস্তাল থিয়েটারে অভিনীত হয় এবং 
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“চাটুজ্যে ও কাড়ুজ্যে প্রকাশিত হয় ১৩৪ সালে । প্রহসনটিতে একটিমাত্র দৃশ্ঠ | 
সংগীত একটিও নাই। কাহিনীতে ব্যঙ্গবিদ্রপ নাই, রঙ্গকৌতুকই প্রধান । 
400 800. 73০0” ও 18০0 210. 00? নামক ছুইটি ইংরেজী প্রহসনের 
কাহিনী ও “চাটুজ্যে ও বাডুজ্যের কাহিনী এক ।১৯ কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ-_ 

পরস্পরের অজ্ঞাতসারে চাটুজ্যে ও বাডুজ্যে দুইজনে একই ঘর ভাড়া 
লইবার পর এক সময়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ শুরু হইল । যখন জানা গেল 
বাড়জ্যের পরিত্যক্তা পাত্রী দিগম্ববীকেই চাটুজো বিবাহ করিতে উদ্যত, তখন 
চাটুজ্যে বীডুজ্যেকেই দিগম্বরীর পাত্র বলিয়া নির্দেশ করিল। বীডুজ্যেও 
চাটুজ্যেকে বুঝাইয়! দিল যে, চাটুজ্োই দিগন্থরীর পাত্র। দেখা গেল উভয়েই 
দিগম্বরীকে পরিত্যাগ করিতে চাহে । শেষে যখন জানা গেল দিগন্বীর অন্যত্র 
বিবাহ হইয়! গিয়াছে, তখন তাহারা ইাপ ছাড়িয়া বাচিল এবং উভয়ের মধ্যে 
প্রগাঢ় সৌহার্দ্যের সুত্রপাত হইল। 

“চাঁটুজ্যে ও বীডুজ্যের অনেক স্থলেই হাস্তোদ্বীপক কথাবার্তা আছে; 
কলা-পাউরুটি লইয়। আছে বেশ খানিকটা রসসিক্ত সংল[প । যেমন, কলা 
খুঁজিয়া না পাইয়া এবং পাঁউরুটি দেখিয়া ভবতারিণীর ' উদ্দেশে চাট্ুজ্যের 
উক্তি__ 


“...কৈ কলা-- কলা গেল কোথা ? আমার কলা গেল কোথা ? আমার 
কলা_-ও তাই বেটা, তাই বেটার আপত্তি! আমার কলা চুরি 
করবে বলে বেটা পাউকটা-ফাঁদ পেতেছিলে 1-*-তুমি বেটা আমার কাছে 
উড়বে! বেটা তোমার এক ন্যাচনেচে যিয়োন পাউরুটা দেখিয়ে আমার 
পুরষ্ট কলা গাপ করবে? কলা আমার যাবে কোথায় ? বের করবই !” 
ভবতারিণীর (ঝি) চরিজ্রচিত্রণে অমুতলালের স্বাভাবিক দক্ষতা প্রকাঁশ 
পাইয়াছে। তাহার বিরত শব্ষোচ্চারণে মাঝে মাঝে হাস্তরস স্থষ্ট হইয়াছে। 


অমুতলাল কৃষ্ণনাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এইরূপ লিখিয়াছেন (দ্রষ্টব্য মাসিক বনুমতী, 
আ।বণ ১৩৩৬ )। 7 

১৯ 'বাংলা নাটকের ইতিহাস", ডঃ অজিতকুমার ঘোষ_ পৃ ১৮৪। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 
মন্ত্বা করিয়াছেন__ “কাহিনীটির মৌলিক পরিকল্পনার জন্ত অমৃতলালের কোন কৃতিত্ব না 
থাকিলেও, ইহার সংলাপের মধ্যে তাহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে ('বাংল। নাট/সাহিত্যের 
ইতিহাস, পৃ ৪১৬)। 
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শা সিপিবি 0১০০ বেতররারার বাহবা? 
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স্টার থিয়েটারে ১৮৮৪ সনেব ১৬ই এপ্রিল “চাটুজ্যে ও বাড়ছে” প্রথম 
অভিনীত হয। প্রথম রাত্রিতে অম্ৃতলাল চাটুঙ্যেব ভূমিকা অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। 


৬ 


১৮৮৪ সনে মধ্যবিন্ত বাঁডাপীসমাজেব কষেকটি বাস্তব সমন্য।কে জলন্ত 
নাটাৰপ দিলেন অমুতলাপ তাভাব অন্যতম অআ্রেষ্ট প্রহসন “বিবাহ-বিভ্রাটে”। 
ছুই অঙ্কেব প্রহসন, প্রতি অকন্কেই চারিটি ক্বিধা গভাঙ্ক আছে। পষ্ঠা 
সংখ্যা ৬৯। 

মধ্যবিত্ত বাঁঙালীমমাঁজে ববপণেব হৃ*ংস বর্ববতা, বেপবোষা প্রী-স্বাধীনতা 
এখং জাতীযত। বিসজ্ন দ্যা সাহেব সাজিবাণ উৎক9 আগ্রহ এখানে নির্মম 
ব্যঙ্গে কশাংত হহ ছে । 

এশ. এ-পডা শন্দল।শেব বাবা গে।পীনাথ সবকাব কিভাবে কন্যাদা গ্রস্ত 
মন্সথ মিনকে সবশ্বাপ্ত বধিষা ববপণ আদায করি এবং নন্দলাল কিভাবে 
পিতাকে বুদ্ধাঙ্গুঠ দেখাইযা পণেব ঢ।ক1 পইষ| বিশাতে চলিযা গেল তাহাই এ 
প্রহসনেব মুখ্য বর্ণশীয। প্রসঙ্গত্রমে মাত্র।তিবিক্ত স্বাধীনচিন্া বিলাসিনী 
কাবফবম1 ও অত্যুগ্র সাহেব মিঃ পি" এব ব্যঙ্গবঞ্ভিত চিত্রও দেখিতে পাই । 
নন্দলালেব মধ্য দিযা আমাদেন কালীন শিক্ষিত যুবকদেব মন্গগিতি এবং 
তাহাঁদেব চবিত্রে ইংবেজী শিক্ষাৰ গতি ও বেগ গুকাশ পাই শ্ছ। এই 
প্রহসনে ঝি লইমাছে প্রধান ভূমিক।। এ ঝি “চেবেব উপব বাটপাঁডি” 
“ডিসমিশ” বা “চাটুজ্যে ও বীড়জ্োর ঝি হতে স্বতম্ব। এখানে সে প্রহসন- 
কাবের মুখপাত্রী | সমাজ-অঙ্গেব বীভৎস বিক্ুতিতে নাট্যকাবেব ঘ্বণা ও বিক্কাব 
যেন শতমুখী হইযা এই কলকগ্ী ঝিষেব মুখ হইতে উতক্ষিপ্ু হইযাছে। সে 
গোপীনাথ, বিলাসিনী, সিং কাহ।কেও ছাঁডিযা কথা কষ নাই । 

“বিবাহ-বিভ্রাট” প্রকাশিত হইলে ইন্দ্রণাথ বন্যোপাঁধ মূ “নবজীবন, 
পত্রে ইহার সাত পৃষ্ঠ ব্যাপী এক দীর্ঘ সমালোচনা কবেন। তাহাতে 1নি 
প্রহসনটিকে গভীবভাঁবে বিশ্বেষণ কবিষ! দেখাইযাছেন যে "শিক্ষা-বিভ্রাটে"র 
সর্বাত্মক কুফপ কিভাবে এই প্রহমনে পতেজে উদাহৃত হইযাঁছে' | উপসংহাবে 
ইন্্রনাথ লিখিয়াছেন__ 
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যদি প্রকৃত শিক্ষায় কাহারও আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে, তবে আমাদের 
বাবহাঁর শুধরাইতে হইবে, আমাদের চরিত্রে নিষ্টাগ্তণের সঞ্চার করিতে 
হইবে, “চাদর নিবারিণী” অথবা "ভাতকাপড় নিবারিণী* সভা ছাড়িয়া, 
ভ্রাস্ত অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং কঠোর কশাঘাতকারী 
গ্রন্থকারের গুণগান করিতে করিতে কিছুকাঁলের জন্য ঝীকেও 
আমাদের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের মতিগতি ফিরাইয়! লইতে 
হইবে ।”২০ 
বঙ্গবাসী” পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ব্ঙ্গরসিক যোগেন্দ্রন্্র বস্থু মন্তব্য 
করিয়াছিলেন__ 
“ বিবাহ-বিভ্রাটে"র তুলনা নাই, ইহার দাম হওয়া উচিত এক আনা, আর 
ধারাপাত “ব্ণপরিচয়ে'র মত বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে ইহার অবাধ 
প্রবেশ থাক একান্ত আবশ্যক ।”* 
পূর্ববর্তী প্রহসনমমূহের সহিত তুলনা করিয়া হারাণচন্দ্র রক্ষিত তাহার 
“ভিক্টোরিয়। যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য” গ্রন্থে লিখিয়াছেন-__ 
“..-তাহাঁর অদ্বিতীয় প্রহসন “বিবাহ-বিভ্রাট” সকলের শীর্ষস্থানে । স্বয়ং 
গিরিশবাবু অথবা তীহীর পূর্ববর্তী নাটককার দ্বীনবন্ধু_- এমন কি মাইকেল 
পর্যন্ত, এ বিষয়ে তীহাঁকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহ্ব। আমাদের 
সরল বিশ্বাস।-..বিদ্রপাত্মক 5৪075-এ তাহার যে অদ্ভুত ক্ষমন্তা পরিদৃষ্ 
হয়, এক ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দ ছাড়া, তেমন শক্তি__-তেমন দক্ষতা আর 
কাহাঁতেও দেখি না।...লমাজ-শরীরে তীহার তীব্র-মধুর কশাঘাত এক 
সময়ে কম কাঁজ করে নাই 1৮২১ 
স্টার থিয়েটারে ( বিডন দ্্রীটে ) ১৮৮৪ সনের ২২এ নভেম্বর “বিবাহ-বিভ্রাট” 
প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতলাল মিঃ সিংএর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই 
ভূমিকাটি তাহার শ্রেষ্ট অভিনয়সমূহের অন্যতম | “বিবাহ-বিভ্রাটে'র অভিনয় 
খুবই জনপ্রিয়ত৷ অর্জন করে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
বিবাহ-বিত্রাটের অভিনয়ের পর হইতে কৌতুকনাট্যকাররূপে অমৃতলালের 
২* নবজীবন £ বৈশাখ ১২৯২ 
* ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যার মাসিক বহ্মতীতে বৈগ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার প্রবন্ধে 
উদ্ধত করিয়াছেন। 
২১ 'ভিক্টোরিয়৷ যুগে বাঙগ। লা! সাহিত্য", পৃ ৩২৮ 
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খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।”২২ তৎকালীন অনেক সংবাদপত্রই “বিবাহ-বিভ্রাটে”্র 
সমালোচন! প্রসঙ্গে অমৃতলালের অকুঠ স্থখ্যাতি করেন ।২৩ 
“বিবাহ-বিভ্রাট” প্রকাশিত হইবার দীর্ঘকাল পরে বাঙ্গালা ভাষার 
নাটক" সম্বন্ধে আলোচন1 করিতে গিয়া জনৈক সম।লোচক “ভারতী” পত্রিকায় 
লিখিয়াছিলেন__ 
“বিবাহ-বিভ্রাট নায়ক প্রহ্সনের কথা এখানে না লেখাই ভাল । আমার 
পূর্বে অনেক উতৎ্কৃষ্টতর লেখক ইহার ভুরি ভুরি প্রশংদা করিয়া গিয়াছেন। 
আমি ক্ষুত্র প্রাণী-__ তাহাদের হ্যায় গুছাইয়া বলিতে পারিব কি? [07616 
[০035 ০801) বা নীলদর্পণের যাহ! মুল্য বিবাহ-কিভ্রাটের মূল্য তদপেক্ষা 
নন নহে । তিনি আরও অনেক প্রহসন রচন। করিয়াছেন মেগুপি বিবাহ- 
বিভ্রাটের সমকক্ষ না হউক মন্দ নহে; আধুনিক 'মুখসর্বস্ব' বাঙ্গালী 
বীরদিগের নিখুঁত ফটো গ্রষফ। গ্রীসদেশায় পরিহ(স-রসিক 11560171965 
এর ম্যান ৬।এার্‌ গ্রন্থাবলী যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদন ।১২০ক 
কিন্তু বাংলা দেশের আরিস্টোফেনিস্‌ অমৃতলালের “শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থাবলী” 
হইতে এ কালের কোন কোন সমালোচক শিক্ষা লইতে পারেন নাই এবং 
িবাহ-বিভ্রাটের আলোচনা করিতে গিয়া অযৃতলাল সম্পর্কে “চূড়ান্ত মত 
প্রকাশ করিয়া ফেলিয়।ছেন।২৩খ ইহ।র কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট এবং সে কারণটি 
নাট্যতব্জ্ঞ টব$০০11-এর মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে__ 





২২ “বাঙ্গাল গাহিত্যের ইতিহাস" £ ২য় খণ্ড, ম সং, পু ৩৫৬1 2181১102855 ০1 
[90661 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র অভিনয় দেখিয়। (২৩.১,১৮৮৫) তাহার “08: 1০215691 
1116 11) 17019" গ্রন্থে লিশিয়াছেন, 45 ৪. 56৮05 0 12701077615 2100 00500215) 
ট,০ 0189 35 00950 17667651775. “বিবাহ-বিভ্রাটে'র খ্যাতি বঙ্গদেশের বাহিরেও 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । ওঁপন্াসিক প্রভাতকুমীব মুখোপাধ্যায় লিখিয়।ছেন যে, বিবাহ-বিভ্রাট 
প্রকাশিত হইবার অন্ন পরে জামালপুরে যে অভিনয হয়, তিনি তাহার দশক ছিলেন। 
(দ্রঃ মাসিক বহৃমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ ) 
২৩ [613 ৪00. 7২550 (10. 10. 1835) লিখিয়ীছিলেন-_ "76 1093 17057 109৭6 ৪ 
[01055 0195- 1161)6 09 1515 1৬191109866 101660]? 02 97581008512 
০ 286018]119 019560 115 0৬1) 01)8100661 7£ 1] ১10155200 ৯০০৪৫ 
৪0806 ৪8 7611 ৪3 1190115.”  বিনোদিনীর (বিলাসনী ) অভিনয়ও উচ্চাঙ্গের হইত। 
২৩ক ভারতী £ শ্রাবণ ১৩১* 
২৩থ 'পুরোনো। আদর্শ নিয়ে প্রাণহীন উচ্ছ্বাস ছাড়া, কোনো প্রকৃত উচ্চা্দশ, উচ্চভাব বা উদার 


৪৫ 


10106 0006 ০0: 01710110160, 00109201005, 00100996160] 190581)661 
1080 8০006 0: 410150011)8795, 01 4£১006105, 2100 01051231510 
০০1) 395৭ 01 005 আ011.২৩গ 
“বিবাহ-বিভ্রাট” প্রহসন এবং তাহার অভিনয় আমাদের উদ্ভ্রান্ত সমাজকে 
কতটা আত্মস্থ করিয়াছিল সে সম্পর্কে 'অভিনয়-বিজ্ঞাপন পত্রে” অমৃতলাল এক 
সময় লিখিয়াছিলেন-__ 
““বিবাহ-বিভ্রাট” কি করিয়াছে? 
এ বিষয়ে আমাদ্িগের বেশী বল! ভাল দেখায় না; শ্রীচৈতন্তলীলা'র 
অভিনয়ের অতি অল্প পরেই রঙ্গমঞ্চে “বিবাহ-বিভ্রাটে”র অবতারণা কর! 
হয়; এইটুকু মনে কবিয়া লইয়া! তৎপূর্বের ও পরের সময়েব পর্যালোচনা 
করুন , কি ব্বদেশীয় কলেজে শিক্ষিত, কি বিলাতী বিদ্যালাভান্তে প্রত্যাগত 
সমাজের ভিত্তিম্বরূপ বঙ্গেব মুখোঁজ্জল যুবকগণেব আচার ব্যবহাব 
চালচলনেব প্রতি একবাব লক্ষ্য করুন। 'যুবতী'রাঁও যেন কিছু সংযতা৷ 
হইয়াছেন বলিয়া আমাদেব মনে হয় । ৮২৪ 
“বিবাহ-বিভ্রাট” প্রহসনের প্রভাব বঙ্গীয় নাট্যসমাজে কিৰপ গভীবভাবে 
পড়িয়াছিল সে পবিচয় দ্রিয়াছেন “বঙ্গীয় ন।ট্যশালা” গ্রন্থের লেখক-_- 
“অমৃতবাবু “বিবাঁহ-বিভ্রাটে একজোডা মিঃ সিং ও বিলাদিনী কারফরমা 
আকিয়াছিলেন , কিন্তু তাহার ঠিক পরের পুস্তক “তাজ্জব ব্যাপারে' 
তাহার সে ছবি আর "ছিল না, কিন্তু বেঙ্গল খিয়েটার “তাজ্জব ব্যাপার 
ও “বিবাহ-বিভ্রাট' মিশাইয়া “কুক্সিণীবঙ্গ” “অব্লা-ব্যারাক” ইত্যাদি যে 
কতকগুলি প্রহসন বাহির করেন, সে সবগুলিই এ ছুই পুস্তকের কেবল 
হেরফের মাত্র । তাহার পর সিটি থিয়েটারের “পয়জারে পাজী? প্রভৃতিও 
এই দলে যোগ দ্িল। অনুকরণে পুস্তক অনেক হইল, কিস্তু বিষয় একটা 


মনোবৃত্তি তার কোনে নাটকেই চেখে পড়ে ন।'-_ “বাংল! সাহিত্যে হাম্তরস'-- অজিত 
দত্ত, পৃ ১৫৪। 'বিবাঁহ বিভ্রাটে'র এরূপ ব্যাখ্য। যে কেহ কেহ করিতে পারেন, ইন্ত্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় কি তাহা অনুমান করিতে পারিযাছিলেন? নহিলে 'নবজীবন' পত্রে 
( বৈশাখ ১২৯২) "বিবাহ বিভ্রাটে'ৰ সুদীর্ঘ বিশ্লেষণের পর একথা লিখিবেন কেন-- 
“পুস্তকের নকল স্থানই এইবপ মুল্যবান ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ । কিন্তু ইঙ্গিত বুঝিলে ত !' 
হ৩গ ৬৮ ০0100 1219109+ 2 4৯1181905০2 2310011, 0106 
২৪ রূপ ও রঙ্গে (১৮ই আশ্বিন ১৩৩১) পুনমূদ্রিত। 


২৪৩ 


ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেখা গেল না; বর্ণনাও একই ধরণে হইতে 
লাগিল, _ সকল পুস্তকেই মিঃ সিং ও কারফরমার ছাচে ঢালা স্বাধীনতা, 
সভ্যতা এবং শিক্ষার উৎকেন্দ্রগামী এক এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষের ছবি দেখা 
দিল ।৮২৪ক 


৭ 


অমৃতলালের “হাশ্তরসোদ্দীপক সাময়িক গীতিরঙ্গ “তাজ্জব ব্যাপার* প্রথম 
প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে (দ্বি, স. ১২৯৭ )। প্রহ্সনটিতে মোট সাতটি দৃশ্য 
ও দশটি গান আছে। পষ্ঠা সংখ্যা ৩০। 

“তাজ্জব ব্যাপারে গল্প বলিতে বিশেষ কিছু নাই। স্বধীনতাপ্রাপ্ত স্্রীলোকদের 
ক্রিয়াকলাপ ও অস্তঃপুরচাঁরী পুরুষদের ছূর্গতি চূড়ান্ত অতিবঞ্চনে প্রদশিত । 
প্রহসনবণিত এই বিষয়বস্তর জন্য অমৃতলাল বীরেশ্বর পাড়ের নিকট খণী। 
১২৯৫ আপে খারেশ্বর পাড়ের “অদ্ভূত স্বপ্ন বা স্ত্রী পুরুষের ছ্ন্ব' নামে যে গ্রন্থটি 
প্রকাঁশিত হয়, তাহাঁতেও পাশ্গত্যদেশস্গলভ স্ত্রীস্বাধীনতার অন্তকরণকারিণীদের 
লইয়! রঙ্গব্যঙ্গ আছে। তবে সংলাপের কৌতুকপ্রদ চমৎকারিত্বে অমৃতলালের 
প্রহসনটি বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে । “তাজ্জব ব্যাপারে'র বক্তব্য প্রস্তাবনার 
গানটিতে সুপরিক্ফুট | স্্রীলোকদিগের পরিচয়ের মধোই যথেষ্ট হাস্যরস আছে। 
তাহাদের মধ্যে কেহ হাইকোর্ট আপীলেট সাইডের উকীল, কেহ হুগলী কোর্টের 
সেরেস্তাঁদাঁর, কেহ হাওড় পুলিসের হেড কনেস্টবল, আবার কে ভলেনটিয়ার 
সৈন্যের কর্ণেল। সংলাপ খুবই হাশ্তোদ্দীপক। সভাগৃহে এ&লোকদিগের 
বিচিত্র ভাষায় বক্তৃতা প্রহসনকারের ভাষার উপর আধিপতোর উজ্জল নিদর্শন । 
গিরিবালার সাহেবী বালা ও অনঙ্গমঞ্জবীর ঢাঁকাই বাংলা ভুলিবার নহে। 
সভাগৃহের ছন্নগন্ভীর পরিবেশে মদ্যপ থাকমণির প্রবেশ ও গীত” সীমাহীন 
কৌতুকজল্পনার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত । বিরাজের এএ প্রস্তাব আমি দ্বিতীয় (5০০০7) 
করি” ও ননীবাঁলার “আমি এ প্রস্তাবে ভরণপোষণ (5090910 করি”__ উদ্ভট 
অনুবাদের সম্ভাব্য সীমাঁও ছাড়াইয়া গিয়াছে! বঙ্গদেশে স্্রী-্বাধীনতাঁর আধিক্য 
দেখিয়া ভীত উড়িয়াদের কথোপকথন ও গান এবং গড়ের মাঠে ভলেনটিয়ার 
রমণীদের ড্রিল, রঙ্গরসের চরম উদ্দাহরণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য । “বর 


২৪ক বঙ্গীয় নাট্যশালা'-_ ধনপ্নয় মুখোপাধ্যায়, পূ ৮ 


২৪৭ 


পাত্রীস্থ করা” “বিশ্বস্তবের হাই আমলা বাটা” “গোয়ালাগিন্ীর উলুবেড়ের হাঁটে 
গিয়া গরু কেনা” 'গিশ্নী গত হওয়ায় জেঠা মশাইয়ের শুভকর্মের জিনিস ছু'ইতে 
ন! পারা” প্রভৃতির মধ্যেও কৌতুকবস যথেষ্ট। 

১৮৮৯ সনের ১লা জানুয়ারী স্টার থিয়েটারে “তাজ্জব ব্যাপার প্রথম 
অভিনীত হয়। অভিনয়-বিজ্ঞাপনে প্রহসনটিকে 4038119500০” বলিয়া উল্লেখ 
করা হয়। ইহাঁতে অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল না।২ৎ 


৮ 


অযৃতলালের “সম্মতি-সঙ্কট” গ্রহসনটি (১৮৯১) তৎকালীন একটি পরস্পরবিবোধী 
সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। ফুলমণি নামে একটি অপ্রার্- 
বয়স্কা বিবাহিতা বালিকার মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া ১৮৯০ সনের শেষভাগ 
হইতে বাল্যবিবাহ-নিরোৌধক আন্দোলন ও সহবাস-সন্মতি-বিষয়ক আইন 
প্রবর্তনের উদ্যোগ চলে ।২৬ এই ক্ষুদ্র প্রহমনে অমৃতল।ল বাল্যবিবাহের পক্ষে 
তাহার মতামত প্রকাশ করিয়৷ বাল্যবিবাহ-বিরোৌধী আন্দোলনকারীদের প্রতি 
বিদ্রপ বর্ষণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই আন্দোলন সমর্থন করেন নাই। 
১২৯৭ সালের ২৯এ আশ্বিন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে একটি পত্রে তিনি 
লিখিয়াছিলেন__ “বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলন 
হইতেছে, আমি ইহাকে কতকট বুথাড়ম্বর মনে করি ।”* 

“সম্মতি-সঙ্কট? প্রহসনের এতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি তাহা আমরা 
উপলব্ধি করিতে পারিব যদি দেশবাঁসীর তৎকালীন মনোভাব আমরা অবগত 
হইতে পারি। এ বিষয়ে “অনুসন্ধান” পত্র “কি দেখিলাম ও কি শিখিলাঁম” এই 
শিরোনামে লিখিয়াছিলেন-__ 


২৫ ১৮৯* সনে সেপ্টেম্বর মাসে তাজ্জব ব্যাপার' পুনরায় অভিনীত হয়। এই সময়ে "ভারতী ও 
বালক' পত্র (ভাদ্র ১২৯৭ ) অভিনয়ে 'হ্ুরুচির অভাব' লক্ষ্য করিয়াছিলেন । 

২৬ ন্যাশনাল ম্যাগাজিন (ডিসেম্বর ১৮৯) হইতে জান! যায়, আন্দোলনের নুত্রপাত হইয়াছিল 
$৬/10৮ 51101151176 30006177953 200 10100 2. 51171  0855.*010]0 (1)6 
06800 0৫1 06101100971 £0010 0106 5165005 01 10161)6 0০0-10851096102,, 

* বস্কিমচন্রের হস্ত ক্ষরের প্রতিলিপি সহ পত্রটি সচিত্র শিশিরে (২২এ কাতিক ১৩৩১) মুদ্রিত 
আছে। 


৪৮ 


“আমর! একদিকে যেমন দেখিলাম, ছুর্দীস্ত অস্থ্রগণের বিকট আস্মরিক 
অট্টহাসি, অন্যদিকে তেমনই ধর্মপর শাস্তশলগণের মর্মভেদী নিদারুণ 
হাহাকার । একদিকে যেমন দেখিলাম, রাজা প্যারিমোহন, বাজ 
শশীশেখবেশ্বর, শ্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাদের ভাবী 
ভাঁবনা ভাবিয়া আকুল; অন্যদিকে তেমনই দেখিলাম, ব্রাঙ্ছ আনন্দমোহন, 
দ্বিজরাঁজ কষ্ণকমল ও স্ববিরোধী শল্তুচন্দ্র, সকলেই আমাদিগকে দুর্দশার 
চরম সীমায় পাঁতিত করিতে পাঁরিলেই যেন সমন্থষ্ট। একদিকে যেমন 
বঙ্গবাসী” “দৈনিক” 'বঙ্গনিবাসী", “অমুতবাজীর” “হোপ, “হিন্দুবঞ্জিকা” 
ঢাকাপ্রকাশ” টাইমস্‌” শ্থিধাকর” প্রভৃতি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও 
পাশা প্রভৃতির দ্বাবা পরিচালিত শত শত পত্রিকা বিলের বিরোধী ; আর 
অন্যদিকে দেখিলাম, ব্রা্মিকা সধী “সঞ্জীবনী” ও নিম ব্রাহ্ম সময়” প্রভৃতি 
হিন্দুর গৃহশক্র কএক জন বিল যাহাতে পাশ হয়, সেজন্য বিশেষ 
উদ্যোগী !,৭৭ 

বিলটি কাউন্সিলে উপস্থাপিত হইবার প্রাক্কালে বি্যাসাগর গভর্ণমেন্টের 


অনুরোধে যে অভিমত দেন ( ১৬. ২. ১৮৯১ ), তাহাঁতে তিনি বলেন 


তু 02100005000 010 006 011] 95 1015, 1 5100910 1112 09০ 
[1102910116 [0 1706 30 1787060 23 10 516০ 501076101)1175 11106 21 
৪0০00906 7:০062০01017 00 01110৮71525, ড/160006 1] 21)গ ৪ 
00101110010 ৮7100 20 191151005 1152.60... 

এই সকল মতামত ও ঘটনাবলী হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি করা! শষ যে, এই 


আন্দোলন এবং তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ সর্বব্যাপী হইয়াছি1।২৮ এই 
আন্দোলন অমৃতলালকেও কিরূপ চিন্তিত কবিয়াছিল তাহা “সম্মতি-সঙ্কটে? 
প্রকাশ পাইয়াছে। প্রহসনটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, অমৃত গ্রস্থাবলীর 
প্রথম ভাগে মুদ্রিত আছে। 


৮, 


অনুসন্ধান £$ ৩*এ ফান্তুন ১২৯৭ | 701) [10191 7২117701 (17,1.1891) হইতে জান! 
যায়-_-£[17৬ 92161 06 108008) 11) 2 1006 19061, 0:0966505 8৬911)56 006 4৯০ ০8 
001756176 3111, 701065 ০৮৪10, 117 2. 16201170% 2101016, 01010565 86817১6 0106 
£৯%০ 0: 001052170 131]], 7306 610 91)010005 50100০05160 739956 50001281%* 
সহবাস-সম্মতি আইন সম্বন্ধে দেশীয় ধর্মশান্্রবিৎ পণ্ডিতরাও যে ব্যবস্থাদি দিযাছিলেন, তাহা 
হুরেন্্রনাথ পাল চৌধুরী একটি পুস্তিকায় ( ১২ই ফাল্তুন ১২৯৭ ) সংকলন করেন। 


২৪৯ 


ছুই অঙ্কের প্রহন। স্চনায় কৈলাস পর্বতে মহাদেব, দুর্গা ও নারদের 
কথোপকথনে হিন্দু সম্তানদের বিপদ নিবারণের” ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। 
আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র তিলক। তাহার ব্যাঁজস্ততিমলক উত্তিতে 
পণ্ডিত প্রবর” নিতাইটাদ সাধুখা, গবেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে কটাক্ষ 
করা হইয়াছে। 'ইত্ডিয়ান মিবর' পত্রিকার প্রতিও বক্র দৃষ্টিপাত আছে। 
স্বৃতিরত্রেব চতুষ্পাঠীতে সন্মতিবিযয়ক তর্কব্তর্ক উপভোগ্য । তর্করত্বের 
উল্টাপাণ্টা বচন কৌতুকপ্রদ ।২৯ পপ্তিতদেব অর্থলালসা বিদ্রপবিদ্ধ, রঙ্গিণীর 
আবৃত্তিতে সংস্কাবক ও আন্দোলনকারীরা উপহসিত। বালিকাবধূর নিকট 
শয়নভীত বাধাকিশোবেব চরিত্র রঙ্গপূর্ণ । অন্যান্য প্রহসনের ন্যায় এখানেও 
স্পষ্টবাদিনী ঝি প্রহসনকারেব বক্তবা ব্যক্ত করিয়াছে । একস্থলে ব্রাঙ্মদের 
বাগ ভঙ্গীর প্রতিও কটাক্ষ আছে ।৩* 

“সম্মতি-সঙ্কটে” ধাবাঁবাহিক কাহিনী নাই। নকৃশাঁটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন 
দৃশ্েব সমষ্টি । নানাভাবে সম্মতি-বিষক আইনের প্রতিবাদই লেখকের 
অভিপ্রেত ছিল। স্টার থিয়েটারে ১৮৯১ সনের ২১শে মার্চ “সম্মতি-সম্কট? 
অভিনীত হয়। ইহাতে অমৃতলালেব ভূমিকা! ছিল না। 


৪৯ 


অমৃতলালের পরবর্তী প্রহলন “রাজা বাহাছর” (সংরং) ১২৯৮ সালে 
(বভদিন ১৮৯১ ) প্রকাশিত হয়।* পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। অমুতলাল প্রহসনটিকে 
বলিয়াছেন “সং-_রং' এবং পাত্রপাত্রীর পরিচয় দিতে গিয়৷ দিয়াছেন “সঙের 
তালিকা” । প্রহসনটিতে মোট আটটি দৃশ্য আছে। প্রহসন শেষ হইবার পর 
পট-পরিবর্তন ও সাহেব-বিবির বডদ্দিনের নৃত্য-গীত। 

রাজা বাহাছরে' মোটামুটি একটা কাহিনী আছে-_ এক লম্পট এবং 
মুর্খ বাঙাল জমিদার “রাজা” খেতাব পাইতে চাহে । কলিকাঁতার এক ধূর্ত 


পা সপ 
সক 


২৯ 'পুত্রবৎ পরদারেদু লোস্রবং গোষ্ঠলীলয়!। 
যঃ পদ্যন্তি সদ! নিতাং শস্তপূর্ণা বহুম্ধর] ॥ 
৩* একজন নিমন্ত্রিত1 রমণী বলিতেছে--“তিনি বলে দিয়েছেন যে, সকল কথাতেই 'বোধ হয়' বল! 
উচিত, তা হলে সত্য-মিখ্য। কেটে গেল, সব কথা বলতে পারবে ।” 
++. যষ্ঠট সং ১৩১১ 


৫৬ 


ব্যক্তি এক দুর্দশাপন্ন মগ্ধপ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া! প্রচুর অর্থের 
বিনিময়ে সেই জমিদারকে “সনন্দ' দিবার ব্যবস্থা করিল। এমন সময় 
জমিদারের স্ত্রী দেশ হইতে আসিয়া পড়িয় স্বামীকে নাকালের একশেষ 
করিল। 
গাণিকাধনের রাজা হইবার ব্যগ্রতা, মোসাহেবদের স্তাবকতা, ভষ্টাচাষের 
খনা ও ডাক হইতে উদ্ভট বচনস্থ্টি, পীচী বাইজীর খুকিপন1 ও মনসা 
ঠাকরুণের শাসানি রঙ্গকৌতুকের একতান স্থট্টি করিয়াছে। ভারতচন্দ্র ও 
রসমঞ্রী হইতে গাঁণিক্যধনের বাঙাল ভাষায় আবৃত্তিও বেশ হাস্তকর। 
হথ-সংস্কারাপন্না ত্বাধীন৷ বিদ্যাবতী” কালিন্দী ও তাহার “সুরে তুখোড়” স্বামী 
কালাটাদের উক্তিতে ব্রাহ্মদের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে__- 
“কালিন্দী। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর ! আত্মাবল্লভ ! 
কালা । ভগিনি, সহধর্সিণী, হৃদয়-রঞ্চিনী, কালিন্দী ! কল্লোপিনী । 
কানিন্দ।! ভ্রাতঃ, প্রেম দাও, প্রেম দাও! 
কালা । ভগিনি, অচল পাত, আচল প।ত। 
কালিন্দী। প্রিয় ভ্রাতঃ, প্রাণপতি কি দিবে আমায়? 
কালা । চল পরিয়ে, প্রেম দিব ধামায় ধামীয়।, 
ব্লকম্যান ফিশকে দিয়া একবাঁর কর্পোরেশনের কমিশনারদের উপর বিদ্রপ 
বর্ষণ করা হইয়াছে__ 
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শেষ গাঁনটিতে সাহেব বিবিরা যে 43918 0165-79119” গাহিয়াছে 
তাহাতেও মিউনিসিপ্যালিটার অপকর্ষের সমালোচনা আছে। 
ফিশের চরিত্রটিতে শেক্সপীয়রের “টেমিং অব দি শ্রা'র্‌ ক্রিস্টোফার স্লাই 
চরিত্রের, এমন কি, তাহার ভাষারও অনুকরণ আছে ।০১ তবে ফিশের 


ভপ পপপাসিপপাপল পা পাাাশিপাশ 
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২৫১ 


হাস্তোদ্দীপক মৌলিক উক্তিও অনেক দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার 
ত্র্যহম্পর্শ বা সখী পরিবার" প্রহমনে (১৩৯৭) “রাজা বাহাছুর'কে অনুসরণ 
করিয়াছেন। 

রাঁজা বাহাছবে অম্ৃতলাঁলের সর্বাধিক কৃতিত্ব এতগুলি সডের মুখে সার্থক 
ভাষা যোজন| | গাণিক্যধনের রসাল নাঁডাল ভাষা, ব্লকম্যান ফিশের অন্রপ্রীস- 
বঙ্কৃত ইংরেজী ভাষা, কালাটাদের তুখোড় সহুরে ভাষা, সভাপপ্ডিতের ছগ্ম- 
গম্ভীর ভাষা, যুসলমান খানসামার দক্ষিণবঙ্গের ভাঁষা, কালিন্দীর বক্রোক্তি- 
মুখর “স্বাধীন? স্ীলোকের ভাষা, মনসা! ঠাঁকরুণের ক্ষিপ্চা স্ীলোকের ভৎসনার 
ভাষা এবং প্রৌঢ়া পাঁচী বাইজীর আধ-আধ ভাষ! হাম্তরসের নির্ঝর উন্মুক্ত 
করিয়া দিয়াছে । বিভিন্ন ভাষা ও ভঙ্গীতে রচিত এগারখানি গানের মধ্যে 
প্রায় প্রত্যেকটিতেই অমৃতলালের অনন্সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। 
মাঝে মাঝে উদ্ভট প্রসঙ্গের অব্তারণায় হান্তস্থষ্টি হইয়াছে । যেমন 'হাঁপসি- 
গঞ্জের মেমেরা বড়দিনে পেত্ীর নাচ নাচবে বা ইংরেজটোলার মাছ, 
গরমির সময় পাহাড়ে হাওয়া খেতে গেছে, এখনও ফেরেনি |” মিউনিসিপ্যাল 
বাজারে গাণিক্যধনের কলা খাওয়ার মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ পরিণতির 
ইঙ্গিতটি প্রহসনকার বেশ সরসভাবেই দিয়াছেন ।০২ 

১৮৯১ সনের ২৫এ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে “রাজা বাহাছুর* প্রথম 
অতিনীত হয়। অমৃতলাল ব্লকম্যান ফিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তাহার অভিনয়ে এবং প্রহসনের রঙ্গরসাধিক্যে ইহা খুব জনপ্রিয্নতা৷ অর্জন 
করে । “অনুসন্ধান” লিখিয়াছিলেন-_ 

“অমৃতবাবুর সঙ্কলিত শেষোক্ত পুস্তকখানি [রাজা বাহাছুর | বেশ 

মজাদার। এরপ হান্তোদ্দীপক প্রহসন সচরাচর দেখা যায় না। অভিনয় 

দর্শনে আমাদের প্রীতি জন্মিয়াছিল ।”৩৩ 

ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজে" ন্যায় সাহেবী কাগজে রাজা বাহাছুরে'র 
সমালোচনাপ্রসঙ্গে যে বিস্ত।রিত প্রশংসা প্রকাশিত হয় তাহা! হইতে অধ্যক্ষ ও 


৮ পে শেপাশিশীশিপশীশীশীট আপা 


৩২ মনে হয় গাণিক্ধনের খেতাব-লোলুপতা কোন বাস্তবচরিত্রেব অনুসরণে রঠিত। কারণ, 
বৈগ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিখিয়াছেন, 'র।জা বাহাদুর লিখিবার পর কেহ কেহ নাকি তাহাকে 
গুলি করিবার ভয়ও দেখাইতে ছাড়েন নাই।"__-মাসিক বন্গমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ ('অমৃতময় 
অমুতলাল' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) 

৩৩ অনুসন্ধান £ ৩২এ শ্রাবণ ১২৯৯ 
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নাট্য-পরিচাঁলক অমৃতলাঁলের সর্বতোমুখী মনোযোগের পরিচয় পুনরায় উপলব্ধি 
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১০ 


কাঁলাপানি ব! হিন্দুমতে সমৃদ্রযাত্রা২_ ১২৯৯ সালে গ্রথম প্রকীশিত হয়।* 

প্রথমে প্রস্তাবনা" ও শেষে 'পট পরিবর্তন” ৷ মধ্যে রহিয়াছে ছয়টি দৃশ্ঠ। পৃষ্টা 
ংখ্যা ৫১। 

“কালাপানি” রচনার কিছুকাল পূর্ব হইতে -'শে সমূদ্রযাত্রা সম্বন্ধে প্রবল 


৩৪700০10701 19115 ০৬5 : 28.12,1891. 
* ৪র্থ সংস্করণ ১৩*৬ 


২৫৩ 


আলোড়ন চলিতেছিল। রাজ! বিনয়কৃষ্ণ দেব হিন্দুমতে বিলাত যাত্রা! করা যায় 
কিনা এ বিষয়ে বহু পণ্ডিতের অভিমত লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র 
এ সম্পকে বিনয়কৃষ্ণ দেবের এক পত্রের উত্তরে তাহার মতামত বিস্তারিতভাবে 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন । লিখিয়াছিলেন__ 
“শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ-সংস্বার যে সম্পন্ন হইতে পাৰে, 
অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না।”*৫ 
£হিন্দুমতে সমুক্রযাত্রা” এই নাম হইতেই উপলব্ধ হয় যে, অমৃতলাল এবার 
আর ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহেন নাই । এই প্রহসনটিতে হিন্দুযানির ঠাট বজায় 
রাখিয়া “সাহেব” হইবার মৃঢ প্রয়াসকে এবং বাঙালীর হুজুগপ্রিয়তাকে তীব্র 
বিদ্রপ করা হইয়াছে । ছুলালচাদ, সাধুরাম ও মাথনল।লের হিন্দুমতে বিলাত 
যাত্রার অদ্ভুত পরিকল্পনা তিনকড়ি মামার শ্লেষপূর্ণ বাক্যের আঘাতে বার বার 
বিপর্যস্ত হইয়াছে । যেমন-_ 
ছুলাল। আমি একটা সোজ1 কথা জিজ্ঞাসা করি-_ যদ্দি ঠিক হি"ছুমতে 
বিলাত যা ওয়া যায় তাতে দোষ কি? 
তিন। কি রকম, নামাবলীর পেন্টখলেন পরে? 
নং ৪ সং নং 
সাধু। এই ভারত-উদ্ধার করবার জন্যই তো৷ আমরা বিলাত যেতে চাচ্ছি। 
তিন। চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারের জন্তে তো৷ বাবা গয়ায় গিয়ে গদাধরের পাঁদপন্ে 
পিগ্ডি দিতে হয়, বিলীতে গিয়ে বাবা ভারতের পিগ্ডিটা কার পাদপন্সে 
দেবে? 
গং ০ ৬ 
মাখন । স্বাধীনতা কাকে লে তাতো জান না? খালি দাসত্ব করতে 
শিখেছ ; এই যে ভারতবাসীরা বড় বড় চাকরী পায়না, দেখ দেখি 
তার একট! উপায় করে আসতে পারি কি না? 
তিন। এ কথার আর আমার উত্তর নাই, চাকরী না করলে কি স্বাধীনতা 
বজায় থাকে! 
স্বয়ং নাট্যকারই এখানে তিনকড়ি মাঁমা সাজিয়া দেশের সামাজিক ও 


৩৪ হিতবাদী £ ২৭এ জুলাই, ১৮৯২ (বস্কিম-রচনাবলী, সাহিত্া-সংসদ সংস্করণ ২য় খণ্ড, পৃ ৯২৫) 
রষ্টবা । 


২৫৪ 


আর্থনীতিক নানাবিধ সমস্যা পর্যালোচন!। করিয়৷ মতামত দিয়াছেন ১৩৬ দেশে 
বসিয়াই কিভাবে ব্যবস! বা কৃষিকর্ম করা যায় তাহা এই সকল মরীচিকা-লুব্ধ 
্রান্তবুদ্ধি যুবকদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্তঃপুরে পুরুষের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ, তাই ছুলালের অন্তঃপুরে কাসাবিপিসী, নাপতিনী প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া 
হিন্দুমতে বিলাতযাত্র/র উদ্তটত্বকে ধিক্কার দিয়(ছে। কাঁসাঁরিপিনীর গান ও ছড়া 
এবং নাপতিনীর গান ও কবিতা বেশ উপভোগ্য 1* ক।সারিপিসীর “বিবি 
হতে চল্লি নাঁকি ধন্সি মেয়ে তোরা” এবং নাপতিণীর “টুকটুকে তোর প' দুখানি 
আল্তা পরাই আয়'__ গন ছুইটি এই প্রসঙ্গে স্মরণায়। ২য় দৃশ্যে নাপতিনীর 
ছড়া শুনিয়] কাসাঁরিপিসী যে ছড়া বপিয়াছে তাহা 9 বেশ রঙ্গপূর্ণ_ 

হ্যালো ও পর।মীণিকের বো, তোর মুখে দেখছি খুব মৌ। যেন দাশুরায়ের 

চেলা, ছড়া বল্লি মেলা । এদিকে বিবিরে যে জাহাজের জন্যে, হয়েছেন সব 

হন্যে । মুখে আর ভাত বোচে না, শাড়ীতে আবরু ঘোচেনা। আর কি 

মাথায় দেবেন ঘোমটা, সাহেবের বগল ধরে নাচবেন বিবিয়ান! খ্যামটা 1, 
্রাঙ্মণপপ্ডিতদের বিদায় ও বাষিকের লোভ তাহাদের অন্তঃসারশৃন্যতা ও ভণ্ডামি 
প্রকট করিয়াছে । পণ্ডিতজীর বিচিত্র ইংরেজীতে হাস্তস্থষ্টি হইয়াছে । যেমন, 
“বিট দি ফোট উইলিয়ম__ কেল্লা মার দিয়া” “ডু অপেরা যাত্রা কর” ।৩৮ 
মনে হয় এই বিচিত্র ইংরেজী, পণ্ডিত মহেশ ন্যায়রত্বের ইংরেজীকে কটাক্ষ 
কবিয়া কল্পিত।* বাঙাল তকনিধি ও উড়িয়া অঞ্জন ঠাকুর কৌতুকের মাত্রা 
অনেকখানি বাঁড়া ইয়৷ তুপিয়াছে। 

তিনকড়ি যাহাকে “নামাবলীর পেন্ট,লেন” বলিয়াছে সেই “হিন্দুমতে 
সাহেব" হওয়া আসলে হুজুগ ছাড়] কিছু নয়। তাই তিনকড়ি যখন তাহাদের 
বিল।তযাত্রার প্রাক্কালে ভিখারী-দমনের হুম্ধুগ তুলিয়া দিল, তখন “ভিখাবী- 
দমন য়্যাজিটেশন' করিয়া ভারত-উদ্ধারের জন্য তাঁহারা ভারতেই রহিয়া গেল! 


৩৬ পরবর্তীকালে 'বিশ্বকর্ম! পৃজী”, 'প্রজানীতি" গ্রভৃতি প্রবন্ধে অমৃঙুলাল দেশের যে সকল গুরুতর 
সমস্তা। লইয়া সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, “কালাপানি'তেই তাহার শুত্রপাত। 
৩৭ কথায় কথায় কবিত1 বলার ধরণ দীনবন্ধুব 'লীলাবতী'র অনুরূপ । 
৩৮ পণ্ডিতের 'গবেষণাও কৌতুকপ্রদ-_' লগ্ুন হচ্ছে টেমস "শর তীবে, আর বাল্মীকির তপোবন 
তে। জানই, তমসা নদীর তীরে ছিল, তখনকার তমসাকে এখন টেমস্‌ বলে।' 
*. মহেশ স্যায়রত্বকে বিদ্রপ করিয়া রচিত রস-রচনা 'বিরাট বৃহ্পতি' অমৃতংগ্রস্থাবলীর ৪র্থ ভাগে 
মুদ্রিত আছে। 


৫৫ 


প্রহসনটিতে গান বহিয়াছে এগাবটি। প্রত্যেকটি গানেই অমৃতলালের 


বিশিষ্ট রচনারীতির ছাপ রহিয়াছে ।৩৯ শেষ গানটিতে বাঙালী-চরিত্রের চিরস্তন 
বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত আছে-_ 


“আমরা খালি হম্থুগ চাই হুজুগ চাই । 
দেশ হাজুক আর মজুক, 
আমরা বুঝি কেবল হুজ্গ, 

হুজুগ বিনে বুজকুকি আর চলবার চার নাই ॥ 
মিছে শাস্ত্র ধর্মাধর্ম, বাঁণিজা আর শিল্পকর্ম, 
শর্মাদের মর্মকথা নামটা জাহির ভাই ।-..। 


গানগুলিতে তিনি ব্যঙ্ষচ্ছলে প্রভূত শিক্ষা দিয়াছেন। 


স্টার থিয়েটারে ১৮৯২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর “কালপা নি" প্রথম অভিনীত 


হয়। এই প্রহসনে অম্ৃতলাল কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নাই । 


পূর্বের 'সম্মতি-সন্কট” প্রহসনে প্ডিয়ান মিরর পত্রের প্রতি কটাক্ষ থাকা 


সত্বেও অমৃতপালের তত্ববিধানে “কালাঁপানি* কিরূপ অভিনয় সাফল্য লাভ 
করিয়াছিল, সে বিবরণ তাহারা দিয়াছেন প্রথম অভিনয়ের ছুই দিন পরেই-_ 


৩৪ 


+0170০ 17025111017 ৯985 111190 75 27 010012০60010জ19 18160 
8,10101806, 016 01011801091 80009800101) 1021176 006 61150 1217001- 
116 0: [81998171, ঘ/1)1010, 95 95 00 0০ ০020090, 25 &, 
(011715৮০115. 11175 ৪0 50205 0৫6 0102 129.0615 06 002 9০৪- 
৬০৪৮০ 1109৮900170, 1701)2 71202 17011501250. ৮9161) £11502771175 
61005, ০০৪] 20৫ ৬০109], 200. 006 10090000106 95 0001:09081]% 
0০1)7198066115610 01 0152 9690,001)2 1955 2100 61015, 8.06506175 
[01009812 07:555 000 [001010228£91065, 01000 21) 11)001251- 
105 0012, ৮5101150195 19100655107 ০06 6001505, ৪0০90 60 
50210 00 [01975 01 5001001%  01:01)0002 71170100165, 


[01556190650 6106,10101715506 90০০09০1201 211, ৪৯ 


ডঃ আশুতোধ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, 'সঙ্গীতগুলি সুরচিত' ( “বাংল! নাটাসাহিত্যের ইতিহীস," 
পৃ ৪২১) 
106 1170181) %011001 2 27.12.1892 


৫৬ 


১৯ 


অমৃতলালের সামাজিক নকৃশা “বাবু, ১৩০০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।* দুই 
অঙ্কের প্রহসন । প্রথম অঙ্কে চারিটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক আছে। 
নাট্যারস্তের পূর্বে আছে “নান্দী” । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯১। 

প্রহসনটিতে ইংরেজী আদব-কায়দায় স্থুপটু দেশহিতৈষী বাবুদের এবং 
সমাঁজ-সংস্কারে ও স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনে মন্ত ভণ্ড ও ভীরু সংস্কারক 
বাবুদের লক্ষ্য করিয়] প্রচণ্ড ব্যঙ্গ বধিত হইয়াছে। দেশসেবক বাবুরা কিভাবে 
দুর্গতদের সাহায্যের জন্য চাদ তুলিয়া সেই টাকায় নিজেদের “অন্নকষ্ট দূর 
করেন তাহাও নির্মম শ্লেষে বণিত। ভারত-উদ্ধারের নামে কাগজ ছাপাইয়। 
নেতাদের আত্মপ্রচারের টক্কানিনাদও প্রচুর শিন্দিত। যে সকল সংস্কারক 
বাবুরা আপন কন্যাকে দীর্ঘকাল অনুটা রাখিতে কুষ্টিত নহেন এবং ধাহাদের 
“পবিত্র দীযিত্ব কেবলমাত্র বিধবাদের বিবাহবিধানে, তাহাদের প্রতি 
প্রহসনকারের খিএ্পের আঘাত মাত্রাতিরিক্ত । দেশহিতৈষী বাবু ষণীরুষঃ 
বটব্যালের বক্তৃতার দ্বারা ভারত উদ্ধারের প্রয়াম যথেষ্ট উপহসিত। পৃধবর্তী 
প্রহসন “কালাপানি'তেও ষগঠিবাবুর গলিকচারে'ওর উপর কটাক্ষ করা 
হইয়াছে ।**ক এই যণঠীকুষ্ণ বটব্যাল স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইঙ্গিত 
করিয়াই পরিকল্পিত ।* ১ 

ষ্ঠীর লেকচারের ভাষা ও বক্তব্যে কেন যে প্রহসনকারের বিদ্রপ অত্যন্ত 
মর্মঘাতী হইয়াছে তাহা বোঝা যায় উভয়ের বক্তৃতা পাশাপাশি দেখিলে । 


*. পর্থ সংস্করণ ১৩*৪ 

৪*ক অমৃতল।লের বিদ্রুপাত্মক প্রহসনগুলিতে বাঙ্গ সর্বপ্র নপ্রকট | “স্ঠাটায়ার' উদ্দেগ্মূলক শিল্প 
বলিয়া ভাষার আবরণে বিদ্ধপকে আচ্ছন্ন কর! চলে ন!। শ্রীবুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের 
মন্তবা যণার্থ-_ “অন্য শিল্পেব মৌলিক প্রেরণা যাহাই হোক, মুলটা গুপ্ত থাকে. কিন্তু ৰাঙ্গের 
মূলট। যে শুধু মুখা তাহাই নয়, মূলটাকে অনেক সময়েই গোপন রাখা চলে ন।' 
(ত্রেলোকানাথ মুখোপাধ্যায় ঃ “বাংলার লেখক' পৃ ২৩) 

৪১ পরবর্তীকালে বিধানচন্দ্র ৰাঁয়ের সহিত নির্বাচনদ্বন্দে পবাজিত হুবেন্ত্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া 
অমুতলাল লেখেন-_ 'বহুদিন পূর্বে লোক তোমার যখন জয় জয় করিয়ান্চে, আমি লীলাচ্ছলে 
তোমায় বাঙ্গ করিয়াছি.*"('বিসর্জন'__ মাসিক বহুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩) । সুহাদ 
সুরেন্ত্রনাণের এই সময়কার নির্বচনীসভায় অমুতলাল বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। 


১৭ ২৫৭ 


জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে € বোম্বাই, ১৮৮৯ ) স্ববেন্ত্রনাথের বক্তৃতার 

শেষাংশ ছিল এইরূপ-_ 
*,16 হু হে 06110016660 00 052 2, £1910002 11760 06 01016 
(17621, 10981) 210. 00 82101010966 086 ৮1106 0৫101506015, 01013, 
2111 595 10) 501610610০--- 0020 11 006 001001106 010069 
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10111065). . আ1)210...001: 17012856115 101559560 0% 50101 ৪ 0088 
(01)6০175), (10015 020 ০020০ 006 01৩ 15519017056 ড৪11101)) 1 ৪12 
50101106100, 11] 06 10) 2000910. ৮৮161) 010০ £1520 05016109105 ০01 
0০ চ081191) 70201016 2100 111 521৮5 00 50105011095 (006 


001)0.8010155 01 10110151) 1016 11) [10019... 


দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গ্তাঙ্কে ষঠী লেকচার অভ্যাস করিতেছে-__ 
11 11৮০---11 ]1 210 06107010660 00 10158070006 9211 01 
0015 65101650019] 61090০-- 16 006 50658,00 01090 201102,055 01515 
০01001681 17060109101500 15 1000 €%109,0560-- 1,101) 50210160 
11014 ০৪1150 01000 1975 17) 109 ৬617)5-- 16 00015201012 
1€10091051610121 11) [05 19019] 20115, 01061) ] 10100)156 
3০] [1 21৮৬ 500 [09 [00950 5016101) 25901191)০6-- ][,80165 ৪170. 
(0610101617)61)- 101) 21] 00 21001159515 1 ০81) 00100170990, (1096 
[ ড/1]] 51090060102 7:000112 009 105 ৬1 19010009010, 
দরিদ্র গ্রাম্য মগ্ডলের সহিত ষ্ীর “সভ্যতাপৃণ” কথোপকথন এবং বিধবা 
মায়ের মাঁসহারার টাঁকা কাটিয়া লওয়ার প্রসঙ্গে প্রহসনকারের অন্তরের জালা 
তিক্ত বিতৃষ্কার ব্ূপ লইয়াছে। ভারত-উদ্ধাবরের সমস্যা যে কত বিচিত্ররূপে 
সমাজের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে তাহার বাস্তব চিত্র এ প্রহসনে ফুটিয়াছে। 
স্থলের ছাত্রদের নিকট তখন হইতেই ম্বাধীনতার অর্থ দাড়াইয়াছে উচ্ছৃত্খলতা!। 
নেতারা প্রকারান্তরে ছাত্রদের সেই উচ্ছঙ্খলতার পথে টানিতেছেন। ইহারই প্রবল 
প্রতিবাদ দেশের সাধারণ কেরাণী গৃহস্থের প্রতিনিধি গোঁবিন্দবাবুর মুখ হইতে 
উচ্চারিত হইয়াছে । বালক ঘনশ্ঠাম তাহার পিতৃবন্ধু গোবিন্দবাবুকে বলিতেছে-_ 


৫৮৮ 


«...আমরা অমন মাষ্টারের বকুনির তোয়াক্কা র/খিনে, এক কথা বলে অমনি 

বা করে নাম কাটিয়ে যাব, আমাদের ক্লাসে ইউনিটি আছে, সকলে 

এককাট্রা1 হয়ে মাষ্টীরকে একদিন ছুটার পর রাস্তায় খুব ঠ্যাঙ্গানি দেব, 

তারপর গিয়ে ঝা! করে যঠীবাবুর স্কুলে ভতি হব, তিনি বলেছেন, 

আমাদের মতন মর্যালকরেজওয়ালা ছেলে পেলে এক ক্লাশ উপরে ভর্তি 

করবেন-"-।? 

অমৃতলাল পচাত্তর বৎসর পূর্বে আতঙ্কিত হইয় ছীত্রসমাজের যে চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছিলেন, আজ ভাঁরত-উদ্ধারে'র পরে তাহা! যেন আরও ভয়াবহ 
সমন্তার আকার ধারণ করিয়াছে । ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় যথার্থ মন্তব্য 
করিয়াছেন__ “নাট্যকার এখানে ভবিষ্যাদ্‌বক্তা 1১8২ 

আমাদের তত্কালীন “ভারত-সম্তান"দের শৃন্যগ্ দেশপ্রেম, মাতার প্রতি 
ষঠীর উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে__ 

“...দিব!রা।এ আপনার মার ভাঁবনা ভাবতে গেলে ভার্ত-মাতার কাজ 

হয় না; আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, মায়া, এনাজী, য়্যাজিটেসন, টাদা-রোৌজগার 

এখন সবই তাঁর জন্ত; ভারত-মাতা বই আর আমার মা নাই, এখন 

আমি ভারত-সম্তান।” 

এইসঙ্গে নববিধান” ব্রাহ্মনমাজকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মদের সর্ববিধ আতিশযাকে 
বিদ্রপ কর হইয়াছে প্রবলভাবে । পূর্ববঙ্গীয় ত্রাঙ্গ সংস্কারক কন্দর্পকান্তকে সং 
সাঁজাইবার জন্ত গ্রহসনকার তাহার চাপকানে জুতার কালি পধন্ত বুরুশ করিয়া 
দিয়াছেন ! বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে চরম |বঞপ করা হই 'ছে বৃদ্ধা 
আ'জিমাঁকে কন্দর্পকান্তর বিবাহে প্রবোচন। দেওয়ার প্রসঙ্গে | ব্রাঙ্মদের বাগভঙ্গী 
ও ভাবভঙ্গী লইয়াঁও চূড়ান্ত বাঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের ভ্রাতী-ভগ্রী 
সন্বোধন লইয়া "ম্বামী-ভ্রাতা” ও িগিনীকে বিবাহ”, তাহাদের “প্রেমণক্র 
বিসর্জন” তাহাদের হাঁসিমাত্রকেই “অশ্লীল” বিবেচনা করা, তাহাদের “অন্গতাপ, 
করা, স্ত্রীকে '্বামিনী” ব্লা প্রভৃতির হাস্করত্ব “সংস্কারক শু ধের্মধ্বজ' 
বাবুদের কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। “বৈজ্ঞানিক বাবু" অশনিপ্রকাশের বৈজ্ঞানিক 
কথাবার্তীও বেশ হাম্তকর | অশনিপ্রকাঁশ, দয়িতদলনী, ক্ষমাস্ুন্দরী, “সীধ- 
কিরীটিনী, শীলদা প্রভৃতি নামও সরস ও তাঁৎপর্যপু | 


৪২ "বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহীস', ২য় খণ্ড, ৫ম সং, পূ ৩৫৯ 


২৫৯ 


শেষ দৃশ্যে আপন হ্বী নীরদাকে মাতাল সেলারের নিকট বিপন্ন! অবস্থায় 


ফেলিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতাকামী ষগীর অন্যান্ত সংস্কারকদের সহিত পলায়নের মধ্য 
দিয়া প্রহসনকার ইহাদের আন্দোলনের ভগ্ডামি ও চারিত্রিক ভীরুতা স্ুপ্রকট 
করিয়াছেন ।* এই অবস্থায় ভাই বাঞ্চারাম বলিতেছে-_ “অনুতাপ করুন, 
অনুতাপ করুন, বিবাদে প্রয়োজন নাই, অহিংসা পরমে ধর্ম*-.“ষ্ঠী বলিতেছে-_ 
“আমি ফ়্যাজিটেশন করবো, টাউন হলে মনষ্টার মিটিং কন্ভিন করবো, সমস্ত 
কাগজে করেসপণ্েন্স লিখব::।, 


“কালাপানি'র মত এই প্রহসনেও নাট্যকারের আবিতভাব হইয়াছে 


তিনকড়িমামারূপে | প্রথমে তাহার উক্তিতে রঙ্গব্ঙ্ প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্ত 
শেষ দৃশ্যে তাহার ভ€সনা ব্যক্ত হইয়াছে তীব্রতম ভাষায় । এই প্রহসনের প্ররুত 
বক্তবা সেইখানেই-__ 


যতদিন না প্রাণ অপেক্ষা মানকে মূল্যবান জ্ঞান করবে, ততদিন কলঙ্কিত 
জিহবায় স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করো না! বুঝতে পাচ্ছ কি,__ সাম্য, 
স্বাধীনতা, মৈত্রী, একতা, এমব তোমাদের জিভ ছাড়িয়ে প্রাণে পৌছায়নি ; 
'** কেবল হুজুগ, কেবল সম্তায় নাম বাজান, কেবল নীচ, সঙ্কীর্ণ, আত্মস্বার্থ- 
সিদ্ধির নামান্তর মাত্র !1£৩ 

'বাবু'তে গান আছে দশটি | তন্মধ্যে স্বাধীন ও সভা ফ্হিলাদের, সমাঁজ- 


ংস্কারকদের পত্রীদের.ও ছাত্রদের গানে ব্যঙ্গ সর্বাধিক । 


স্টার থিয়েটারে ১৮৯৪ সনের ১লা জান্তয়ারী (১৮ই পৌষ ১৩০০) “বাবু 


প্রথম অভিনীত হয়। অমুতল[ল তিনকডিমামার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া 


৪৩ 


“মেয়ে মনষ্টার মিটিং' প্রহসনের শেষের দিকেও এইরূপ বাপার আছে। সেখানে উন্নতবাবু 
তাহার স্ত্রী সৌদামিনীকে জেমস, প্রেডেবিক ও পীটার নামে তিনজন গেরাসৈম্যের হতে 
ফেলিয়া দলবলনহ পলাযন করিয়।ছিলেন ! সৈন্তেরা “080 10101 15 1701 ৬01) 0 
5৮৮ 0103",_-সেই সৌদামিনীকে, তাহার “66৪0172100৭ 0109090, ০০ড/৪1:0" স্বামীর 
জন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়। গেল। দ্রঃ 'বাঙ্গাল৷ নাটকে ভাবের মিলন", শৈলেন্ত্রনাথ 
মিত্র: বঙ্গব।ণী, পৌষ ১৩৩০ 

দেশের ব্ভমান অবন্তাযও তিনকডিমামাব অনেক উত্তি ভবিযবাদ্বন্তণার মত। যঙ্গন বাঞ্ছারাম 
বলিতেছে, 'নতাযমেব জয়তে', 'সতামেব জয়তে', তখন তিনকডি বলিতেছে_- 'ফলেন পরিচীয়তে', 
“ফলেন পরিচীয়তে' ! 


২৬০ 


প্রহসনের লিখিত বিদ্রপগুলি “বাবুদের উদ্দেশে অভিনয়ে ব্যক্ত করিয়া- 
ছিলেন ।৪*ক 
দর্শকসমাজে “বাবু'র অভিনয় বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল । “অন্তসন্ধান 
পত্র অভিনয়ের সমালোচনা করিতে গিয়া লেখেন__ 
“সম্প্রতি “বাবু” সামাজিক রঙ্গচিত্র স্টার থিয়েটারে প্রদশিত হইতেছে। উক্ত 
রঙ্ষভূমির স্থযোগ্য অধাক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অমুতলাল বন্থ মহাশয় “বাবুর এ 
রঙ্গচিত্র অকিয়াছেন। বস্থজ মহাশয়ের ওস্তাদী হাত “বাবু” চিত্রে প্রন্ফুটিত। 
কি বাবুই আকিয়াছেন তিনি! সজীব জীবন্ত রড-বেরডের বাবু বড় 
স্থন্দরই আঁকা হইয়ছে। মেলতায় ফটোগ্রাফ-__ উপরে যেন তারই রঙ 
ফলান। দেখিতে দেখিতে বিশ্মিত হইতে হয়, ছবি নয়__- যেন জীবস্ত 
সত্য দেখিতেছি বলিয়াই মনে হয়।*** ৃ 
বাহাছুরী স্টার বঙ্গকতীদের | এমন কেতাদেো রস্ত শিক্ষা,এমন পরিপাঁটী 
পাত্রাপ।এ |শবাচন, রঙের সঙের সঙ্গে এমন স্ৃন্দর শিক্ষা-_ বাস্তবিকই 
অভিনব। 
হইতে পারে, ছুই একস্বলে রডের চটক বেশীমাত্রায় পড়িয়াছে, এক- 
আদ স্থল অতিরঞ্িতও হইতে পারে; স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত ভাবেরও 
ছাঁয়া পড়িতে পারে; কিন্তু তবুও-_তবুও “বাবু সহতগুণে দেখিবার মত 
হইয়াছে ।৮৪ 





৪৩ক অভিনয়-বিজ্ঞাপনেও অমৃতলাল 'ঝাবু'দের হ্বরূপ ব্যক্ত করিয়া 'দয়াছিলেন__ 


£*7172 8904--01101091 
0৩ 380-- 001009-16115195 
00০ 89৮০এ-- 1২916010061 
7105 937100-- 9০161801610 
7৩ 3900-- 0010087-00018115 
7016 [380-- ঢ905৭. [১১ তারিখ হইতে বিজ্ঞপনে “[ ৪0023 | 


"7175 9380: ৮৬৬1০ 009551)%0 ]070৬/ ৬1890 16 15. 
(01065 ঞ& 068 88298 [8001000৯ 4515 1894) 


৪৪ 'অনুমন্ধান' ; ১৫ই ফাল্গুন ১৩০*। 'বাবু' কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহ কয়েকমান পরে 
(১৫ই ভাদ্র ১৩০১) 'অনুসন্ধান' হইতে পুনরায় জানিতে পারি__ 'অমৃতবাবুর অমুতময় 
লেখনীপ্রস্থত সেই 'বাবু'র অভিনয় পূর্বের স্তায় সতেজে চলিতেছে ।*** এরূপ বর্ধার সময় ষ্টার 
রঙ্গমঞ্জে যে প্রতি অভিনয়-রাত্রিতেই লোকে লোকারণ্য হয়, ইহ! থিয়েটার কোম্পানীর পক্ষে 
সামান্য গৌরবের কথ! নহে । 


২৬১ 


পরবর্তীকালে যখনই স্টার মঞ্চে "বাবু'র অভিনয় হইয়াছে, তাহা দর্শকপূর্ণ 
প্রেক্ষাগৃহে অভিনন্দিত হইয়াছে । ১৮৯৫ সনের ২৮এ ডিসেম্বর “বাবু'র অভিনয় 
সম্পর্কে ইপ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' লেখেন-_ 

4007 58001:085% 1216150 006 91010811195 38০০", 005 0650 

০0115 1010 0086 195 ০৬০1: 20068916002. 0102 136178911 50960, 

9০০01160 00০ 00910 06 0025 90210176906, 270 0165 ৪. 41] 

10056." ৪ « 

বাবু” প্রহসনের মর্গত বাণী অন্য প্রদেশবাসীর নিকট প্রচার কবিবার 
উদ্দেশ্যেই মনীষী হরিনাথ দে ১৯০৯ সনে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদাস্তচিন্তামণি- 
সম্পাদিত “হেরান্ডি' পত্রে ইংরেজীতে “বাবু'র অন্তবাদে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। 
গানগুলির অনুবাদেও হরিনাথ দের কৃতিত্ব অসামান্য ছিল। একটি দৃষ্টান্ত 
দিই__ 

অম্ততলালের__ 

'ান্দি তোমায় সাজাব লো কনে । 
অতি যতনে যত এয়ৌগণে ॥---, 

হরিনাথ দের অন্তবাদে হইয়াছে__ 

009 £817175 0989: 1 ৬৬০৬০ 00106 1212 
0 0201. 0062 95 20030) 01146 ! 
10) ০৮০9 ০9169 ০ 09096151211 
৬৬০, ৮199০ 19015109895 1১2,৬৮6. 1706 01০0. !? 

১৯১১ সনে বোর্ড অব একজামিনাঁরস্-এর স্ুথপারিণ্টেনডেণ্ট নিবারণচন্ত্ 
চট্রোপাধ্যায়-অনুদিত “117০ 925 (4 761789]1 9001615 88০6 )? 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রস্থের প্রয়োজনীয় পাঁদটাকাঁগুলি হরিনাথ দে-ই লিখিয়া 
দেন।**ক এই অন্রবাদ পাঠ করিয়া অযোধ্যার সীতাপুর হইতে পণ্ডিত 
সোমেশ্বর দৃত্তশর্ধা হিন্দীতে “বাবু অনুবাদের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া 
অমৃতলালকে এই পত্রটি (অপ্রকাশিত) লেখেন : 


8৪৫ 10172 117012917791]15 [653 : 31.12,1895 
৪৫ক ভূমিকা নিবারণচন্দ্র লিখিয়াছেন-__- এ 210 ৪1509 1106660 £০ 117. [1811780 
[06৯ [101811817০৫ 00০10961019] [51018552102 50105. 0৫6 075 09০96770068 


৪110 101 50206 ৮৪101891516 11170 ৮/10101) 1082 5860] 1076 11010 21001? 
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+516901, 081) 
[17৬ 2860 0060961, 1912 
[02০ 911, 

"0172 89015 89 ৮61৮ 171510]15 01055 10661550115 2100. 
17501000152 2 012002. 01020 16 15 ৪. 010 01380 041 [71001 
11665196012 5100510 06 161১6 2105 10161: 0250160020৫ 9101) ৪. 
1106 10001, 1] 0০6 006 175০] 01 5০00 1011)015 8000101105 
1096, 25 500. 010 11) 002 ০855 01 [30190 11081217 001021018 
010906610০০, 70210153012 (0 10916 81) 9.97060 02051960101) 0? 
301] [11076 10001, 

খু০15 5110061215, 
(7817010) 90170655721 10002. 91)210708 


(3... 8515 £০ তত [80000618100 [815 ) 


২ 

অমৃতলালের “একাকার” (5০9০18] 01)9০$,) প্রহসনটি ১৩০২ সালে প্রকাশিত 
হয়।* দেশের আর্থনীতিক সমস্তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভেদ সংরক্ষণের 
আবশ্যকতা প্রতিপাঁদনের উদ্দেশ্তে প্রহসনটি বচিত হয়। ছুই অঙ্কের প্রহসন । 
প্রথম অঙ্কে চারটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি গর্ভাঙ্ক ৷ প্রথমে এবং শেত্ব গন্ধর্বলোক । 
প্রহসনটিতে গান আছে দশটি । পৃষ্ঠা সংখা! ৯৫ । 

অমৃতলাল দেখিয়াছিলেন, জাতিগত বৃত্তি তাগ করায় নাঙালীর জীবিকা- 
সমস্তা ক্রমশঃ তীব্র হইয়া! উঠিতেছে এবং চাঁকরির লোভে আত্মসম্মান বিসর্জন 
দিতেও সে কুষ্ঠিত হইতেছে না । আপন আপন বুন্তিতে শিযুক্ত থাকার মধ্যে 
এ সমস্তার সমাধান আছে বপিয়াই তিনি মনে করিতেন। তই এ প্রহসনে 
তিনি জাতিবৈষম্য মানিয়। জাতিগত বৃত্তি অন্তসরণের শিক্ষা দিয়াছেন । 

এএকাঁকারে"র প্রস্তাবনায় গন্ধরলোক । সেখানে প্রত্যেক প্রাণীই আপন 
্বভাঁবধর্ম ও কাধ পরিত্যাগ করিয়া “পরধর্ম' ৬৮ণর জন্য ব্যাকুল। পরে অবশ্য 


স্পিপপপীসসীপ প পস 


* দ্বিতীয় সংস্করণ এ বংসরই প্রকাশিত হয়। 


২৬৩ 


তাহার! নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজ নিজ প্রকৃতিতেই সন্তষ্ট রহিল। 
এইভাবে স্থচনাতেই রূপকে প্রহমনের বক্তবা বিবৃত হইয়াছে। 

অমৃতলালের অন্যান্ত কয়েকটি শিক্ষামূলক প্রহসনের মত এখানেও গল্পের 
কোন ধারাবাহিক প্রবাহ বা অচ্ছিন্ন স্থত্র নাই। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃষ্তে 
জাতিগত বুত্তিত্যাগী বাঙালীর জীবিকাসমস্তা ও চাকরিলিপ্লা বিভিন্ন দিক 
হইতে প্রদশিত হইয়াছে । চাকরি-সম্বল বাঁঙালীসমাঁজের জীবন্ত আলেখ্য 
প্রহসনটিতে লক্ষ্য করা যায়। বড়বাবুর দাঁস্তিকতা, কেরানীদের কর্মচ্যুতির ভীতি, 
কর্মপ্রার্থী উমে্দারদের নির্লজ্জতা, সাহেবের পেয়ারার খাতির, ফিরিঙ্গি 
কেরানীর “আভিজাত্য” কর্মপ্রার্থী শিক্ষিত যুবকের দেশসেবার বাগাড়ম্বর 
প্রভৃতি প্রহসনকারের বিদ্রপের লক্ষ্য; আবার স্ববৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আত্ম- 
প্রত্যয়শীল রাঁধাঁনাথ কর্মকার, নন্দু চাঁমার ও তাহার সহকারীগণ তাঁহার 
সহান্ভূতি ও প্রীতির পাত্র। কর্মচ্যৃতির সংবাদে মুচিদের আনন্দের বিপরীত চিত্র 
ফুটিয়াছে গদাঁধর দত্তের অসহায় আর্তনাঁদে । হাতের কাজ না জানা কর্মহীন 
বাঙালীসস্তানদের উক্তি-প্রতুক্তিতে প্রহসনকার সমাজের আর্থনীতিক দুর্দশার 
যে-ভয়াবহতা সার্থক ভাবে পবিস্ফুট করিয়াছিলেন, আজ তাহা আরও 
মর্মান্তিক আঁকার ধারণ করিয়াছে । এ বিষয়ে তিনি আচার প্রফুল্লচন্দ্রের 
সমভাবাপন্ন। 

রাধানাথ কর্মকাঁব প্রহসনকাবের মুখপাত্র । সে উচ্চশিক্ষিত হইয়াও জাতি- 
বাবসায় পরিত্যাগ করে নাই। তাহার উক্তিসমূহ আমাদের সতর্ক ও আত্মস্থ 
করিবার পক্ষে যথেষ্ট ।*৬ দাসত্বতাঁগ ও জাতিগত বৃত্তিগ্রহণই যে আমাদের 
মুক্তির একমাত্র পথ তাহাই রাঁধানাঁথের মুখ্য বক্তব্য । নিজের সম্পর্কে সে 
বলিতেছে__ 

'এই গ্রামার ছেড়ে হ্যামার ধরেই ভাই আমার সাম্যভাব গিয়ে গ্রাম্যভাব 

এসেছে, দেশোদ্ধার ছেডে কাধোদ্ধ।রে প্রবৃত্ত হয়েছি |” 

জাতিভেদের সমর্থনে অমৃতলালের যুক্তি রাঁধানাথেরই উক্তি হইতে জানিতে 
পারি-_ 

“যেমন পরকালে তরবার জন্য তাতিকে ব্রাঙ্গণের কাছে জোড় হাত করে 


৪৬ রাধানাথ ও যাদবের কথোপকথনের সম্পূর্ণ দৃশ্ঠটি (১৩) “অনুসন্ধান' পত্র 'জাতীয়ত্ব' নামে 
মুদ্রণ করেন । (দ্রঃ অনুসন্ধান £ ১৮ই মাধ ১৩০১) 


২৬৪ 


দাড়াতে হবে, তেমনি ব্রাঙ্গণকেও ইহকালের লজ্জা নিবারণের জন্য 

তাতির দ্বারস্থ হ'তেই হবে; প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মন আছে, 

জোর আছে। আমি প্রতোক জাতিকেই সম্মন করি, তবে কাক কাকের 

মধ্যেই সুন্দর, তিনি যদি মযুরপুচ্ছ পরেন, তবে আমি শ্রীদাড়কাকচন্ত্ 

রায় তাকে একটু ঠৌকরাঁব।? 

অমৃতলালের গভীর পর্ধবেক্ষণক্ষমতা প্রহসনের প্রতিটি চরিত্রকেই 
বাস্তবতাপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুপিয়াছে। আফিসের বড়বাবু মধুবাবুর 
চিত্রটি সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত উপহাস্ত করা হইয়াছে । অধস্তন কর্মচাবীদের 
নিগৃহীত করিবার আগ্রহ তাহার যেমন প্রখর, সাহেবের অন্তগ্রহলীভের 
আকুলতাও তাহার তেমণ প্রবল। অন্ান্য প্রহসনের ঝিয়ের মত এখানে 
লেখকের বিঞ্ধপ ভৃত্যের মুখ হইতে উতক্ষিপ্ত হইয়াছে । তাহার উল্টাপান্টা 
কথার বাঙ্গ মধুবাবুর মর্মে গিয়া বি ধিয়াছে। 

মাঝে মাঝে রঙ্গকৌতুকের অবতারণা করিয়া সমস্তাব গুরুভার লাঘব 
করা হইয়াছে । নিমতলার সনের ঘাটে ধোপা-বৌ ও কলু-বৌয়ের রসকলহ 
এবং কায়েত-গিম্লীব বক্রোক্তিক্ষেপ বেশ উপভে।গা | পুলিশকো টে বিচারের 
প্রহসনটিও খুব জমিয়াছে। আসামীদের স্পষ্টথাদিতায় সমাজের সর্বস্তবের 
মানুষের ভগ্ু।মির মুখোস খসিয়াছে। 

গানগুপিও তাৎ্পধপূর্ণ এবং গ্রহসনকারের মনোভাব-প্রকাশক। 
কোনটিতে ইংরেজীশিক্ষিত স্বধর্মত্রষ্টদের প্রতি বাঙ্গ, কোনটিতে দাসত্বের প্রতি 
ধিক্কার আবার কোনটিতে বা জাতিভেদ ঘুচাইয়া সব একর করিবাঁর 
গ্রয়সের প্রতি বিদ্ধপ প্রকাশ পাইয়াছে। 

জাতিভেদ আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগে প্রবল হইয়াছিল। 
মধুস্দনের প্রহসন ছুইটিতে (১৮৬০) ইহাব আভ।স আছে।«* রাজনারয়ণ 
বস্থ জাতিভেদের সমর্থক ছিলেন । “এএককার” প্রহসনটি তাহাকে উপহার 
গ্রদান করিতে গিয়া অস্বতিল।ল একটি পত্র তাহাকে লিখিয়।ছিলেন । পত্রটিতে 
“এএকাকার' রচনার উদ্দেশ্য তিনি শিজেই বিবৃত করেন। পত্রটি এই-- 


৪৭ 'একেই কি বলে সভ্যতায়' নব বলিতেছে__ 'জাতভেদ তফাৎ কর”, “বুড়ো শালিকে ঘাড়ে 
রে"য় ভক্ত বলিতেছে-_: 'আমি শুনেছি যে কলকেতায় সব একাকাব হয়ে যাচ্ছে ।' 


২৬৫ 


“দেব, 

দেবদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটেনা, কিন্তু অতি পাঁপীরও দেবপূজায় 
অধিকার আছে । তাই যিনি বঙ্গভাষার অমুত-সরসীতে শুভ্র শতদল স্জন 
করিয়া তাহার হার গীঁথিয়া নিজ কঠ শোভিত ও সৌরভে দিক আমোদিত 
করিয়াছেন উহাতে আজ সেই সরসী-কৃল হইতে একটি ক্ষুত্র ঘে'টু ফুলে 
পূজা করিতে এই দীনহীনের বড় সাধ হইয়াছে । এই ইচ্ছার আকম্মিক 
হেতু আর একটি-- এই মাত্র পাাঁসী' নামক একটি পত্রিক1 খুপিয়াই 
দেখিলাম যে আপনার আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি বিবরণ 
রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম কথাটি বহুদিন পূর্বে ভাঁগলপুরে পৃজনীয় 
রামতম্থবাবুর সহিত জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করিয়া মহাঁশয়ের তর্ক। যে 
ঘেটু পুষ্পের কথা বলিয়াছি তাহা সেবক-প্রণীত একখানি কৌতুক-নটা, 
নাম একাকার” উদ্দেশ্য জাতিভেদ বক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাঁদন | 

ক্ষুদ্র নাটকের মধ্যে সংসারের অতবড় একটা কথার বিস্তার তর্ক ও শেষ 
মীমাংসা অসম্ভব । বিশেষতঃ নাট্যশালার অধ্যক্ষতা আমার কাধ, অভিনয় 
আমার নাটকের প্রথম প্রয়োজন । প্রায়ই আমাকে অতি শীঘ্র লিখিতে 
হয়। এমন কি এক এক দৃশ্য লিখিয়াই অভিনয়-শিক্ষার জন্য রঙ্গমঞ্চ 
প্রেরিত হয়।-..এই সব কারণে অনেক মনের কথা এএকাক্লারে' খুলিয়া 
বলিতে পারি নাই, যাহ কিছু হইয়ছে আপনাকে দেখইতে ইচ্ছা হইল। 
বোধ হয় এ ইচ্ছার সঙ্গে একটু আন্মগরিম1 হৃদয়ে অজানিতভাবে লুক্কায়িত 
আছে। বহু দর্শনে আঁপনি এক প্রকার অন্তর্যামী হইয়াছেন, অবশ্যই 
মনোভাব কারে বুঝিতে পারিবেন। ইতি ২২শে জোষ্ট ১৩০২ সন। 
দেবৌপম চবিত্রে বিমোহিত 

সেবক অমুতলাল বস্থ |” ৪৮ 


১৮১৯৫ সনের ২৫এ ডিসেম্বর “একাক।র" প্রথম স্টার থিয়েটারে অভিনীত 


হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহাতে এই 
প্রহসনের শিক্ষামূলক দ্িকটির বিশেষ প্রশংসাই হইয়াছে । “অনুসন্ধান? বিস্তৃত 
সমালোচনা করেন । তাহাদের মতে 





«“এক।কার”__ খুষ্টমাসের প্যাণ্টোমাইম্‌__ বডদিনের পঞ্চরং__ কিনা 





৪৮ পত্রটি ১৩৬৯ সালের “শারদীয় যুগান্তরে' প্রকাশিত হয়। 
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বড়দিনের আমোদ-আহলাদ, নাচ-তামাঁসা বা সঙ-রঙ্গ । অর্থাৎ বড়দিনের 
ছুটিতে বাঙ্গালী বাবুরা থিয়েটার দেখিয়া একটু আমোদ-আহলাদ করিবেন, 
এই উপলক্ষেই “একাকার” লিখিত |. কিন্ত শুনিয়া! আশ্চর্য হইবেন" সং- 
নাচের আমোদ ছাড়া, “একাঁকাঁরে” নৃতন আরশ কিছু আছে ।-"" হিন্দুর 
পবিত্র প্রথা জাতিভেদ-_ জাতিগত কর্মভেদ-_ যাহার অবক্ষণে দিন দিন 
আমরা! এই চরম দুর্গতির সীমায় নিপতিত হইতেছি, “একাঁকাঁরে,র রঙ্গচিত্রে 
তাহারই দোষ গুণ বড় স্থন্দররূপে চিত্রিত |". একাকার, উপদেশমূলক অথচ 
আঁকর্ষক-_- উহা! দেখিতে দেখিতে মুখ প্রফুল ও হান্যময় হয্ব, অথচ ভ।বিতে 
গেলে অশ্রু অনিবাধ হয়। হাশ্যামোদের ভিতর অশ্রুর এমন অন্তঃশীল। 
গতিকে কোথায় দেখিয়াছ বল দেখি? আমোদের সঙ্গে এমন 
অন্তস্তলম্পর্শী শিক্ষা__ বল দেখি, কোথায় কবে পাইয়া থাক ?”৪৯ 

“কিন্ত এঅন্রশীলন ও পুরোহিত" পরের মন্তব্য-_ এরূপে অভিনয় 
তখিণা বে বাঙ্গালীব চৈতন্য হইবে, প্রহমনকর্ত(র যদি এপ মনে থাকে তবে 
তাহা ভুল। চিরপদানত চাকুরে বাঙ্াপী প্রতাহ আপীষে বসিয়া হয়তো 
এবপ অভিণয় দেখিতেছেন। গ্রন্থকার কি সেই অসাড প্রাণে চৈতন্য 
জন্মাইতে পারিবেন? তবে আমাদের সঙ্জকলঙ্ক অকীত্িগুলি লিপিবদ্ধ 
হইয়া থাকা আঁবশ্য ক।7৫০ 
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অমৃতলালের “বৌমা” নামক “সামাজিক নক্স1টি প্রকাশিত ং, ১৩০৩ সালে। 
দুই অঙ্কের প্রহসন । প্রথম অঙ্কে ছয়টি ও দ্বিতীয় অন্কে চাবটি গভাঙ্ক । গোড়াঁয় 
প্রস্তাবনা” ও শেষে উপসংহার, | গান আছে দশটি | পুষ্টা সংখ্যা ১৭০। 

এই প্রহসনে অমৃতলালের ব্যঙ্গের লক্ষ্য নভেল-পড়া বোমান্স বাতিক গ্রস্ত 
বধু, শিক্ষা প্রপ্তা পুরুষভাবাপন্না স্রীলৌক, স্ত্ণ ্বামী, ভণ্ড সংস্কারক ও আতি- 
শযাছুষ্ট ব্রাহ্ম । 

গৃহধর্ম বিসঙ্গন দিয়া যাহারা নভেলী প্রণয়েব কুইপে সগ্ন তাহাদের সতক 
করিবার জন্য কিশোরীর চরিত্র পরিকল্িত "বং অতিশয়িত। সে * জেকে সদা 


শী 


৪৯ অনুসন্ধীন-_- ১২ই মাঘ ১৩০১ 
৫০ অনুশীলন ও পুরোহিত-_ জোষ্ঠ ১৩*২ 
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উপন্যাস অথবা কাবোর নায়িকা মনে করে। কখনো সে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
সরোজিনী, কখনো! শেক্সপীয়রের ওফেলিয়।, কখনো মধূস্থদনের প্রমীলা, কখনো 
বঙ্কিমচন্জরের উপন্থাঁসের বিভিন্ন নায়িকা, আবার কখনো বা হেমচন্দ্রের 'ভারত- 
লনা”! নায়িকাদের সম্পর্কে তাহার মতবাদও বিচিত্র । নিজের কিশোরী নামটি 
বদলাইয়া সে রাখিয়াছে “উলাঙ্গিনী” ( উলের মত অঙ্গিনী )1১ 

অমুতলালের “নিম।ইচাদ? নামক নক্শাঁটিতে (১০৮৯) অনিলকুমারীর উতৎ্কট 
রোমান্সপ্রিয়তার মধো কিশোরী চরিত্রের পূর্বদ্প লক্ষ্যগোচর হয়। নিমাইকে 
সে বলে-_ 

“যদি কুন্দ না আস্ত, নগেন্দ্ের তা" প্রতি ভালবাসা না হ'ত, তবে স্্ষমুখীর 

পতি-প্রেমে কার কি এসে যেত? নগেন্দ্রের সোন।র সংসার না ছারখার 

করে দিতে পালে বন্ধিমবাবুর কি উপায় হত, আর পাঠক-পাঠিকারাই বা 

কি স্থথ ভোগ করত? প্রতাপের প্রতি শৈলের আসক্তি না হ'লে সে 

ভট্রাচাের ব্রাঙ্মণীর জন্য কার প্রাণ কাদত ?” 

কিশোরীর স্বামী বাবুরাম আর একটি ভ্রান্তবুদ্ধি “সংস্কারক ভারত-সম্তান?। 
আসামে কুলী রমণীদের ছুর্দশা, হিন্দুদের বিষম কন্যা দীয়, ছুভিক্ষ, বিধবাদের ক্লেশ, 
বন্ধে প্লেগ, চ্যারিটেবল সোসাইটি প্রভৃতি সর্ববিষয়েই তাহার সমান উদ্বেগ ও 
উৎসাহ ।৫১ক 'র্যাডিক্যাল ইম্পিরিট ও “নোবল আযাসপিরেশন১লইয়া! সে 
দেশের 'মঙ্গল” কবে_- রাজনীতির পঠশাপায় গিয়া “পোলিটিক্যাল ট্রেনিং, 
লয়। বাহিরে মে “ভারত-মাঁতা'র জন্য প্রাণ বিসজন দেয়, কিন্তু ঘরে স্ত্রীর 
চায়ের একটু বিলম্ব হইলে আঁপন ম।তাঁকে শাস।ইতে তাহার কুণ্া হয় না! 

পুরুষৌচিত শিক্ষ।প্রাপ্তা হিডিম্বার ক্রিয়াকলাপে অতি স্বাধীন স্ত্রীলোকের 
প্রতি অমৃতলালের স্বভাবস্থলভ বিদ্রপ পুনরায় বধিত হইয়।ছে। হিড়িস্বা 


১ শেরিডানের 'দি রাইভাল্স্ট (১৭৭৫ ) প্রহসনের নভেল-পাগল লিডিয়া লাঙ্গুয়িশ সম্ভবত 
এই জাতীয় চবিত্রের উৎস। জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 'এমন কর্ম আর করবে! না" (১৮৭৭) 
প্রহসনের হেমাঙ্গিনার ছায়। উলাঙ্গিনীতে এবং উলাঙ্গিনীর প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায়শ্চিত্ত 
(১৯০২) প্রহসনের রোমান্সরোগগ্রস্ত ইন্দুমতীতে লক্ষিত হয়। 

৫১ক বাবুরাম চরিত্রে অমৃতলালের “নিমাইচাদ' চরিত্রের ছায়। স্পষ্ট । নিমাইয়ের মনেও সম্পাদকের 
ভাবনা, ভারতের ভাবনা, রাস্ত।র ভাবনা, নর্দামার ভাবন।, পচাঁপুকুরের ভীবন1, ট্যাক্সের 
ভাবনা, রেলওয়ের ভাবনা, রঙ্গালয়ের ভাবনা, জর্মনি, প্রুপিয়া, নিউইয়কের ভাবনা । 
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“হিন্দুদের পৃজা"য় বকশিস দেয় না, কিন্তু 'ইদে" দেয় ।৭২ জুতা ছি*ড়িলে স্বামীকে 
জিজ্ঞাসা করে নে জুতা চিবায় কি না! স্বামীর মুখের মাপে জুতার মাপ স্থির 
করে !«৩ স্বামী “মাইরি' বলিলে অশ্লীলতার দায়ে তাহাকে কান মলিতে বাধ্য 
করে। স্বামীরা স্ত্রীকে মায়ের অধিক মান্ত' করিবে, ইহাই সভ্যতা এবং 
কিশোরী প্রভৃতিকে সে এই সভ্যতাই শিক্ষা দেয়! 

হিড়িম্বার স্বামী বাঁমাদাসকে একটি প্রচ্ছন্ন হাস্তরপসিক বলিয়া মনে হয়। 
হিড়িম্বা যতই তাহ।কে শ্রেষাঘ(ত করে, সে ততই হাঁসির ছলনায় আজ্মরক্ষার 
চেষ্টা করে__ মনে হয় দ্রৈণতা তাহার আত্মরক্ষার বর্ম মাত্র। বাবুবামের 
স্তণতায় তাহার প্রতি দ্বণা হয়, কিন্তু, বামাদাসের ক্ষেত্রে কিছুটা সহ[শভূতি 
দেখা দেয়। বামাদাসের কথায় মাঝে মাঝে বুদ্ধিদীপ্ত হাশ্তচ্ছট1 লক্ষ্যগে।চর 
হয়। যেমন, হিড়িশ্বাকে সে বলিতেছে-__ 

আমি কে-- তুমি ছাঁড়। আমি কে? তোমা বলেই আমি সম্প্রদায়ের 

ভিতর কানা তুলে দিয়ে বীবরস প্রবেশ করিয়েছি ।""* পঞ্চাশের পাঁচ 

তুলে শিলে যেমন শূন্যটির কোন মৃপ্য থকে না, তেমনি হিড়িস্বা, তুমি 

যদি অধমকে ত্যাগ কর, তা হলে আমি একটি শুন্যেব মত পড়ে থাকব, 
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বাবুবামের মতিমামা তিনকড়িমামারই নামাস্থব। প্রহসণকার মতিলালের 
মধোই আক্মপ্রকাশ কবিয়াছেন । ব্রাঙ্গধর্ধের গতি ও রামমোহন, দেবেজ্দ্রনাথ, 
কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাঙ্গনায়কদের পতি তাহার গভীর অদ্ধা ও পরব্তাকালের 
ব্রহ্মদেব ভণ্ডামি ও আতিশযোর পুতি তাহাব তীত্র বির এই প্রহসনে 
অত্যান্ত স্পষ্টভাঁষায় বাক্ত হইয়াছে । তাহাদের 'ভ্রাতী-ভগ্রী” সম্পর্ক লইয়াও 
কিছু কট।ক্ষ আছে ।৫৪ 

'বৌমা"য় অমিজ্রাক্ষর ছন্দের 9 বঙ্ষিমচন্দ্রের ভাষার রঙ্গপূর্ণ অন্গকরণ 


*২ এইদিক দিয়া হিডিম্বা দীনবন্ধু ঘটিবাঁম ডেপুটিকেও ছাঁড়াইযা গিযাছে। ঘটিব।ম বলিয়।হিল, 
'আমি ব্রাহ্ম বটে কিন্তু হিন্দুদের মন রক্গার জন্য ঠাকুব দেখতে '%.স ঝনাৎ করে টাঁক1 ফেল 
দিয়ে প্রণাম করি-_, 

৫৩ হিডিম্বা যখন বলে, “তোমার পায়ে এত জুতো ছেড়ে কেন? চিবও নাকি? তখন বামাদাস 
বলে, শহডিস্বা, ডিযার ! স্ুকচিসম্পন্ন প্রেম-আনীপ তমা ছাডা আব কেউ করতে পারে না। 

৫৪ বামাদান সম্পর্কে কিশোরী বলিতেছে_- 
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আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি নীতিগত কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে “কড়ি ও 
কোমলে'র “চুম্বন” ও “বিবসনা' কবিতাদ্ধয়ের ব্যঙ্গান্কৃতিতে ৷ “তপত কচুবী 
ঘিয়েতে ভাজে? গানটি “ভান্সিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র "গহন কুহমকুগ্ত-মাঝে" 
গানের প্যারডি । 

ঝি, মুসলমান চাপরাশি, পুলিশ কনস্টেবল প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্রগুলির 
ভাষায় প্রহসনকারের অভ্যন্ত দক্ষতা লক্ষিত হয়। গানগুলিতে তাহার 
ব্যঙ্গপ্রবণ মনোভাব স্থপবিস্ফুট | 

১৩০৩ সালের ১১ই পৌষ (২৫. ১২. ১৮৯৬) স্টার থিয়েটারে «বৌমা, 
গ্রথম অভিনীত হয়। অভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং অভিনয় চলাকালীন 
প্রহসনের “দ্বিতীয় সংস্করণ ঘন্তস্থ' হইয়াছিল। অভিনয়ের দিন “স্টেটুসম্যান? 
“বৌমা” সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন__ 
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অভিনয় দেখিবার পর 'ইপ্ডিয়ান ডেলি নিউজ" স্টার থিয়েটার ও “বৌমা, 
সম্পর্কে লেখেন__ 

“002 ঢা985 10181060015 0065806 ৪5 81050108115 11101011- 

09050. 210 06900180650 ড10]) €91191)05 8150 £105215 8170. 
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“বামাদাসবাবু দেখলেই বলেন, "ও পুটি, 
তোকে করবই সভা, 
ভগ্রী-ভগ্রী তোর চোখ ছুটি ।”” 
যে সকল মহিলারা সম্প্রদায়ভুক্ত হয় নাই, বামাদ।সের মতে তাহারা “সম্পূর্ণ ভগিনী” নহে, 
*অর্ধভগিনী" ! ১৮৭২ সনে জ্ঞোতিবিক্রনাথ ব্রাঙ্গদের আতিশয্যকে বাঙ্গ করিয়/ছিলেন, 
“কিঞ্চিৎ জলযোগে' । ইহাতে তৎকালীন 'ধর্মতত্ব' পত্রিকা (১৬ই আশ্বিন ১৭৯৪ শক) ঠাহার 
“নীচত। ও বিকৃত স্বভাবের সমালো চন! করিয়] মন্তব্য করিয়াছিলেন-__ "অবশেষে ব্রাহ্মদমাজের 
কপালে কি এই হইল ?' পঁচিশ বংসর পরেও একশ্রেণীর ত্রাঙ্দের মধ্যে সেই আতিশয্যদোষ 
অসুতলাল লক্ষ্য করিয়াছিলেন । 
€$ক্‌ 0005 91506317091) : 2512, 1896 
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মহেন্ত্রনাথ বিদ্ভানিধি “বৌমাঁ”র যে স্দীর্ঘ সমালে।চনা করিয়।ছিলেন তাহা 
পরবর্তীকালে তাহার “সন্দ্ত সংগ্রহ নামক সংকলনের অন্তভুক্তি হয়। 
সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধাত হইল-_ 
“্টীর থিয়েটারে মহাসমারেহে “বৌমা” নামক একখানি নৃতন সামাজিক 
নক্মার অভিনয় হইতেছে । নক্মাকার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতল[ল বন্থ। বস্থজ 
মহাশয় নঝ্মা আকিতে পিদ্ধহস্ত | রঙ্গাহিত্যের এই অংশ এখন তিনিই 
রাখিয়।ছেন। তিনিই এখন এই অংশের অধিনায়ক | অন্যান্য বঙ্গালয়ে যে 
সকল রঙ্গদার নক্সা অভিনীত হয়, তাহ অমুতলালেরই আংশিক অনুকরণ, 
_- "চাহ, সই গ্রন্থের বিকৃত সংস্করণ, কিংবা তাহ1রই অমৃতময়ী উক্তির 
ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র । সৃতরাঁং কালে অমৃতলালেরই জয় জয়কার হইবে, 
__ রঙ্গসাহিত্যের এই অংশে তিনি অমর হইবেন । 
নক্সায় আখ্যায়িকার অংশ খুব কম থাকে । যখন যে চিত্রটির 
অবতারণা করা হয়, তখন সেইটিই একটি স্বতস্ব আখায়িকা। অথচ 
সমগ্র গ্রন্থের সহিতও সেই চিত্রটির স্থতার টাঁন থাকে ।... চুল টানিলেই 
মাথা আসে । তুখোড় খেলোয়াড় অমুতলাল, এক বৌমার চুলের মুঠী 
ধরিয়া সমাজের অনেকগুলি জীবকে নাচাইয়ীছেন |... বড় হুঃখ, এ ছবি 
দেখিয়াও আবার লোকে হো হো করিয়া হাসে !1-'. এই চিত্র সর্বত্র 
অতিরঞ্জিত নহে, ইহা! ভাড়ের তামাঁসা নহে। ইহাতে শিক্ষা দীক্ষা ও 
তিতিক্ষার অনেক জিনিস আছে। ইহা নব্য বঙ্গের হৃদয়ের ইতিহাস, 
সাহেবপুচ্ছধারী বিরৃতমস্তিষ বাঙ্গালী নরনারীর মানসিক তত্ব, আর 
ভণ্ড সমাজসংস্কারক “অবলাবাদ্ববরূপী” একটি অদ্ভূত জীবের নিখুত 
“ফটো” ।.-" রঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গনমাজ অমৃতলাল বস্থর নিকট অনেক আশ! 
রাখে । তিনি এখন লোকশিক্ষকের পদে আসীন ।.-. একাধারে লোককে 
আমোদ দিতে দিতে শিক্ষা দেওয়া আর কাহারও পক্ষে তেমন সহজপাধ্য 
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নহে।... স্থ্দক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী দ্বারা বৌমার অভিনয় হইয়! 
থাকে ।.." সাজসজ্জা দৃশ্যপটাদি অতি পরিপাঁটা |... আমরা শুনিয়! সখী 
হইলাম, ইতিমধ্যেই এই গ্রস্থের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্স্থ হইয়াছে ।৮*« 


১৪ 


গ্রাম্য বিভ্রাট” (“সামাজিক নক্সা”) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। ছুই 
অঙ্কের প্রহসন । প্রথম অঙ্কে সাতটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে চারিটি দৃশ্য । অঙ্কারস্তের 
পূর্বে “স্চনা” ও প্রহসনের শেষে “পট-পরিবতন”। গান আছে পনেরটি । পৃষ্টা 
সংখ্যা ১১৬। প্রহ্সনটি 'দীঘাপতি-অধিপতি প্রমদানাথ রায়'কে উতসর্গীকৃত। 
প্রমদানাথের “ম্সেহ-প্রণোদিত প্রশংসাবাদে উত্তেজিত হইয়াই” অমুতলাল 
“কিঞিদিধিক সপ্তাহকালের মধ্যে এই ক্ষুদ্র নাটকখানির কল্পনা ও রচনা সমাধা 
করিতে সমর্থ' হইয়াছিলেন । 

প্রহসনটিতে লেখকের একটি “নিবেদন” আছে । তাহা হইতে জানা যাঁয়, 
“অভিনয়-সন্দর্শনে বঞ্চিত অথচ পুস্তকপাঠে অন্থর।গী" ব্যক্তিদের জন্য অভিনয় 
কালে পব্িতান্ত “অনেক বিষয়” “পুস্তকে নিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং এরূপ 
বিষয় * তারকা চিহ্িত করিয়া দেওয়া গেল? |. 

গ্রামে মিউনিসিপা।লিটি প্রবর্তনের জুচণনায় কয়েকটি শিক্ষিত গ্রামব।সীর 
মন হইতে গ্রামকল্যাণের চিন্তা দূর হইয়া কমিশনার হইবার জন্য তাহাদের 
ব্যক্তিগত লোভ ও জেদ গ্রামের নিকুপদ্রব শান্তি কিভাবে বিনষ্ট করিয়া দিল 
এ প্রহ্সনে তাহারই বাস্তব চিত্র অস্কিত। গোপাল, সত্য, উপেন, বিজয় প্রভৃতি 
শিক্ষিত গ্রমা যুবকের মতে স্থানীয় স্বায়্তশ।সনের অর্দ আপনা আপনি 
আপনাদের শ।সন।” ইহাদের যুক্তিতে বিভ্রান্ত গ্রামের প্রাচীন অধ্যপক 
রমাঁনাথ স্মতিরত্বের উক্তি নাটাকারের মনোভাব প্রকাশক । প্রহসনের মূল 
বক্তবাও বিজয় ও স্মৃতিরত্বের কথোপকথনে ব্যক্ত হইয় [ছে 

“বিজয় ।-..এর ভিতর সব ভয়ঙ্কৰ কথা! গাঢ় পলিটিক্স !_-ইলেকসন, 

পোপিং, ভোটিং! এ আপনাদের বিশেষ মঙ্গলের জন্য হয়েছে, এ সব 
আপনার বুঝতে পারবেন না। 


৫৫ 'সন্নর্ভ সংগ্রহ'_-মহেক্্রনাপ বিগ্ভানিধি (বৈশাগ ১৩৭৫)। প্রহসনটির কোথাও কোথাও অসুতলাল 
[%011615-এর 1,65 772016%585 1২01০185 হইতে কৌতুকস্থা্টি ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন । 
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স্বৃতি। এ খুব চমৎকার বটে! যাদের মঙ্গল হবে, তারা তার কিছুই 
বুঝবেনা, এমন অবোঁধগমা মঙ্গল নিয়ে আমরা কর্বো কি? 
বিজয় । এতে যদি আমর] ইচ্ছা! করি, আপনাকেই মিউনিসিপ্যাল কমিশনার 
এমন কি চেয়ারম্যান পরম্ত করে দিতে পারি। 
স্থৃতি। ওহো! হো হে! সেই ভোটের পালা ।...আমাদের এ গ্রামটির ভিতর 
ঈশ্বরেচ্ছায় আজ পর্যস্ত পরস্পরে বেশ মিল-জুল আছে, সথ করে 
ঝগড়। বিসম্বাদের বীজ এনে কেন গ্রামখানিকে ছাঁরেখারে দেবে 1, 
কমিশনার ইলেকশনের ব্যাপার লইয়া গ্রাম্য যুবকদের তর্ক ও কলহ কয়েকটি 
দৃশ্তে বাস্তবতা মণ্ডিত রূপ লাভ করিয়াছে । “ছন্দে মাতনম্‌? প্রহসনের (১৯২৬ ) 
বীজ এখানেই পাই । 
পূর্ববর্তী “বৌমা” প্রহসনে যে “পলিটিক্যাল পাঠশালা"র ইঙ্গিত আছে, 
এখানে তাহার পূর্ণাঙ্গ ব্যঙ্গচিত্র দেখিতে পাই । গুরু মহাশয়ের “পোলিটিকাল 
নামতা” ও "পোলিটিক্যাল চাণক্যঙ্পোকে'র অন্তনিহিত বিদ্রপ মর্মভেদী | 
“পোলিটিক্যাল থিয়লজি' শিক্ষাদীতা ইংরেজ পোলিটিক্যাল মাষ্টারের 31874 
4৯6 06 9919910106”-শিক্ষণও উল্লেখযোগ্য ! সাহেবদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়। 
গুরুমহাঁশয়ের “কলিষুগে গৌবাঙ্গই দেবতা” এই গ্লি৯ প্রয়োগ সার্থক | 
মছ্যপ মাঁণিক একটি আঁপাতলঘু চবিত্র । তাঁহার অসংলগ্ন মদমত্ত উক্তির 
মধো অনেক সারগর্ভ কথা আছে। চারটি দৃশ্যে কেবলমাত্র কয়েকটি নারী- 
চরিত্রের অবতারণা ও উক্তি প্রত্যুক্তি আছে । তন্মধ্যে তিনটি দৃশ্টের সহিত 
প্রহসনের মূল সমস্তার কোন যোগ নাই, তবে গ্রামের নারীজীবনে তিনটি দিক 
এই দৃশ্তাত্রয়ে ব্যক্ত হইয়াছে । আর একটি দৃশ্যে মিউনিসিপাালিটির হাওয়া 
নারীচিত্তে কিরূপ প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করিয়াছে তাহা বণিত হইয়াছে ।*৬ 
গ্রাম্য বিভ্রাটে” অমৃতলালের পরবর্তী “অবতার? (১৯০১) প্রহসনেরও বীজ 
লক্ষ্যগোচবর হয়| 
গ্রাম্য লোকেদের উচ্চ।রণ-বিকৃতি অনেক স্থলে হাশ্তিরস ত্যষ্ট করিয়াছে। 





₹৬ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তুবঝ করিয়াছেন__ “নারীর গালাগালিৰ ভাষা ব্যবহা" সম্পর্কে 
অমৃতলাল দীনবন্ধু মিত্রের সমকক্ষ***' । (“বাংলা নাট্যঞ।।হত্যের ইতিহাস” পূ ৪২৩) 

৫৭ 'ওরে গ্রোউর গোউব বোল ।**" 
বাগবাজারে বান ডেকেছে বছিনাথে বিষম গোঁল।' 


১৮ ২৭৩ 


যেমন, শ্রটকি রতন ( স্থৃতিরত্ব ), সাঁবেনেস্‌ পিচকিরি (সাব ইনম্পেক্টর ), নেপ 
ঠন্‌ ঠন্‌ গবানর ( লেফটেনান্ট গভনর ), কামিনীর ষড় ( কমিশনার ) প্রভৃতি । 

বিকৃত উচ্চারণের দ্বারা কৌতৃকন্থষ্টি বঙ্ধিমচন্দ্রও 'লোকরহস্ত” এবং “মুচিবাম 
গুড়'-এ কবিয়াছেন। যেমন ডিমরালাইজ-_ ধেমোরাজা, ফোর্টিনথ সেঞ্চুবী__ 
ফুটন্ত হন্দরী, পলিশড. সৌসাইটি-_ পালিশ ষষ্ঠী, লোৌচনচঞ্চলা-_ লুচি চিনি 
ছোল৷ ইত্যারদি। স্ৃতিবত্বের পৈতা ও টিকির প্রতি কটাক্ষ কবিয়া পরাঁণের 
“আপনার মতন তো! আমাব গলায় দি মাথায় ল্যাজ নেই”**. ইত্যাদি উক্তিও 
হান্তোদ্রেক করে। 

এই প্রহসনে অমুতলাঁলেব বিদ্রপেব লক্ষ্য সেই সব স্বার্থপর অপদার্থ 
বাক্সর্ব্ব গ্রাম্য যুবকগণ যাহাঁবা স্বায়ত্শীসনেব নামে নির্বাচন-ছ্বন্দে অবতীর্ণ 
হয় অথচ গ্রামকল্যাণের চিন্তা যাহাদেব মন হইতে সম্পূর্ণ নির্বাসিত। স্চনার 
গানটিতে এই বিদ্ধপ স্থপবিস্ফুট | 

স্টার থিয়েটারে ১৮৯৮ সনেব ১লা জাহুয়বী (১৮ই পৌষ, ১৩০৪) এগ্রাম্য 
বিভ্রাট” প্রথম অভিনীত হয়।* অমৃতলাল এই প্রহসনে কোন্‌ ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইতেন তাহা নাঁট্যসংক্রাস্ত কোনও গ্রন্থ হইতে জানা যায় না। তবে তাহার 
অতিনয়ে যে দর্শকরা অত্যন্ত আনন্দোতফুল্ল হইতেন তাহা স্টেটুসম্যানের 
অভিনয়-সমালোচনা হইতে জানা যাষ। শ্রীযুক্ত সৌরীন্ত্রমোহন.. মুখোপাধ্যায 
একটি প্রবন্ধে উল্লেখ কবিয়াছেন যে, অমৃতলাল বমানাথ স্থৃতিবত্বের ভূমিকাষ 
অবতীর্ণ হইতেন ।* নই জালয়ারী দ্বিতীয় অভিনয় হয়। 

৮ই জানুয়ারী স্টেটুসম্যানের বিবরণ হইতে দর্শকদের আগ্রহ সম্পর্কে জনা 
যায় 

”[71)2 010191166015 0৮117610006 1089৮ 0090111)76 1186 

[510%1060. 220৭. 56801105 ৪:000200100 08. 01010. 

গ্রাম্য বিভ্রাটেব এই জনপ্রিয়তা ক্রমশ বধিত হয়। ২১এ জানয়ারী 
স্টেটউসম্যান সমালোচনাপ্রসঙ্গে লেখেন_ 


* ঘোলাক।মারেব ভূমিকায় দানীবাবু অবতীর্ণ হইতেন। তাহীর অভিনয দেখিয়া অনৃতলাল 
গিরিশচন্্রকে বলিযাছিলেন-- “অর্ধেন্দুর পরে ওৰ মত কমিক পাট করবার লোক ষ্টেজে 
নেই ।' (বজরঙগমঞ্চ ও দানীবাবু-_ হেমেন্্নাথ দাশগুপ্ত, পৃ ৪৫) 

৫৮ সচিত্র শিশির'__ বৈশাখ ১৩৬৪ দ্রুবা 


২৭৪ 


“4৯7 05216197106 110056 2:5561010160 ৪6 07০ 9091: 707690:2 
1990 ১০17৫95% 00 10033 7380090 41001010919] 3055 
[০৮ [01602  210010190  001717)0 91015000২01] 
১1:০001)65,770710€ 00)০0০6 06 6065 0195 15 0০ 7001008% ৮111956 
1105, 25105019115 11) 00121720610) ৮/101) 2£1090025 £0£ 1,008] 
১০16-050৬ 51101702170, 10102 01090001017 15 51105012115 6০০ 00100 
01621751521)955 200 601] 0: 10000001905 51009010105, [015 0৫ & 
5/60010% 0108180661, 17006 710) 11801901065 0096 96010 &. 
০919109] 2৬ €1011755 2180610911)1061)0 20906 0556101590০ 0৬ 
00০ 10900 ৪100 00706111050. 19105110617 01090 £:০265 7৬]. 13096 
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ইপ্ডিয়ান ডেলি নিউজ'-এর বিবরণ হইতে জানা যাঁয়-_ 

“* 01272756732010726, 00০ 1360506 191:01081 01094001017 0: 
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5101]] 900 51902 ড/1)101) /০]] 001201926 17৬০9012015 ড101) 
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৫ 


১৮৭৯ সনে কলিক।তা কর্পোরেশনের আটাশ জন কমিশনারের পদত্যাগের 


ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া অমুতলাল “সাবাস আটাশ' (নক্সা) রচনা করেন। 


ছুই অঙ্কের প্রহসন । প্রথম অস্কে পাচটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে সাতটি দৃশ্য | ইহা ভিন্ন 
গোড়ায় ন্থিচনা” ও শেষে পট-পরিবতন”। গান আছে ণগারটি। পৃষ্টা 


সংখ্যা ৬৫। 


কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত হিন্দু কমিশনরদের সংখ্যা হ্বাস কবিবার 


€৯ 1176 [10019110911 13০45 : 11, 1. 1898 


২৭৫ 


উদ্দেশ্টে বাংলার তৎকালীন লেঃ গভর্ণর স্তর আলেকজাগার ম্যাকেঞ্ী একটি 
নৃতন বিল উপস্থাপিত করিলে ১৮৯৯ সনেব ১ল] সেপ্টেম্বর আটাশ জন 
কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করেন। “হিন্দু পেট্রিয়ট” ব্যতীত সকল দেশীয় 
সংবাদপত্র পদত্যাঁগকারী কমিশনাবদেব অভিনন্দিত করেন ।৬০ ম্যাকেঞ্ী বিল 
ও কমিশনারদের পদত্যাগ দেশেব মধ্যে প্রবল আলোডন স্থষ্টি করিল। 
স্বরেন্্রনাথ নানাভাবে কাউন্সিলে বিলের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। 
“কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল" সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সংশোধিত হইলে উক্ত 
বিলেব প্রা বাদে ২২এ সেপ্টেম্বৰ টাউন হলে সভা হয়।৬১ বাজ বিনষকষ্ণ 
দেবেব সভাপতিত্বে এই সভাষ কমিশনারদের পদত্যাগ অনুমোদিত হয়। 
পবদিনই অর্থাৎ ২৩এ সেপ্টেম্বর অমৃতলাল “সাবাস আটাশ" স্টার থিয়েটারে 
মঞ্চস্থ করিয] পদত্যাগকারী কমিশনাবদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ২৭এ 
সেপ্টেম্বর কাউন্সিলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্থবেন্রনাথ এ অভিনযের উল্লেখ কবেন ।৬২ 
পদ্ত্যাগকারী কমিশনাবদের অন্যতম স্যর দ্েবপ্রসাদ সর্বাধিকাবী লেখেন, 
“বূসরাঁজ অমৃতলাল বসু তাহাব “সাবাস আটাশ' প্রহসনে এই পদত্যাগ 
ব্যাপাব ব্ঙ্গ-নাট্যসাহিত্যে চিবন্মবণীষ করিয়া রাখিযাঁছেন।৮৬৩ 


৬* অমুতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয মন্তব্-_ [105  ৪০6101) (2106) 65 01৩ 
(0070101551017615 11) 12516171776 07617 00951651025 190 08721161117 0175 81717915 
০ 81010751) 1016 11৮ [07019 (5.9,1899) এবেঙ্গলী' 40176 ৪0100010180 [008] 
561£-00৮610072027706 11) 08105069 এই শিবোনামে সম্পাদকীয় রচনা করিয়। 
কমিশনাবদের পদত্যাগ যুক্তিযুক্ত বলিযা মন্তবা কবেন। “হিন্দু পেট্রিযফট সম্পকে 'অনুমন্ধান' 
পত্র লিখিয়াছেন_-“এই সঙ্কট সমন্তার সময, জানিনা কোশ নিগুঢ উদ্দেহ্ঠসাধনের 
বশবরতাঁ হইযা ভাবতের জমিদাব সভাব মুখপত্র নামে আখ্যাত হিন্দু পেট্রিফট বিলের সমর্থন 
কবিতে বসিযাছেন।” (২৩ভাদ্র ১৩*৬) 

৬১ ০ আআ 200 50001 0০955 £৪0/611106 00115 006601106 160165217660 006 
ড/০210)) 0136 001006১2720. 1170665111527706 01 006 0০৬ € 01765 10360685166 : 
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৬২ 7075 96762165 * 30 9 1899 দ্রষ্টব্য 

৬৩ 'ম্মতিরেখা” দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, পৃ ১৫৪ 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'ম্যাঞ্চেষ্টার গাডিযান' সময থাকিতে লর্ড কার্জনকে প্রস্তাবিত মিউনিসি- 
পযাল বিল সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেন--[1)৩ 16৭10098010 2 500৫5 0৫ 29 700101- 
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২ধ৬ 


১ল] সেপ্টেম্বর কমিশনারগণ পদত্যাগ করেন এবং ২৩এ সেপ্টেম্বর “সাবাস 
আটাশ? অভিনীত হয়। মাত্র ২২ দিনের মধ্যে অমৃতলালকে রচনা ও অভিনয়- 
শিক্ষাদান সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। প্রহসনটিতে আন্মপূর্ধিক কোঁন কাহিনী 
নাই, সম্ভবতঃ তাহার সুযোগও ছিল না। কমিশনীরদের পদত্যাগ অন্দরে- 
বাহিরে কিরূপ প্রতিক্রিয়] স্থষ্টি করিয়াছে তাহা! কয়েকটি চরিত্রের উক্তিতে বান্ত 
হইয়াছে । কমিশনারদের দ্বিধা ও সঙ্কল্প তাহাঁদের বাস্তবতাপূর্ণ কথোপকথনে 
প্রকাঁশিত। সহরতলির কমিশনার ভবানীর স্বার্থপরতা ও আক্মকেন্দ্রিকতা 
প্রহসনকারের বিদ্ধপে বিদ্ধ হইয়ীছে। ভবানীর প্ররোচনায় পদত্যাগ প্রত্যাহারে 
বাধ্য রসময়ের চিত্তদৌর্বল্য ও বিবেক-দংশন সথ-অভিব্যক্ত। হান্তবস স্থষ্টির জন্য 
বালিকা -বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা] হইলে ও সেখানে অনঙ্গমঞ্ডরী ও হেমন্তের সংলাপে 
পদত্যাগকারী কমিশনারদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। উকীল বটকুষ্ণের 
অন্ুপ্রীস-বন্কৃত ইংরেজীর ছু'চোবাজী” ও বিচিত্র বাংলা এবং “লেভীস্কূলের” পণ্ডিত 
অনক্ষরানন্দ শব্খধ্যোমের “শব্দ-সন্নাস” বেশ কৌতুকপ্রদ | রাজা বিনয়কুষ্ণকে 
লক্ষ্য কবিয়া রাজ! বিজয়কুষ্ণের চরিত্রটি পরিকল্পিত। রাজার উক্তি সংযত ও 
গান্তীর্যপূর্ণ। কমিশনারদের উক্তিতে আত্মসম্মান ও আন্মপ্রত্যয় সুপরিস্ফুট | 
গানগুলি প্রহসনকারের অনেক বক্তব্য স্পষ্ট করিত দিয়াছে । কয়েকটি গানে 
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ও ল।ইসেন্সের প্রতি কটাক্ষ, কমিশনারদের কার্যকলাপের 
প্রতি ইঙ্গিত,পদতাগ-প্রত্যাহারকারী কমিশনারকে ধিক ও পদত্যাগী আটাঁশ 
জন কমিশনারের প্রশস্তি ব্যক্ত হইয়াছে। পদত্যা গপত্র-প্রত্যাহারকরী কমি- 
শনারের কাজকে অমৃতলাল বিম্লি-ঝির মুখ দিয়া ষাঁড়ের ক ' বলাইয়া 
বিদ্রপ করিয়াছেন। 

অমৃতলাল 'নসীপুর রাঁজকুলভূষণ” মহারাজা রণজিৎ সিংহকে “সাবা আটাশ' 
উৎসর্গ করেন। কলিকাতা মিউনিসিপা।ল আইন সংশোধনের জন্য ক।উদ্সিলে 
রণজিৎ সিংহ যে-সংসাহস, স্থবিবেচনা ও সদাশয়তা? প্রদর্শন করেন তাহাতে 
অমৃতলাল মুগ্ধ হইয়াছিলেন ।*৪ 
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৬৪ রণজিৎ সিংহ সম্পর্কে (ইনি একজন মনোনীত সদস্য ) ২৩এ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ 'বেঙ্গলী'ও 


২৭৭ 


১৮৯৯ সনের ২৩এ সেপ্টেম্বর “সাবাস আটাঁশ' স্টার থিয়েটারে প্রথম 


অভিনীত হয়। এ দিন অমৃতবাজারে অমৃতলাল যে অভিনয়-বিজ্ঞাপন প্রকাশ 
করেন তাহাতে "878৬০ [ 28 1'* সম্পর্কে বলা হয় */ 1,০০8] ঢ19515 1181) 
+4৯0001০8] 91056018 এবং 50206 106৬7 1010510 200. 100৬6] 091)02 


216 10000000110 01115 01600 0160০. 


এই প্রহসনে অমৃতলাল কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নাই। “সাবাস 


আটাশের? অভিনয় দেখিয়া! “ইত্ডিয়ান ডেলি নিউজ” যে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন 
তাহা এই-_ 
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১৬ নি 


সমপাময়িক ঘটনাভিত্তিক প্রহসন “সাবাস আটাশ" রচনা করিয়া কয়েক মাসের 
মধ্যেই অমৃতলাল তাহার বিশুদ্ধ প্রহসন 'কপণের ধন; রচনা করিলেন । প্রথম 
₹স্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০* সনে | ছুই অঙ্কের প্রহসন । প্রতি অঙ্কেই চারটি 


৬৫ 


মন্তব্য করেন--[0€ 2802 15 90117 50100278 521৬106 1 0765 70০]]121 
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70176 51097661 (7০ 10. 1899 ) লেখেন “091181028 (55 2:179616 10127096151 
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দ্বি. স. ১৯*৩। আখ্যাপত্রে গ্রগ্থটকে প্রমোদ প্রহসন (4১ 15101091 501069%") 
বলা হইয়ছে এবং ইংরেজী নাম দেওয়। হইয়াছে *70175 2/115605 14115৬75 | অমৃতলালের 
স্বভাবগত অনুপ্রাস প্রয়োগপটুতা ইংরেজী নামেও লক্ষ্যগে।চর হয়। প্রহসনটি কুমার মন্মথন।থ 
মিত্রকে উৎস্গীকৃত। উৎসর্গপত্র হইতে জন! যায় যে, স্টার নাট্য সম্প্রদায় গঠিত হইয়াই প্রথম 
অভিনয় করিয়াছিলেন কুমর মন্মথ মিত্রের প্রানাদে। 


২৭৮৮ 


গর্ভাঙ্ক। অন্যান্ত প্রহসনের মত 'প্রস্তাঁবনা” বা “্থচনা” নাই । গাঁন আছে পাচটি। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০ । 
অক্ষল্প-তৃতীয়ার দিন ত্রীর কলসী-উৎসর্গে এক টাকা খরচ করিতে 
কুষ্টিত এবং ভাগ্নীর বিবাহের যৌতুক দশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিতে 
উদ্যত পরম্বাপহারী কৃপণ হুলধর হালদার কিতাবে লোভের বশে এক ছদ্মবেশী 
সন্গাসীকে দশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হইল এবং এক 
বিধবার দিকে কুদৃষ্টি দিতে গিয়া নিতাস্ত নাকাল হুইল তাহারই কৌতুকপ্রদ 
কাহিনী “কপণের ধনে" বণিত। 
ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় মনে করেন, এই প্রহননে মলিয়েরের “ল্‌ 
আভার; এর প্রভাব আছে ।*৬ তবে অম্ৃতলাল ঘটনা ও চরিত্র এমনভাবে 
বাঙালীর গাহ্‌স্থ্য জীবনের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন যে, বিদেশী প্রহসনের 
ত্বল্লতম এবং ্ম্মতম ছাঁয়াও কোথাও লক্ষিত হয় না । হলধবের চরিত্রোপযোগী 
উক্তিতে তাছার কুপণতা অত্যন্ত সার্থক অভিবান্তি লাভ করিয়াছে । দয়াময়ী 
কলসী-উত্সগের জন্ত তাহার নিকট এক টাকা চাহিলে সে মাত্র চার পয়স। 
দিতে সম্মত হয়। তখন-_ 
দয়া । চার পয়সায় কলসী-উতৎ্সর্গ ? 
হল। ওরে বুঝে কত্তে পালে হয় রে, বুঝে কন্তে পালে হয়। বাবার 
আছ্যশ্রাদ্ধ আমি আট আনায় সেবেছিলুম, ছু'পয়সায় নৈব্ছয, এক 
পয়সা] দক্ষিণে, আধ পয়সা বস্ত্রের মুলা, আধ পয়সা কলসী। জল কলে 
আছে, অঢেল হয়ে যাবে। 
কাপড়ের খবচ বাচাইবার জন্য সে কাঁছা-ছাঁডা কাঁপড পরে। তাহার 
“কাছাকে কাছা_- কাছ দ্বিগুণে গামছা, গামছা দ্বিগুণে চাদর__ চাদর 
দেভে ধুতি" নাঁমতা বেশ হাম্তকব। এই নামতায় জ্যোতিরিন্্রনীথের “হিতে 
বিপরীত” প্রহসনের "গাঁমচাকে গামচা" নামতার ছাপ আছে। ধুতি-চাদর 
কিনিবার জন্য পাচ টাকা দিতে তাহার বুক ফাটে । বলে, 
“দেখছ না, কীদছেন-__ মা কাদছেন__ আমার সিদ্ধুক ছেডে যেতে মহারাণী 
মাঁর চক্ষু ছুটি দিয়ে জল গিয়ে টাঁকা টার্দের বুক ভেসে যাচ্ছে 1 


৬৬ 'বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের ইতিহাস' (২য়) €&ম সং, পৃ ৩২৬ 


২৭৪৯ 


পরশপাথরের লোভে সে দশ হাজার টাক! দেয় বটে, সেই সঙ্গে তাহার 
ব্বভাবস্থলত সংশয়ও প্রকাশ করিয়া ফেলে-_ 

“দেখো! বাবা সন্ত্যাসী ঠাকুর, টাকাগুলি শরীরের বুকের গোরক্ত, খোয়া 

না ত? আমি শুনেছি কোন কোন সন্গাসীরা জুচ্চবিও করে।' 

বিদ্যান্থন্দর হইতে সে মালিনীর বেসাতি মুখস্ত বলে। ইহা! হইতেও তাহার 
কপণতা প্রকাশে অম্ৃতলাল সফল হইয়াছেন । হলধর বলে-_- 

“ থুন হয়ে গেছি বাবা চুণ চেয়ে চেয়ে। শেষে ফুরাইল কড়ি আনিলাম 

চেয়ে ॥” সত্যযুগ কি যুগই ছিল, দোকানীরা চাহিলেই জিনিস দিত, 

ভারতচন্দ্র তাই লিখে গেছে।” 

এইভাবে অমৃতলাল হলধবের চবিত্র এমন সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুপিয়াছেন 
এবং তাহার কার্পণ্যদৌোষ এমন স্থপরিস্ফুট করিয়াছেন যে, মলিয়েরের “1 
45902” প্রহসনের হারপাকেও সে অতিক্রম করিয়াছে ।*" শেষ দৃশ্তে 
হলধর তাহার লালসার শাস্তি পাইয়াছে। বিচিত্রিত-বদন, গলবজ্ছুবদ্ধ হলধর 
দীনবন্ধু মিজ্ের “নবীন তপস্থিনী”র হোদল কুৎকুতেকে ম্মরণ করাইয়৷ দেয় । 

হলধবের কাহিনীর সহিত মন্মথ ও কুস্তলার প্রণয় কাহিনী যুক্ত। মন্মথই 
যে কুস্তলার মায়ের মনোনীত পাত্র একথা পূর্বে জানা থাকায় তাহাদের 
অতিশয়িত ও সরস প্রেমালাপ আমাদের কাছে বিসদৃশ লাগে গ্রা। কুস্তলার 
প্রগলভ উক্তিতে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গমণ্ডিত হান্তের ছট1 দেখা! যায়। প্রণয়ী 
মন্থর উদ্বেগ ও আকুলতা সামঞগ্তস্তপূৃর্ণভাবেই পরিস্ফুট | 

মধুখুড়ো৷ এই প্রহসনের একটি বিশিষ্ট চরিত্র । হলধরকে যথাযোগ্য শাস্তি 
দিয়া মন্মধর প্রণয়কে সে সফল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার বক্রোক্তিগুলিও 
বেশ বুদ্ধিদীপ্ত । হলধর সম্পর্কে সে বলে, না খেয়ে মুখ দেখলে অন্ন হয়না, 
খেয়ে দেখলে অন্থলশূল হয়”; কুস্তলাকে পড়াইতে মন্মথ টাকা লয় না শুনিয়া 
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কৃপণের জব্ধ হওয়ার কাহিনী জ্যোতিরিকজ্সনাথ ঠাকুরের “হতে বিপরীত" (১৮৯৬ ) প্রহসনেরও 
প্রতিগান্। 


১৮৩ 


সে বলে, “এ পড়ান নয়, প্রেমের পাঠশালে গ্যাপ্রেন্টিস খাটছে” ; নিজের 
সম্পর্কে সে বলে, আমি এক রকম মদ্দ-বিধবা' ; নেশার বিষয়ে তাহার 
মত-- প্রথমে একটু কারণ কন্তে হবে, তারপর রীতিমত উপযূ্পরি ছুটি 
ছিলিম গাঁজা চড়াতে হবে, তবে তো মাথায় গ্যাসলাইট জ্বলবে, বুদ্ধি আসবে”, 
নাপিত সাঁজিয়া হলধরের বিশ্বাস উত্পাদনের জন্য বলে, “এ: বাবু! নাপ্তে 
কখনো! অবিশ্বাসী হ'তে পারে? আমাদের হাতে ক্ষুর থাকে, লোক গলা বাড়িয়ে 
দেয়...।, এই জাতীয় চরিত্র প্রহসনকারের বড প্রিয় । তাহার অনেক প্রহসনেই 
এ ধরনের স্পষ্টবাঁদী নেশাগ্রস্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে । মধুখুড়ো-__তিনকড়ি 
মামা, মাণিক ইত্যাদির সমজাতীয় । 

স্বামীর কার্পণ্যকে দয়াময়ী উচ্চকণ্ঠে ধিকার ধিয়াছে। আাহার তুমুল কলহের 
ভাষা ও ভঙ্গী অত্যন্ত স্বাভাবিক । পুরোহিতের চরিত্র স্থ-অস্কিত। তাহার 
“এমন দেরী কল্লে চলে ?-_ আজ আমাদের মেইপ ডে" প্রীতি উক্তিতে বিশিষ্ট 
হাস্যরস আছে। 

প্রহনটিকে পল্লবিত করিবার জন্য অতিবিক্ত দৃশ্য বা গান সংযুক্ত হয় 
নাই । ফলে কাহিনীতে বেশ সংহতি দেখা যাঁয়। হলধবের বিকৃত শবোচ্চরণে 
হাস্যরসম্থষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়, যেমন, অন্ত প্র/স- “হস্ত প্রকশি”, উল-__ হিল? । 
কখনে। কখনো উদ্ভট কল্পনার অতিবিস্তার হাস্াজনক, যেমন, “আমার বাপের 
নাম রাণী রাসমণি, হছুগলীর পোলের নাতি, মন্টমেন্টের প্রপৌত্র-। ক্কপণের 
ধন” এই প্রবাদমূলক কথাটি শেষের গানে সাথকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে__ 
বপণস্য ধনং হবে বন্ধি পৃথী তক্বরে |” 

১৩ই জ্যেষ্ঠ ১৩০৭ শনিবার (২৬এ মে, ১৯*০ ) স্টার থিয়েটারে 'কপণের ধন; 
প্রথম অভিনীত হয়। এই প্রহসনে অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল না । 
অভিনয়ের দিন স্টেট্সম্যান পূর্ব হইতেই মন্তব্য করিয়াছিলেন__ 
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১৭ 


'কুপণের ধন'এর পরবর্তী প্রহসন “অবতার” প্রকাঁশিত হয় ১৩০৮ সাঁলে। ছুই 
অঙ্কের প্রহসন । প্রতি অঙ্কেই চারিটি করিয়া দৃশ্ঠ | প্রস্ত।বনা কিংবা উপসংহার 
নাই । গান আছে পচিশটি। পৃ! সংখ্যা ৯০। 

তথাকথিত অবতারবাদ যে পাগলামি ইহাই এই প্রহসনে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
ছুই জন অবতাবের চরিত্রচিত্র দেখিতে পাই । একজন বিষ্ুর অবতাঁর গয়ারাম 
ও অপর জন শঙ্করাঁচার্ষের অবতার হলাহলানন্দ। হলাহলানন্দের উদ্ভট ক্রিয়া- 
কলাপ এবং ইংরেজী ও সংস্কৃতে বিচিত্র বচন তাহাকে যথেষ্ট উপহাস্ত করিয়াছে । 
ভণ্ড বৈষ্ণব গয়ারামের ধাম়িকতার ভড়ংও লেখক অতি প্রবল বিদ্রপের 
আঘাতে উন্মোচিত করিয়া দিয়ছেন।** প্রহসনটি গিরিশচন্দ্রকে উৎসরগাকৃত। 
উতৎ্সর্গ-পত্রেব শেষে অমৃতলাল লিখিয়াছেন__ 

“যিনি একদিন ঘোর জভবাদ-শাসিত উনবিংশ শতাব্দীর শেষে 

লোকের উপহানকে তুচ্ছ করিয়া শ্রীশ্রীরামকুষ্ণদেবকে নারায়ণের অবতার 

জানিয়া তীহার চরণে প্রথম পুষ্পাঞ্লি দিয়াছিলেন, তাহারই করে ভগ 

অবতারদলকে সমর্পণ করিলাম |... আপনার চিরন্মেহের 

'ভুনী 2 ৮ 

আখ্যাপত্রে অমৃতল।(ল “অবতারে"র পরিচয় দিয়াছেন, প্প্-পরা-অপ-সং- 
হমন্। নির্ষম ব্যঙ্গ ও নির্মল কৌতুক এখানে সমান্তরালে বহিতেছে। প্রথম দৃশ্যে 
দর্পনারায়ণ, ছকড়ি প্রভৃতির উক্তিতে এবং বিভিন্ন গাঁনে মাংসলিগ্দু, বৈষ্ণবাবতার 
গয়ারামেব প্রতি ব্যঙ্গের শরবর্ণ যেমন প্রবল, দ্বিতীয় দৃশ্টে প্রমথ-হিল্লোলার 
কবিত্বপূর্ণ রসোজ্জল দম্পত্যজীবনের মনোরম চিত্রে কৌতুকের শির তেমনই 
অনর্গল । 





৬৮ ডঃ সুকুমার সেন মহাশযের মতে, 'অসৃতলালেব কৌতুকনাটো কখনো কখনো ব্যক্তিৰিশেষ উ দিস 
হইলেও বিদ্বেষবিষহ্থাল] নাই ।” 'বাঙ্গাল। সাহিতোব ইতিহাস-দ্বিতীয় খণ্ড” ৫ম সং, পৃ ৩৬) 
গ্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, তথাকথিত বৈষ্বতার বাঁড়াবাঁড়িকে ব্যঙ্গ কর সন্কেও ভক্ত বৈষ্ণব শিশির 
কুমার ঘোষ তৎকালীন অমুতব।জার পত্রিকায় 'অবতারে'র বিস্তৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে 
কুষ্টিত হইতেন না, যদিও “অবতার' প্রহননের সহিত শিশিরকুমার ঘোষের প্রসঙ্গ 
স্পষ্টত জডিত ছিল। সেকালের লোকের রসবোধ কত গভীর ছিল ইহা তাহারই প্রমাণ । 
অমৃতলালের ব্যঙ্গবিদ্রপ বে ব্যক্তিবিশেষের মনে বিদ্বেষের বালা ধরাইয়] দিত না, ইহা 
তাহারও উজ্্বল দৃষ্টান্ত । 


৩০৬ 


দর্পনারায়ণের উক্তিগুলি ব্যাঁজভ্ততিমূলক | দাদাকে সে বৈষ্ণব ধর্ম 
অবলম্বনের যুক্তি দেখাঁয়__ “এই ঠিক সময় হয়েছে-_ পেটের অস্থখ বেড়েছে, 
ডাক্তার মাংস খেতে নিষেধ করেছে, কাকড়। পর্যস্ত হজম হচ্ছে না, বৈষ্ণব ধর্ম 
অবলম্বনের এই ঠিক সময়।” মাংসলোলুপ গয়ারাঁম চাটগা হইতে পাখী 
আসিয়াছে শুনিয়া বলে-_ “আ| মরি মরি, সে যে একসঙ্গে মুরগী-মটন*" 1” 
ছোটভাই ছকড়ি রঙ্গপরায়ণ ও স্পষ্টবাঁদী। গয়ারাঁমের বিমূঢ় অবস্থা দেখিয়া সে 
গজবর গাঁমিনী মোৌরগিনী নন্দিনী'-ভোজনের বিধান দেয়__ তবে তুলসীপাতা 
খাওয়াইয়! “বেটাদের ব্যাপ্টাইজ" করিবার পর ! কীর্তনের ঢওে রচিত তিনটি 
গানেই মুবগী-মাহাজ্সয বণিত! গয়ারামের স্ত্রী মেনকাঁর আপাতসবল উক্তি গুলি 
যথেষ্ট শ্লেধাঁঢ্য । স্বামীর সম্পর্কে সে বলে-_ “কেষ্ট হতে হতে বলরাম হয়ে 
শিতে না ফোকেন” বা “ওরা বলেন ভাব কিন্তু সেটা ভর”! গয়ারামের 
ভাবাবেশ ও পুর্জন্সের কাহিনী-কথন, ভক্তদের হরিবোলের পরিবর্তে 
গয়ারাম বোল", হৃসিংহরূপী গয়ারামের “্থবচনী” সম্পাদকের পশ্চাদ্ধাবন 
ও হিলোলার “কলঙ্ক-ভঞ্জন, লেখকের অসামান্য কৌতুককল্পনার চূড়ান্ত 
নিদর্শন । 
গয়ারামের কাহিনী ও প্রমথ-হিলে নার কাহিনীকে প্রহসনকার স্থক্ম স্থাত্রে 
যুক্ত করিয়াছেন। প্রমথ-হিলেলার সকৌতুক সংলাপ বুদ্ধির দীপ্ঠিতে ঝলকিত। 
তাহাদের কাব্য-সংল।পগুলি অন্তপ্রাম ও কৌতুকে পূর্ণ । 'তাহাঁদের বাক্চাতুর্ 
অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চস্তরের “উইটে"র পধায়ভুক্ত । কখনো কখনো প্রায় একরূপ 
ধ্বনিবিশিষ্ট শব্ধের সুযোগ লইয়া অপ্রত্যাশিত যমক কি «বিয়া অমৃতলাল 
বিশেষ নৈপুণ্য দেখা ইয়াছেন। হিল্পেলা যখন বলে, আব দেখ, কিছু অন্যায় 
টন্তায় যেন করে| না”, তখন প্রমথ বলিতেছে-_ “আর আমার কবিতাই যখন 
চললো, তখন আর কি নিয়ে অন্বয় করবে৷ ? 
প্রমথ-হিল্লোলার উক্তি হইতে তাহাদের অন্ত প্রাসবহুল কাব্য-লংলাপের 
এবং প্রমথর মার্জীর-মনসতার নিদর্শন দেওয়া যায়__ 
“দেখে মুখ পদ্ম, স্তব্ধ জব্য মদ 
ক্ষু মুখে শব শুধু দ্যাও গাঁও ছা ও। 
হেরে বূপ-ছুপ্ধ মনো-মেনি ই 
লুন্ধ চোখে চেয়ে কীদে মাও ম্যাও ম্যাও।? 
হিল্লোলাও সঙ্গে সঙ্গে মিষ্ট জবাব দেয়__ 


৮৩ 


“তিষ্ঠ তিষ্ঠ কবিবর, মিষ্ট পছ্যে স্্টি জবর-__ 

ত্রিপদীতে বুঝি নাথ পাও চতুষ্পদ । 

ভয় পাবে মর! মধু। হেম-- রবি__ দত্তবধূ১* 

নবীন ত্যজিবে দেশ, গিব্রিশ ঘোষ পদ ।, 
গয়ারাম সম্পর্কে হিললোলার উক্তি উল্লেখযোগ্য-_ “মেজদিদির স্বামী বিষুর 
অবতার না! হলেও তিনি যে বুদ্ধির অব্তার, তাঁর আর সন্দেহ নেই ।” গয়ারাঁম 
কর্তৃক হিল্লোলার কলঙ্কভঞ্জনের ব্যাপারটিও খুব হাম্তকর ।৬৯ 
প্রহসনের অপর ভগুচরিত্র হলাহলানন্দ স্বামী । বাংলা ইংরেজী ও সংস্কৃত 
তিন ভাষায় বাক্চাতুরী দেখাইয়া সে কাধোদ্ধার করে। তাহার আত্মবৎ সর্ব- 
ভূতেষু-ভাব প্রবল স্বার্থপরতাঁরই নামান্তর । সে তাহার নিজের পরিচয় দেয় 
“ষড়রিপুত্যাগকারী যথেচ্ছাচারী সন্গ্যাসী? বলিয়া | 'হলাহল-কাননে'র জন্য টাদা 
লইয়া, তাহ] হইতে “ডারবি টিকিটে ইনভেস্ট করে সে। তাহাঁর অতিরিক্ত 
ওদরিকতাও তাহার প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণ করিয়া তুলে । 
“অবতারে"র উৎ্সর্গপত্রের শেষে অমৃতলাল ভক্তি ও ভণ্তীমি সম্পর্কে তাহার 


মনোভাবটি যেভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত 12116 প্রহসনে 


* গিরীক্মোহিনী দাসী 

৬৯ কালীপ্রসন্-কাব্যবিশারদ-স্ম্পাদিত 'হিতবাদী'তে ১৮৯৬ সনের ২৪এ জুলাই “কচি-বিকার" 
নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক 
হ্থেরশ্বচন্্র মৈত্রের পারিবারিক কুৎসা রটন1! কর! হইয়াছে এই অভিযোগে হেরনম্বচন্ত 
কাব্যবিশারদকে মানহাঁপির দায়ে অভিযুক্ত করেন। হিললে।লার “কলঙ্ক' এই ঘটনারই আতিশয়িত 
রূপ । হিল্লোলার কলঙ্কপ্রকাশক 'বিচ্ছেদে ভীতা" কবিতাটিতেও “রুচি-বিকারে'র অনুুকরণের 
প্রয়াস আছে। প্রহদনে “হিতবাদী” হইয়াছে 'হুবচনী' ও কাব্যবিশারদ বাক্য বিষরদ' | 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কাবাবিশারদ অবতার" (১৮৮১) নামে একটি ২* পৃষ্ঠার প্রহসনে 
অমৃতলালের নিতাগ্ত ভক্তিভাজন কেশবচন্ত্র সেনকে কটাক্ষ করিয়াছিলেন। অমুতলালও 
“বাকা বিষরদ'কে নৃসিংহ অবতারের কবলে ফেলিয়া কৌতুকের চূড়ান্ত করিরাছেন ! আবার 
এই 'নৃপিংহ অবতারে'র মধ্যেও সেকালের এক সাংব(দিকের ধর্মজীবনের একটি ব্যক্তিগত 
প্রসঙ্গ প্রচ্ছন্ন আছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের জীবনীকার 
অনাথনাথ বনু লিখিয়াছেন-_-'শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অনুচরগণের মধো কেহ কেহ 
তাহাকে অবতার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।' (তত্র “মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' 


পৃ ৩৫৫-৫৬) 


২৮৪ 


101166-এর বক্তব্যের সাদৃশ্য আছে। অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে জানাইয়া- 
ছিলেন__ 

প্রকৃত ভক্ত সাঁধু বৈষ্বগণের চরণে আমার কিরূপ আস্তরিক ভক্তি তাহা 

আপনি জানেন, স্থৃতরাং এই রহম্তচিত্রে উপহাঁসের পাত্র যে কাহরা তাহাও 

আপনি চিণিতে পারিবেন ।” 

7446 প্রহসনেও ্রাস্তবুদ্ধি 00:£0কে তাহাব শ্যালক (00162.765 
তার্তুফের বিসদৃশ আচরণের প্রলঙ্গে ভণ্ডামি ও ধর্মের পার্থক্য বুঝা ইবার চেষ্টা 
কবিয়াছে__ 

5] 556 100 01081980061 110 11665 £0652,061 01 100016 ৬9৪109016 

01781) 00 02 00] 02৮01৫01101 20 01011 17010161 01 19111 

091) 0006 02:৬০] 016 ৪ 9170915 10120, 5০ [ 61010 10001010 

[00012 2/001201152016 00217 010০ 0005106 08171011601 17161061760 

2971, 07707956700 00060817155, 00052 0০500656511) 5100 .. 

10 10106 2 60206 06 50901170659, 2100 ড/1)0 ০0010 00010185 

1)0170015 210 12100070101) ৮৮10) & 11900110109] 000101196 00 01 

00০ 2593 ৪00. 20620060. 01905190105, 

প্রমথব বাড়ীর “বষ” বিশেষ কৌতুক স্থট্টি করিয়াছে। তাহাঁব কথায় ও 
গানে অফুরন্ত হাস্তবসের প্রকাশ । ছিজেন্দ্রলীলেব হাসির গানের প্রতি 
অমুতলালেব পক্ষপাতিত্ব বয়েব ইংরেজী গানটিতে প্রকাশ পাইযাছে ।*০ 
স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদারের “মহিলা” কাব্যেব প্রুতি অন্গবাগ স্ফ,ত হইয়াছে হিল্লোলার 
উক্তিতে। 

গানগুলিতে বাঙ্গ ও রঙ্গকৌতুকের মাত্রা! বাঁডিয়াছে। কয়েকটি প্যারডিও 


৭ “][ হাতে ৪ ৬০1%--৬০15 600৫ 0০0 £ 
৬৬1)6]0 01176-00776 01165 076 09110160106, 
11৩10151511 2 501010 501), 
[106 0105 1917/005 [081195 [,201116 
00: 1. [7 ২০0৬, 
অমৃতলালে অপর কোন প্রহদনে এত অধিক গান নাই। এইজন্য অভিনয়-বিজ্ঞাপনে 


£0005109] 50:95 9091595 4500৬161০0৫ ৪০৮ 5055" প্রভৃতি উল্লিখিত হইত। 


চিএ 


আছে ।*১ কোথাও কোথাও শবকে বিকৃত করিয়া হাশ্তরস স্থপতি কর! 
হইয়াছে। 
স্টার থিয়েটারে ১৯০১ সনের ২৫এ ডিসেম্বর "অবতার" প্রথম অভিনীত 
হয়। অমৃতলাল এই প্রহসনে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই । দর্শকসমাজ 
তাহার রঙ্গব্যঙ্গের সমাদর করিয়াছিলেন । “স্টেইসম্যানে'র মন্তব্য হইতে জানিতে 
পারি-_ 
+007006 77657 05111500085 70210601001070  +/৯৮৪৪5 00০ 701900০- 
6100 01 132010 £১10119 181 00956, 83 [0010 01 002 50882 ০0: 
61015 010680০ 601 0062 01010 01106 01) 5010909% 19510. [1)6 
০1০0ড৮060 1005০ ড৮95 ৪. 701:0906 06 006 ০3061101706 ০06 010০ 
[01206. 4৯1] 006 8.000915 ৪০016650. 0102100501৮625 ৬০]গ ০:৮168- 
015 2170 002 9:00161)06 12100011760 1)01072 ড/০]1 [0162.520..৮৭২ 
ইত্ডিয়ান ডেলি নিউজের মতে 
৮717০ 19150০10985 19192000105 213 21001151116 0106, 016৬611 
ড৮1:100210) 2100. জ০]] 2০06." ২ক 
'রঙ্গালয়” পত্রে সম্পাদক পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়ছিলেন-_- 
“অবতারে'র অভিনয় দেখিয়া যিনি রাঁগিবেন, তিনি ব্রাঙ্গলমাজে দীক্ষিত 
হউন, নিশ্চয় বুঝি তাহার রুসাভাব আছে ।* ্ 


৯৮ 


“অবতারে'র পর অমৃতলাল কতকগুলি বাতিকগ্রন্ত বাঙাপীর চরিত্র চিত্রিত 
করিয়াছেন “বাহুবা-বাঁতিক" প্রহসনে | “বাহবা-বাতিক” প্রথম অভিনীত হয় 
২৫এ ডিসেম্বর ১৯০৪ । গ্রহসনটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। অমৃত- 
্রন্থাবলী প্রথম প্রকাশিত হইলে ( ১৩১৩ ) তাহার চতুর্থ খণ্ডে “বাহবা-বাতিক" 


৭১ 'তীমুখপন্কগ দেখব বলে' ও “প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মান' এই দুইটির প্যারডি ৰাঙ্স রসিক 
অমৃতল।লের সহজাত দক্ষত] প্রকাশ করিয়াছে। 

৭২6 90866510021) : 7, 1, 1902 

এ২ক 10176 [70191 [09119 ট০%/5 : 8. 1. 1902 
+% রঙ্গালয় : ৩১. ১১৯০২ 


৮৬ 


গ্রকাশিত হয়; পরবর্তীকালে মুদ্রিত গ্রস্থাবলীর (১৩৫৭ ) তৃতীয় ভাগে 
প্রহসনটি অন্তভূক্ত হইয়াছে। 

এই প্রহসনেও প্রথমে প্রস্তাবনা ও শেষে 'পট-পরিবর্তন”; মাঁঝে দুইটি অঙ্ক । 
প্রথম অস্কে পাঁচটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি গর্ভাঙ্ক । গান আছে বারোটি। 

দরখান্তের জোরে রাঁজ্যলাতে উতস্ক কয়েকটি অকর্মণ্য বাক্যবাগীশ 
চরিত্রের অবতারণ1 এখানে দেখিতে পাই। ইহাদের অন্যতম সীতাহরণ বলে, 
গগৃহকুণর্ধ চালাতে পারি আর ন পারি, একটা রাজ্য যদি হাতে পাই, তা হলে 
চক্ষু বুজে মোটরকারের মতন দেদার চালাতে পারি।” ফেণিলার ম্বামী 
“জগদিখ্য।ত বঘুপাঁলের অকিঞ্চিৎকর বংশধর” গোপালের বংশ-পরিচয় বীতিমত 
হান্তোদ্দীপক |" বক্তৃতা করিয়! সে বুঝাইয়া দেয় যে, রাজা হইবার সে-ই 
উপযুক্ততম ব্যক্তি, কারণ সে-ই “বঙ্গের রাজবংশের বকেয়] বাকি 1? ইহাদের 
মধ্যে একমাত্র ফেনিলাই স্স্থ । প্রহসনকারের মুখপাত্রী সে। তাহাব রসফেনিল 
ব্যঙ্ষোক্তির গ'! বারবার সে সকলেব উদ্ভট চিন্তায় আঘাত হানিয়াছে। 
পৃথিবীবপ নাট্যশালায়” অতিনেতা নটবর লেখকের আর একটি অভীষ্ট চরিত্র । 
নববানর গুলিকে সে যথেচ্ছ নাঁচাইয়াছে । বিশ শতকেব স্ত্রপাতে অযুতলাল 
বাালীর যে-জাতীয় মনোবৃত্তি পক্ষ্য করিয়াছিলেন আজও তাহার লে।প হয় 
নাই__ 

“নট | বলি চাষবাঁস শিক্ষা চাও? 

সকলে । ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট গ্যাবান্টি থাকলে ।* 

নট । ব্যবসা বাণিজ্য কত্তে চাও? 

সকলে । মাইনে কত? মাইনে কত? 

নট । আচ্ছা শিল্প শিখবে? 

সকলে । চাদ উঠলে-__ টীদ। উঠলে । 

নট | বলি, কৌন্সিলের মেম্বাব হবে? 

সকলে । সবাই সবাই-_” 





৭৩ ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে 'কৌতুকরসেৰ অবতীরণাঁয় রবীন্দ্রনীথেব অনুসরণ আছে।' 
এই প্রসঙ্গে তিনি 'ভানুলিংহ ঠাকুরেব জীবনী' (নবজীবন ১২৯১)-র উল্লেখ কবিয়াছেন 
€ 'বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস", দ্বি, খ. ৫ম সং পৃ ৩৬*) 
7 এই ইঙ্গিত সম্ভবত দ্বিজেজ্জলালকে লক্ষ্য করিয়1। 


৮৮৭ 


মহেশ, মুক্তারাম, যু ও প্রাণবন্ধু বিভিন্ন মনোভাবসম্পন্ন বাঁঙালীর চরিত্র 
উদঘাটিত করিয়াছে । “অবতারে”র গয়ারামই যেন এখানে মুক্তারাম। কথায় 
কথায় গোপী ভজিয়া ও বৈষ্ণবতার ভড়ং করিয়া সে চাদার সাহায্যে জমিদার 
হুইবার স্বপ্ন দেখে । মহেশ ও যছু পরিকল্পনা করে চাদ তুলিয়৷ স্বদেশী শিল্প- 
প্রতিষ্ঠার। বাঙাল প্রাণবন্ধু প্রহদনকারের কথঞ্চিৎ সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। 
সে সধবার একাদশী'র বামমাণিক্যের ভ্রাতুপ্পুত্র ! তাহার স্বদেশী মনোভাব 
অত্যন্ত প্রবল । রামমাঁণিক্যের কথার অনুকরণ করিয়া সে বলে-_ 

এংরাজী পরলাম, কাগজ লেখলাম, লেকচার ঝাঁরলাম, হাটকোট 

নেকটাই পরলাম, অথাগ্য তৈক্ষণ করলাম, ইসে তবু কিনা নেটিভ বলবার 

ছাঁরে না। সাহেব অইবই অইব, তা ব্যারিষ্টারই অই, কি কারপেণ্টরই 
অই ।, 

“দরখান্তদেবীর স্তবে 'শ্রীচরণসেবক দাস বাঙালীর চবিত্রগত সকল ক্রটিই 
বাক্ত। দরখাস্তদেবীর আশীর্বাদে তাহার “অক্কা ফন্কা দ্বীপের রাজত্ব লাভ 
করিল বটে, কিন্তু সেখানে এক সাহেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের 
ভিক্ষুকবৃত্তি প্রকট হইয়া উঠিল। গোপাল রাজা হইবার দরখাস্ত দাখিল 
কৰিল-_ 
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এইভাবে হুজুগপ্রিয় বাঙালীর নানাপ্রকার বাতিক অমৃতলালের বিদ্রপে 
ধিকত হইয়াছে । অনেকস্থলে কৌতুকপ্রদ বাকো বাঙালীর স্বরূপ প্রকাশিত 
হইয়াছে | যেমন 0151660 ৮৮০ 508170, 11060 ৮৩:91] এর অনুকরণে 
বাঙালীর চাদ সংগ্রহের অভ্যাসকে বিদ্রপ : 58153210120 ৬৪. 90568112, 
11105001950717960 ৮৮ 90৪17৮ এবং সাহেবের প্রতি বাঁক্যবীর ভাবেন্দরের উক্তি : 
ইয়েস, ইউ টেক দি রেশন এণ্ড উই দি ওরেশন ডিপার্টমেন্ট |” গানগুলিতে 
বাঙালী-চরিত্রের নান! ক্রটিকে ব্যঙ্গ কর] হইয়াছে । কারিগরি বিছ্যাশিক্ষার জন্ত 
বিদেশযাত্রা উপহসিত হইয়াছে শেষের গানে । কলের মিশ্ত্রীদের গানে 
তাহাদের স্বাধীন চিন্তবৃত্তির উল্লাস ধ্বনিত। গানটির রচনাকৌশলও লক্ষণীয় । 

স্টার থিয়েটারে ১৯*৪ সনের ২৫এ ডিসেম্বর “বাহবাবাতিকঃ প্রথম 
অভিনীত হয়। অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে “স্টেট্সম্যান' লেখেন__ 


চক 
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21525 0০ 1:91160. 01901 00 1017151 21070162 010951510 0£ 
5228301781010 210 061021171061)6ত (001 01010150025 1025 6119 1170০- 
696158016 0195 71151001070, 4১. 15 03059, 020900097 2 167 
58611109] 79120০6৭17017017, 77005 1 001010511৬০] 00 2 
০210911) 10215 2021:01590 00102101100 1021005, 5001) 25 06 
5০1)9100 01 006 1101010%2176106 01 11700500181 2170. 50101701610 
০৫:008.01010, 0172 0125, 1)0%/2%০1, 19 1)00 ৪11 500181 58,019. 10 
11701)0025 ৪. 1011 10072985010 06 5016 2130 02006, 10101), 90090. 
0 105 600108] 00-6০-02,627655 1০105 00 12816 2 200৪০6156 
[1206" *৩ক 

ইগ্ডিয়ান ডেলি নিউজ, “বাহবা-বাঁতিকের আলোচনাপ্রসঙ্গে অমৃতল।ল 

সম্পর্কে ও তাই।০ পন অভিমত দিয়াছেন__ 
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৯৪১ 


বাহবা-বাঁতিকে'র পরে অমৃতলালের “সাবাঁস বাঙ্গালী” নামক সামাজিক 
নকৃশীটি প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ সরক।রীভাবে 
কার্ধকরী হইলে দেশের মধ্যে ব্বদেশী-আন্দোলন ও বিদেশী-বর্জন পুণমাত্রায় শুক 
হয়। এই আন্দোলনে অমৃতলালও স্থরেন্রনাথের সহযোগীরূপে সব্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তাহার “সাবান বাঙ্গালী” এই আন্দোলনকেই ভিত্তি করিয়া 
রচিত। 


ণ৩ক [0172 96905510781) 2 31, 12. 7904 
৭৪8.0106 [1012 10211 26৮৮3 2 4. 1. 1905 


১৪৯ চু 


১৯০৬ সনের জানুয়ারী মাসে "সাবাস বাঙ্গালী? (81559 73210851265" ) 
প্রকাশিত হয়।* ইহার পূর্বেই স্টার মঞ্চে ইহার অভিনয় আরম্ভ হইয়৷ গিয়া- 
ছিল। ইহাতে ছুইটি অঙ্ক। প্রথম অস্কে ছয়টি ও দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য । ইহা 
বাতীত প্রস্তাবনা” ও শেষে 'পট-পরিবর্তন” আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২। 

“সাবাস বাঙ্গালী'তে অবিচ্ছিন্ন কাহিনী নাই । ম্বদেশ-আন্দোলন বাঙালী- 
সমাজের সকল স্তরে কিরূপ প্রতিক্রিয়! স্থষ্টি করিয়াছে তাহারই চরিত্র-চিন্র 
ইহাতে প্রদিত। 

নয়ানচাদ ও গরবিণী “বিবাহ-বিভ্রাটে'র গোপীনীথ ও তাহার গিন্নীকে 
স্মরণ করাইয়] দেয়। পাশকব| ছেলের দাম “বিলীতী কাঁপডের মত পিকি নেমে 
গেছে” শুনিয়! গরবিণী বলে, «এ সব বিধেতার ভিটকিলিমি | “থে_ড নিডল 
কোম্পানীর কর্মচারী অঘোঁব চাকুবীগতপ্রাণ বাঙালীর প্রতীক । তাহার পুত্র 
মতি স্বদেশী আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবক । ফিিঙ্গি জেঙ্গিন্সের মুখ দিয়া অঘোর 
স্তরকে অঘে।র স্থুয়ার বলাইয়া নাট্যকার তাহার শ্রেষের চাবুক বেশ জোরেই 
ব্যবহার করিয়াছেন । জেঙ্গিন্মেব অন্তদ্বন্দ এবং তাহার গন আপাত-হাস্তচ্ছটার 
অন্কনিহিত গভীর বেদন] প্রকাশ করিয়াছে । মিসেস গুপ্তাকে বিলাতী দ্রব্য ক্রয় 
হইতে নিবৃন্ত করিয়া এবং বিদেশী বপ্তে আগুন দিয়! শ্বদেশী-আন্দোলনের 
হুচনায় প্রহসনকার প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন +* শ্রীচরণরঞ্চনের 
অতিরিক্ত সাহেবভক্তি, তাহার নামেই ব্যক্ত । সেবকরাম তাহার উপযুক্ত 
মোসাহেব। গোলামউল্লা দেশে স্বার্থবিরোধী মুসলমান । তাহার বিপরীত 
চবিত্র শোভাঁন । দেশের শিশুদের মনে বিদেশী-বজনের নীতি কিরূপ ক্রিয়াশীল 
তাহা টিটির সংক্ষিপ্ত উক্তিতে প্রকাশিত । বিদেশী-বর্জনের স্থযোগ লইয়৷ দেশী 
দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যাহারা করিতেছিল, চিনিবাস সেই অসাধু ব্যবসায়ীদের 
গুতিনিধি | সে বলে__ 

এ দিশী-বিলিতী হাঙ্গামা হয়েছে কেন? এ বিধেতা আমাদের মত গরীব 

দেকানদারের ভালর জন্যই করেছে।? 

মাতাল মাণিকের স্পষ্টবাদিতা ও মাঁতলামি “গ্রাম্য বিভ্রাটের মাণিককে 
স্মরণ করাইয়া দেয়। মাণিককে “বন্দে মাতরম্‌* বলাইয়] গ্রেপ্তার করার 


* গ্রন্থটি 'ঘদেশহিতৈষী মহামহিমান্থিত শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রন্ত্র নন্দী বাহাদুর মহদশয়েষু 
উৎসর্গাকৃত। 


৯৪ 


ব্যাপারে বাঙালী ও হিন্দস্থানী পাহারাগলাঁর মনোরুন্তির তারতম্য প্রকাশ 
পাইয়াছে। শ্বদেশী-আন্দোলনের প্রবল অভিঘাতে অন্তঃপুরবাসিনী এবং বিলাতী 
দ্রব্যে অভ্যস্ত মহিলারা পুরাতন সংস্কার বিসর্জন দিয়া চরক। কাটার ব্রত গ্রহণ 
করার পর নক্শাটি শেষ হইয়ছে। 

সাবাস বাঙ্গালী'তে গান আছে মে!লটি। প্রস্তাবনার গনে বিদেশা-বর্জনের 
আনন্দ অভিব্যক্ত। মুচিদের গানেও বিলাতী-ব্জনের সন্কল্প প্রকাশ পাইয়ছে। 
আধুনিক নকশাতে৪ অমৃতলাপ 'মায়া'-চরিত্র সগ্ি করিয়া "তাহার গানে 
দেশসেবকদের উৎসাহিত করিয়াছেন। চূড়িওয়ালীদের গানে বিপাতী চুড়ি 
বিক্রয়-না-হইবাঁর আক্ষেপ প্রকাশিত । চিনিবাসের গানে ঝোপ বুঝিয়া কোপ 
ফেলিয়া” পদ্সা বাঁগাইবার ফন্দী ব্যক্ত । মাভাল ম!ণিকেব গানে গ্রেদের 
পরিচয় আছে। তাতি বৌ, বিনোদিনী, চারু প্রভৃতির গানে বিলাতী-বর্জন ও 
স্বদেশী-আন্দোলনের নান। দিক কুটিয়[ছে ।"« 

১৯০৫ সনের ২৫এ ডিসেম্বর »্গার থিয়েটাবে সাবাস বাঙ্গালী” গুখম 
আভিনীত হয় । 


০ 

“সাবাস বাঙ্গালী” রচনাব দীর্ঘকাল পরে ১৯২৬ সনে অমুতলাল বচনা করিলেন 
ব্যাপিকা-বিদীয়” | “ব্াপিকা-ব্দীয়'কে অম্ুঙ্লাল বপিয়াছেন, প্রমোদ- 
প্রহমন” | পুবব্তী গুহসন গুলির ন্যায় এখানে গতান্তগতিক অস্ক-কি গ নাই। 
প্রথমে প্রবেশক” এবং পরে প্রবিচিত্র” ও উিন্তরচিত্র" | গান আছে কম পক্ষে 
বারোটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২ । 

এক কর্তৃত্বলুন্ধ বাঁপিক1, কন্যার সংসাবে আসিয়া, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 
সেখানে তুমুল বিপধয় স্থ্টিব উপক্রম করিয়া কিরূপে জব্ধ হইল তাহাই এখানে 
রঙ্গব্যঙ্গে প্রদশিত। 


৭৫ অমুলাচরণ ঘোষ সম্পাদিত 'বাণী' পত্রিকায় (১মবর্ধ ১ম সংখ মাঘ ১৩১২) দাবাস 
বাঙ্গ।লী' সম্বন্ধে লিখিত হইযাছে যে, এইবপ নমনাময়িক ঘটনা অবনম্থনে রচিত পুস্তিকা 
“কালে লুপ্ত ও অগ্রাহ। হইয়া! পড়িবে । “নীলদপণ' ও “বিবাহ-বিভ্রাট' যে এখনও বাচিয়] 
আছে ও থাকিবে, তাহ শ্বতন্ত্র গুণেব জগ্য ।' 


২৯১ 


'প্রবেশকে” মিনি ও পুষ্পবরণের কৌতুকপূর্ণ আলাপে তাহাদের দবাম্পত্য- 
জীবনের মাধুর্য পরিস্ফুট হইয়াছে। 'পূর্বচিত্র"টি বেশ দীর্ঘ। মিনি ও তাহার 
“সেবিকা, চমৎকারের কখোঁপকথন তাঁৎপধপূর্ণ। চমত্কাঁরের দর্জীলকে কি 
ইংরেজীতে 51):%/ বলে ম1?” এই প্রশ্নে প্রহমনকার ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্কিত 
দিয়াছেন । আবার মিনির “এই আমার মা আসছেন, দেখো, কেমন মা-র 
মতন মা'__ এই উক্তিতে নাটকীয় শ্লেষ ব্যক্ত হইয়াছে। 

ঘনশ্যাম একটি বিচিত্র চরিত্র । তাহার তোতলামি, তাহাঁর বিচিত্র ইংরেজী, 
তাহার দেশের জন্য চিন্তা, তাহার পেট্রিয়টদের শ্রেণীবিভাগ, খদ্দর-সাহেবদের 
প্রতি তাহার কটাক্ষ, মিসেস পাঁকড়াশীর কথ শুনিয়া অস্তরাল হইতে তাহার 
অর্থপূর্ণ মন্তব্য ইত্যাদি তাহাকে একপ্রকার অসামান্যতা দিয়াছে । আমরা 
প্রথমে ঘনশ্ঠামকে স্ুল, নির্বোধ ও মূর্খ মনে করি। কিন্তু যতই তাহার কথা 
শুনি আমাদের মনের মধ্যে বিস্ময় সঞ্চিত হইতে থাকে । আমর।ও যেন মনে 
মনে ঢ0591100 অথবা ৬০91র মত বলিতে থাকি 7700 519921555 
৮1501 0021) [10010 810 7216 ০06% বা ০101516110৬ 15 15০ ০0001) 
€0 10195 0102 1001,1%% 

মিসেম পাঁকড়াশীর চরিত্রে ইঙ্গবঙ্গসমাজের গ্লানিকর প্রভাবটুকু পড়িয়াছে। 
এই প্রহসনে একমাত্র সে-ই প্রহসনকারের বিদ্রপের পাক্র,। তাহার অশ্তুদ্ধ 
ইংরেজী শব্দপ্রয়োগ শেরিডানের “দি বাঁইভাল্স' প্রহসনের মিসেস ম্যালাগ্রপের 
অন্ুবপ। মিসেস পাঁকড়াশী প্রোনাউন্সকে বলে “প্রোনাউন্*, মেন্টালিটিকে 
'মর্টালিটি' ন্যাচারাঁল্কে ন্যাশানাল্‌, ফিমেল এমান্সিপেশন্কে “ফিমেল 
এমাষ্টিকেশন্” প্রোনান্সিয়েশান্কে 'পাংচুয়েশীন” ইনফেমীস্কে 'ইনফেকশাস্?! 

সঞ্জীব চৌধুরীর চরিত্র মিনির একটি কথায় ব্যক্ত হইয়াছে-_ «এই সংসারের 
মঙ্গল-ঘট |” সঞ্তীবের বাগবৈত্যপ্ধাপূর্ণ মিলিটারী মেজাজের কথা, হিন্দি বুলি ও 
গাঁন অমৃতলালের রচনাকৌশলের সার্থক নিদর্শন | চমৎকাঁরের সহিত একদিকে 
সে যেমন রঙ্গরসিকতা করিতেছে, অন্যদিকে তেমনই মিসেস পাকড়াশীর সহিত 
তাহার শ্লেষাদ্য বাগযুদ্ধ চলিতেছে ! চমত্কাঁরের নিকট বাংলা গান ও বাংলা 
ভাষার কোমলতা অম্পর্কে সে বলে, রাগে খাপ্‌ খায়না, বিবি, আলাপে করতপ, 
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নি 


হয় না, বয়েদ মর্দান! নয়-*'।” বাংলা ভাষা সম্পকে তাহার মত-_- “যে ভামায় 
“চোপ রাও” হারামজাদ?, বেয়াদব?) বিদমায়েস' নেই, ড্যাম রোাক্েল” 
“গো-টু-হেল” নেই, সে ভাষা আবার ভাষা ! বড় জোর অধ:পাঁতে যাঁও__!” 

অপ্রধান চবিত্রগুলিও ম্বাভীবিক রূপ লাভ করিয়াছে । মিসেস পাকড়াশীর 
ব্যবহারে অতিষ্ঠ ব্রজ-বাবুটির ক্ষৌভপ্রকাশক বাঙাল ভাষা, ধ্ধর-ঠাকুরের 
উড়িয়া, বেহারাঁর দেহাতি হিন্দী এবং সখীর মায়ের কলিকাঁতার বিয়ের ক্ষুরধাঁর 
বচন কথ্য এবং আঞ্চলিক ভাঁঘার উপর অমৃতলালের অসাধারণ আধিপত্যের 
প্রমাণ দিতেছে। 

ব্যাপিকা-বিদায়ে” মিনির আনন্দোচ্ছল দাম্পত্যজীবনের পাশে বিধবা 
লীল1 ল।হিড়ীব চরিত্রচিত্রণ উদ্দেশ্মূলক | বিধবাদের বিষয়ে বা বিধবা-বিবাহ 
সম্পর্কে অমৃতলালের মন যে সংস্বাববদ্ধ ছিল না তাহা এই প্রহপনে স্পষ্ট 
হইয়াছে। জটিল ও লীশাব কথোপকথন" হইতে তাহাদের ভাবী পরিণয়ের 
ইঙ্গিত বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হয় না। বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে অমৃতলালেব 
মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে তাহাকে গুতিক্রিয়।শীল বা প্রগতিবিবোধী মনে 
হইবে না। “তরুবালা'য় (১৮৯১) বিধবা-বিবাহের অযৌক্তিকতা তিনি যুক্তিব 
সাহায্যে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; আবার বি্ভাসাগবের মৃত্যু 
উপলক্ষে রচিত “বিলাপ? (১৮৯১) নামক শে'কনাটিকায় গুয়োজনীঘ়্ ক্ষেত্রে 
তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থন কবিয়ছেন। বাবু” (১৮৯৪) এবং খাস-দখলে, 
( ১৯১২) বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনকাবীদেব অন্তঃসারশৃন্য আড়ম্বরকে উপহাস 
করিয়ছেন। কিন্তু “ব্যাপিকা-বিদায়ে লীলার নিঃসঙ্গ অপূর্ণ জীবনকে বিবাহ- 
বন্ধনের দ্বার] পূর্ণতা দিতে তিনি কুগ্া বোঁধ করেন নাই। 

মিসেস লাঁহিড়ীর আঁকা মিনির ছবিটি নাটোৎকণা স্সষ্টতে সফল হইয়াছে । 
ছবিটিকে উপলক্ষ করিয়া পুষ্পবরণ ও লীলার প্রতি মিনির অমূলক সন্দেহ 
যে প্রেম-জটিলতা ক্ষ্টি কবিয়াছে, তাহার প্রেরণা সম্ভবত 1[01127০-এব 
358০7016115 রঙ্গনাট্যটি | সেখানে প্রণয়ী [.০119র ছবি-আঁক1 লকেটটি মৃছিতা 
061/€র নিকট হইতে হারাইয়! গিয়া অন্বপ জটিলতা স্থষ্টি করিয়াছে । 
লকেটটিকে কেন্দ্র করিয়া 9£8:791611০র প্রতি তাহার স্ত্রীর, স্ত্রীর গ্রতি 
98817912119র এবং [,০116র প্রতি 09115র ও 0511০র প্রতি [,০11০র অযথ। 
সন্দেহ রীতিমতো আবর্ত স্থপতি করিয়াছে । শেষে প্রত রহস্য উদঘাটি'ত হইলে 
ব্যাপিকা-বিদায়ের মতোই মিলনাস্ত পরিণতি। 


৯৩ 


্যাপিকা-বিদায়” প্রচ্যোথ্কুমার ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে ।*৬ 
১৯২৬ সনের ১০ই জুলাই শনিবার মিনার্তা থিয়েটাবে 'ব্যাপিকা-ব্দায়ে'র 


প্রথম অভিনয় হয়। মিনার্ভা থিয়েটার হইতে যে অভিনয়-বিজ্ঞাপন প্রকাশিত 
হয়, তাহাতে লিখিত ছিল-_ 


৭ 


লে 


ক্লাস্তিপ্রদ পরিশ্রমে কাতর না হইয়া এই প্রাচীন বয়সে নাট্যকার নিজে 
অভিনয়-অভ্যমন-প্রসাধন-নিধাঁচন ও পটস্থাপনাদি সকল কাঁধ আপন 
তত্বাবধানে পম্পারদিত করিয়াছেন |”? 

অভিনয় দর্শনের পর হেমেন্দ্রকুমার রায় তাহার “নাচঘর' পত্রে লেখেন__ 
“গেল শনিবার 'ব্যাপিকা-বিদাঁয়ে'র প্রথম অভিনয় রাত্রে অন্তত আমার মন 
বারবার ধন্য 'না মেনে পারেনি ।..- পাকা পাকা বুলি আর অপধাপ্ত 
হাস্তরস-- যে ছুটি বিশেষ ছুর্লভ বিশেষত্বের জন্যে অমৃত্লালের অনেক 
প্রহমন আখানবস্তর কোন তোগ্সাক্কা না রেখেই প্রথম শ্রেণীর উপভোগ্য 
নাঁট্যে পরিণত হয়েছে: “ব্যাপিকা-বিদায়ে*র মধ্যেও তাঁর অভাব নেই 
কিছুমাত্র । ঘণ্টা তিনেক ধরে দর্শকরা খালি হেসেছে এবং হেসেছে এবং 
হেসেছে ! খাস-দখলে"র পর প্রহসন দেখে এত আমোদ আর আমি পাইনি 
এবং একথা আমার অততুযুক্তি নয়, একথা আর সকলেও বলতে বাধ্য! 
প্রহসনে অমৃতলাল যে আজও অদ্বিতীয় “ব্যাপিকা-বিদাঞ্চ” তারই জলন্ত 
উন. 

অমুতবাজার পত্রিকা (৮ই আগস্ট ১৯২৬ ) সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন-- 
"1017010657৮ 10185 103590119-73199859” ৪6 0106 111776152,1117690:2 
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“চিরপূজ্য ব€মান বঙ্গের বিদগ্ধ পুরুষ ও বঙ্গীয় নাটাকলার প্রথম প্রতিপোষকা গ্রগণা মহারাজ! 


স্তার যতীন্দ্রমোহন্‌ ঠাকুর বাহাছুরের***উত্তরাধিকারী মহারাজ স্ত(র প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর 
বাহাদুরের অমায়িক স্রেহগ্রীতি স্মরণে তাহার গৌরবান্থিত নামে এই ক্ষুদ্র দৃগ্ঘলীলাখানি' 
উৎসর্গাকৃত। 


৭৭ 'নাচঘর' ? ২৪এ আষাঢ় ১৩৩৩ 
৭৮ “নাচঘর' $ ৩১এ আষাঢ় ১৩৩৩ 


২৯৪ 


শশা 


শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী তাহার জীবনস্থতিতে লিখিয়ছেন, 

" 'ব্যাপিকা-বিদীয়” দেখতে দেখতে এমন জমে গেল যে, সমস্ত থিয়েটারকেই 
বেশ চঞ্চল ক'রে তুলল । শুনলাম শিশিরবাঁবু চেষ্টা করছেন অমুতলালকে 
নেবাঁর জন্য | স্টার থেকে গেলেন প্রবোধবাঁবু ।৮*৯ 


২১ 
“ব্যাপিকা-বিদায়” রচনা করিয়াই কয়েক মাসের মধ্যে অমৃতলাল স্টাবেব জন্য 
রচনা করিলেন “ঘ্বন্দে মাতনম্‌ | নাঁমকরণে অসাধারণত্র আছে। বন্দে মাতরমের 
ধ্বনিসাদৃশ্য অক্ষুণ্ন রাখিয়। বাঙালীর আদশত্রষ্টতার প্রতি এমন অব্যথ ইঙ্গিত 
তাহার শব্স্টি ও প্রয়োগপট্রতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। প্রহসনটি রচনার 
ইতিহাস জানিতে পারি শ্রীধুক্ত অহীন্ত্র চৌধুরীর স্মৃতিকথা হইতে__ 

“সে সমন কলকাতা কর্পোরেশনেব একটা ইলেকশন আসন্ন ছিল।* 

তখন থেকেই “ভাট ভোট? চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। এ ভোট-যুদ্ধকে 

ব্যঙ্গ করে ভোটের ব্যাপারট! যে কত অন্তঃসারশৃন্ত-_ সেটা বুঝিয়ে একটা 
নাটক লিখলেন অবিলঙ্গে, এবং সেটি মিত্র থিষেটার বা মিনার্ভ। নয়, দিলেন 
আমাদের ।”৮* 

“ছন্দে মাতনম্‌, প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সনে। অমৃতলাল প্রহসনটিকে 
হান্তোত্সঝ বলিলেও গভীর চিন্ত[র বিষয় ইহার সর্বত্র দষ্ট হয়। “বন্দে মাতরম্‌; 
এর আদর্শ হইতে ভরষ্ট হইয়া তুচ্ছ ভোটের ব্যাপাখ লইয়া আমর" কিবপ ছন্দে 
মাতিতে পারি তাহাই এই প্রহসনের প্রতিপ(ছ্য | প্রহমনকার এবারও 
গতানুগতিক অঙ্কবিভাগ না কবিয়া অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন । প্রথমে শ্য্তিবাচন, 
ও তারপর যথাক্রমে “বাধন” ও “উৎসবারভ্ত-__ সপ্তমী, অষ্টমী, নব্মী ও 
বিজয়া” । বঙ্গব্যক্ষে ওতপ্রোতি গাঁন আছে দশটি । পৃষ্টা সংখ্যা ৫০ । 

 ব্হরশী অমৃতলাল আমাদের দেশপ্রেমের ভয়াবহ বিবর্তন অবশ্যই লক্ষ্য 


৭৯ » 'নিজেরে হারায়ে থু'জি', পু ৫১৯ 

" এই সময়ে অমৃতলালের উপন্ঠাস “হামিদেব হিম্মৎ মানিক নি ধারাধাহিকভাবে 
প্রকাশিত হইতেছিল। ১১শ ও ১২শ পরিচ্ছেদে অমৃতলাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিব 
ইলেকশনের “তিন-সন] গাজনে'র ব্যঙ্গচিত্র আকিয়াছেন। 

৮* নিজেরে হারায়ে খু'জি', পৃ ৫€২৭-২৮ 


৯৫ 


করিতেছিলেন এবং নির্বাচন-ঘন্বের অশুভ প্রভাব তাহার মনকে পূর্ব হইতেই 
পীড়িত করিতেছিল।৮১ তাহার অন্যান্ত প্রহমনে পপ্রস্তাঁবনী'র যে বৈশিষ্ট্য, 
এখানে ন্বস্তিবাচনে”ও সেই বেশিষ্ট্য প্রকীশিত। ভোটেশ্বরী দেবীর সম্মুখে 
গীত গানটিতে ভোটদন্দ ও ভোটগ্রার্ধাদের আচরণ বিদ্ধপের সহিত বর্নিত। 
অমুতলালের অধিকাংশ প্রহসনের মত ছন্দে মাতনম্‌ ও চরিত্রের 
চিত্রশালা । বস্তত কাহিনী অপেক্ষা চবিত্রহ্ট্টির দ্রকেই তাহার স্বাভাবিক 
প্রবণত৷ লক্ষিত হয় । এ বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্র তাহার আদর্শ । 
ভোটপ্রার্থীদের আচরণ প্রহসনের সর্বত্র অমৃত্লালের তিক্ত বিদ্রপ লাভ 
করিয়াছে । একটি ভোটের জন্য যাহারা ঘুঁটে-কুডুনী গোবরাঁর মাকে “গোবর 
বাবুর মা” বলিয়া সম্মান দেখায় তাহারাই আবার “জ্যঠামশাই, ভোট 
কাড়িবেন এই ভয়ে তাহাকে উকিলের চিঠি দিবে বলিয়া শাসায়, বাড়ির 
মাঝখানে পাচিল তুলিয়া দিবে বলিয়া আম্ফীলিন করে! মুমূয্ুর ভোট ও 
তাহারা ছাড়িতে নারাজ ! বলে-_ “উইল দেখিয়ে গুর দৌত্তুরকে দিয়ে ভোট 
দেওয়াবো |” ্সীরোদ, নীরদ ও প্রকাশের দলগত স্বার্থরক্ষার জন্য অত্যুৎসাহ 
বাস্তবতাপূর্ণ। সারদাস্ুন্দবীর গানে ও কথায় ভোট সম্পর্কে 9৪ ভণ্ড দেশ- 
সেবকদের সম্পর্কে নির্মম মন্তব্য প্রকাশিত। মে যেন প্রহসনকরেব মুখপাত্রী । 
তাহার গানে আজও অনেকেরই মনোভাবের প্রতিধ্বনি শোনা যাই্ব-_ 
“বেয়ের* মতন ভোট-ভিখিরী সে যে 
দোঁবে দৌরে ঘোরে ছাই ;-- 
বাজ পড়ক এই বাঁজনীতিতে 
কাজ ক্ষতির কি বালাই ।, 
নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া নেতাঁবা যে “ক্যানভাসার*দের চিনিতে পারেন 
না তাহা সারদাক্থন্দরীর তিক্ত উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে-_ 
"আটটার সময় গিয়ে ধন্না দিয়ে দেউডীর বেঞ%চির উপর ব'সেছিলে, বেল 
ডেড্ডার সময় একজন ডেপুটি দেশহিতৈষী দয়া ক'রে খবর দিলেন যে, 





৮১ “অকাল-বোধন' প্রবন্ধে (সোন।র বাংলা ১৯এ জ্যেষ্ঠ ১৩৩*) এবং “আনন্দময়ী কেন 
্বন্দ্রময়ী” কবিতায় €( পসোনাব বাংল! ২৬এ আশ্বিন ১৩৩) তিনি যে আক্ষেপ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই 'দ্বন্থে মাতনমে'র বীজ নিহিত ছিল। 

* “শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপস্থিত'** নাছোড়বান্দা ভিথারী ।'-- 'বাঙ্গাল৷ ভাষার অভিধান' -- জ্ঞানে 
মোহন দাস, পৃ ১৮৭৪ 





শীত পপ পিসপিসসি 


২৯৩৬ 


হেড পেট্রিয়ট তখন একজন খুলনার মেথরের সঙ্কে কোলাকুলি কচ্ছেন, 

যার তার সঙ্গে দেখা করবার ফুরসৎ নেই ।” 

সারদাস্ন্দবীর দেশপ্রেম ভাবসর্বন্ব নহে। সে বলে, আমি করবো 
পিকেটিং আর তিনি করবেন পকেটিং, সে মেয়ে আমি নই | 

অপরিণামদশা হুজুগপ্রিয় বাঙালীর অবস্থা ফিরি ওয়ালার মুখে ব্যক্ত__ 

“বাঙ্গালীকো। হাম লোক সব নিকাঁল দিয়া, দেখো যাকে তেরি বাঙ্গালী 

ভোট ভোট করকে পাগল ভয়া, আউব হামরা দেশ ওয়ালী আদমী কাপড়! 

ফেরিসে মোটভি ঢোঁলাই করকে পইসা কামাতা 

মুমূযু গোবিনবাবুকে ভোটকেন্দ্রে লইবার জন্য যখন প্রতিপক্ষ দল মড়ার 
খাঁট সাজ ইয়! হাজির হইল তখনই প্রহসনকাঁরের বিদ্রপ নির্মমতম হইয়ছে। 

কলমদ্ি, তামিজ, ফকিরা প্রক্রতির কথে(পিকথন হইতে জনি যাঁয় যে, 
সাম্প্রদায়িকতার বিষ সেই ১৯২৬ সনেই তাহাদের অশিক্ষিত মনে সঞ্চারিত 
হইয়া গিয।ছে। ইন্ুর “অ-দুসলমান” পবিচয়কে কটাক্ষ করা হইয়াছে 
রাঁধানাথের উক্তিতে ।৮২ 

বাজবাহাছুরের চরিত্রটি বিচিত্র ।৮৩ সে দেবতা মানে, ভক্তি করে, কিন্থ 
ব্রাঙ্গণকে মানে না । ইতিহাস, ভাষা তব, রাজনীতি স্ব বিষয়েই তাহার মতামত 
অদ্ভুত! তাহার মতে, “সিরিয়! থেকে করীয় ক্রমে বাঙ্গলায় সুষি দাডিয়েছে। এ 
সবিতা বাশিয়/র সোভিয়েট কথ থেকে হয়েছে তা জানেন ?* বিরাজের সহিত 
তাহার এঁতিহাসিক ও ভাষাতারিক আলোচনাও কৌতুকপ্রদ | তাহাদের 
আলোচনা হইতে জানা যায়, বশিঠ খবি বেলুচিস্থান হইতে এদেশে আসেন; 
অশোকের মাদার সাইডে গ্রীসিয়ান ব্লাড , চন্দ্রগুপ্টের টাইম হইতে ঈশ্বর গুপ্তের 
টাইম পর্যস্ত এদেশে রেসিটেশন প্রচলিত ছিল! 

নামকরণেও হাশ্তরস উৎসারিত হইয়াছে । যেমন, নেতার নাম “নিবাণবাবুঃ 
ডাক্তীরের নাম 'সন্্িপাত সেন”, কাগজের নাম “বুকের পাটা”! গানগুলিও 
যথেষ্ট ব্যঙ্গ-প্রকাঁশক। রাখালবেশী বালকদের "পোলিং গোষ্ঠলীশার গান, 


৮২ “হিন্দুর নব-নামকরণ', “শুতদিন' প্রস্তুতি প্রবন্ধ ও নক্শায়ও এই 'অ-মুসন41ন' শব্বটিকে লেখক 
বিদ্রপ করিয়াছেন । 

৮৩ চরিত্রটি শোভাবাজার রাজবাড়ীর অসীমকৃষ্ণ দেবকে লক্ষা করিয়! কল্লিত। 

* ভাষাতত্বের আলোচনায় বাজবাহাছুরের উক্তিতে অদ্দিতি চক্রবর্তীর নাম পাই । এই অদিতি 
চক্রবর্তী ভাষাতন্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত হুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি সকৌতুক ইঙ্গিত। 


৯৭ 


কলিকাতায় ভোটের বিবরণ-প্রকাশক ভানুকওয়ালার হিন্দী গাঁন, “নকল সকল 
শঠ নেতাদের ম্বরূপ-ব্যক্তকারিণী উড়িয়া রমণীদের গান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 
পুরোহিত গুরুচরণ পর্যন্ত নির্বাচনের মহড়া দেখিয়! 'পাল-পার্বণ” কথাটিকে 
বলিয়ছে “পোল-পার্বণ? ! 


১৯২৬ সনের ১০ই নভেম্বর “ছন্দে মাতনম্‌, আট থিয়েটার লিমিটেডের তত্বা- 


বধানে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত অহীন্্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, 
“অভিনয়, প্রযোজনা ও সর্বোপরি নাটকটির প্রশংসাও হয়েছিল প্রচুর 17৮৪ 
“অমৃতব।জাব পত্রিকা” মন্তব্য করেন__- 


৮৪ 


৮৫ 
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£9006.- ৮৩ 


“নিজেরে হরায়ে খুঁজি” পূ €৩* 

70176 4৯001102 039281 25005 2 13, 115 1926. ১৩৩৩ সালের ওরা অগ্রহায়ণ সংখ্যার 
“নাচঘরে' 'দ্বন্বে মাতনমে'র বিবপ নমালেো চন! প্রকাশিত হইলে অমুতলাল এক খণ্ড “বন্দে 
মাতনম্‌ ন[চঘর-সম্পাদককে উপহার দেন । ১৮ই অগ্রহায়ণ “নাচঘর' লেখেন-- 'এইটেই তার 
সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট পবিচয়। এই গুণেই আমর। অমৃতলালকে এত 
ভালবাসি !' নাচঘরের মতে দ্বন্দ্বে মাতনম্* এই অপাধারণ নামের গুণেই গ্রস্থটি অমর 
হইয়া থাকিবে-_ “ 'দ্বন্দে মাতনম্‌' নাম যে আর কারুব মাথ! থেকে বেরুত না তাতে আর ভুল 
নেই ।” 


২৯৮ 


নাট্য রাসক” পঞ্চর ২ ও “একাম্ক নাট্যলীলা” 


রঙ্গালয়ের প্রয়োজন ও বচিত্র্ের দ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অমুতলা'ল কয়েকটি 
ক্ষুদ্র নাটিক! রচনা করেন । ইহাদের মধ্যে 'ব্রজলীলা” পৌবু[ণিক ও "যাদুকরী' 
আরব্যোপন্থ।সের কাহিনীভিত্তিক, এবং “নবজীবন” সমসাময়িক রাজনৈতিক 
আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় রচিত রূপক ।১ 


ব্রজলীল। 


'ব্রজলীলা" ( নাটারাসক ) ১২৮৯ সাঁলে প্রকাশিত হয়৷ ইহা একটি গীতিনাট্য | 
তিনটি অঙ্ক আছে। প্রথম অক্ষে একটি, দ্বিতীয় অঙ্কে দ্রইটি ও তৃতীয় অঙ্কে 
তিনটি দৃশ্য ; গান আছে ৪৭টি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩। কাহিনী গোপীদের বন্ত্রহর্ণ 
হইতে রাঁসমগ্ডপে রাঁধাকষ্ণের যুগলমিলন পর্যস্ত বিস্তৃত। ৪৭টি গানের মধ্যে 
একটি (৩২) জয়দেবের ীতগোবিন্ব' হইতে উদ্ধত গানের মধ্যে মাঝে মাঝে 
'কপাঁং কুরু” “পাঁদমেকং ন গচ্ছতি" প্রভৃতি সংস্কৃত বাঁকা বা বাক্যাংশ দেখা 
যাঁয়। সেই সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে অন্ত প্রা | যেমন, রুষের উক্তি__ 
“রাধা মম প্রেমের গুরু, বলি বাঁধ| 'কিপাং কুরু। ৮ 
কিংবা 
“শুন গে! শ্রীমতী, তোমার প্রাণের পতি, 
“পাঁদমেকং ন গচ্ছতি' তাজি বৃন্দাবন ॥” 
বাধিকা, কৃষ্ণ, চন্দ্রবলী, গোপী ও সখীদেব চরিত্র গানে গানে ভালই 
ফুটিয়াছে। শেষ দুগ্ঠ ননিধুবন__রাসমণ্ডপ'; সেখানে সখীদের শেষ গানটিতে 
ব্রজলীলার মাধুরী স্বন্্রবপে প্রকাঁশ পাইয়াছে-_ 
“আজি ব্রজ মাতিল রে। 
ধরা হাঁসিল বে ॥ 
ঢাঁলি পরিমল, হাসে ফুলদল, 
কোকিল কাকলী করে, মধুর লহবরে রে। 
১ ডি. ই. ওয়াচাব সভাপতিত্বে কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতেছে তখনই 
এই সময়োপযোগী নাঁটিকাটি রচিত ও অভিনীত হয়। 





১ 


হাসে বাধা-শশী, হাসে শ্যাম-শশী, 
হাঁসি নভে শোভে শশী; সুধা ঝরিল রে। 

রাঁসের রজনী, হাসিছে গোপিনী, 

ব্রজবাসি-প্রাণ হাসে নব হাসি রে ॥” 
বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৮৩ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার 'ব্রজলীলাঁ”র যে 

অভিনয় হয় ১৯এ ফেব্রুয়ারী “স্টেট সম্যান” সে সম্পর্কে লেখেন-_ 

”1361789] 101)০90:০--01)6 07০18401010 [71119 23 12191000০60 
৪0 01315 11202 0: ০21005109102172100 1956 9800108% 020012 & 
1815০ 200191)09,110172 [0160০ ড85 721] 12700170650 2100. 725 


৪ 90100655 61710051700, 


যাছুকরী 


আরব্য উপন্যাসের জেলে ও দ্রেত্যের কাহিনী অবলম্বনে ১৩০৭ সালে 
অমৃতলাল “যাছৃকরী” নামে একটি পঞ্চবং বচন! করেন ।* দুই অক্কের নাটিক]। 
প্রথম অক্কে ছয়টি ও দ্বিতীয় অস্কে সাতটি দৃশ্য । স্ত্রপাঁতে পিস্তাবনা”। গান 
আছে ২০টি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮। “বিদ্বান ও বি্যোৎসাহী” বরধস্কুুনাধিপতি 
বিজয়চন্দ, মহাতাবের করকমলে “যাদুকর” উতৎসগাঁরুত। 

'যাছকরী'র কাহিনী এই-_ পাহাড দ্বীপের বাঁজা অবলাসিংহের রাণী 
তড়িতা যাঁছুকরী। রাজার অজ্ঞাতে মে কাঁফী ভূতা শ্বরের প্রেমাসক্ত। 
তড়িতার সখী সোনালী ইহা রাজার গোচরে আনিলে রোধষান্ধ রাজা শশ্বরকে 
হত্যা করায় রাণী রাজপুরী জঙ্গলময় ও রাজার অধাঙ্গ প্রস্তরময় করিয়া! দিল । 
পরে সোনালী রাণীর যাঁছুদণ্ড চুরি করিয়া প্রতিবেশী বাজ্যের বাজ! হরদম 
সিংয়ের সহায়তায় রাজাকে যাছুমুক করিল। 

আরব্য উপন্তাসের কাহিনীর ন্যায় যাদুকরী এখানে নিহত হয় নাই, 
নির্বাসিত হইয়াছে । শম্বরকে এখানে পুনজীবিত ও কিছুটা বিবেকবোধসম্পন্ন 
কর! হইয়াছে । সোনালীর চরিত্র সর্বাধিক উজ্জবল। তাহার রঙ্গপ্রিয় মনোভাব 


মস স 


২ অভিনেত্রী বিনোদিনীর “আমার কথা হইতে জানিতে পারি, অমুতলাল এই সময়ে বেঙ্গল 
খিয়েট(রের সহিত সংগ্রিষ্ট ছিলেন । 
»+ দ্থিৎ স. ১৩১১ 


৩০৩৩ 


কথায় ও গানে স্পরিষ্ক'ট। তিনকড়ি জেলের চরিত্রে বিশিষ্ঠতা আছে। 
পারিষদদের স্তাবকতাও মন্দ নহে। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে হাস্যরসাত্মক অনেক 
উক্তি আছে। পরী ও অগ্সরাঁদের গানে অমৃতল[লের হিন্দীভাধায় অনায়াঁস 
পটুতা সুস্পষ্ট । রাজবাড়ীতে আত্মীয়-প্রতিপালনের বাস্তবতাপূর্ণ নিদর্শন 
ফুটিয়াছে সোনালীর এই গানে__ 
রাজার বাড়ীর ভাত বাধ] বড় শক্ত কারখানা । 
এতে চালাকি চাই চৌদ্দ গণ্ডা বুদ্ধি ছু আন] ॥:... 

সমাজের “বুড়ো শলিক'দের চবিতন্রষ্টতকে কশাঘাত করা হইয়াছে 

উজীরের মুখের 'ভদ্রতন্ত্রের বচনে"_ 
ব্যভিচার কদাঁচার কিছু ক'রো না বাকী। 
যদি দিতে পার লুকিয়ে রেখে লোকের চোখে ফাঁকি ॥, 

১৯০০ সনের ২৫এ ডিসেম্বর স্টাব থিয়েটারে 'যাদুকরী? প্রথম অভিনীত 
হয়।* বঙ্গণা' নম।লোচনা প্রসঙ্গে লেখেন_ 

+৬/10]) ৫011 01 1009210, 0176 96৪8: 7]1)29006 1095 ৫01 010 

1951 15৬৮ ড৮০2]05 79217) 01917150000] 1)00525, 201/141 

15 2. [0801601211706 01 5০15 £€1:520 17091101015 1956 ৪06] 

[ঢ1061151)79176010711095 200 %/110027 25009101161%, 48170 

01015170521] 0121) 017) 0112 17091: 01৬11, 45115500956 1095 0621 

21701121710] 3000695001. [0 61)০ 5০9-০811650 09০9916 00০ 0101£11% 

0 00০ 1106 1095 1006 0০ [00101 ০0000981010 60০ 

00100006 000010, 16 19 5160161০000 8170. 105000০0156---00076 

19650 01090561017 5729815 ০109010010615 01 00০ 56515801110 01 
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৩ হেমেজ্্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় ন।ট্যমঞ্চ' (১ম) গ্রন্থে অভিনয়ের তারিখ দেওয়া আছে 
২০.১২.১৮৯৯ (পু ৫৪) ) ইহ। ভুল । 
৪. 56 1357568]1 £ 26. 1. 1901. পুনবায় হব মার্চ বেঙ্গলীতে “যাদুকরী'ব অন্তনিহিত 


গ্লেষ সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তুবা কব! হয়-- 


10010160056 59091061559 15 2 32017502000 00001 0320 216 
11000000190 7381১01 /১010102 19] 90930,..16 15 2 0106 500601 0£ 006 
50019] 27 0০1161081 10119165 0৫ 000 969216,,., ইত্যাদি | 


৩০ ১ 


নবজীবন 


'নবজীবন” ( “মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছবাসপূর্ণ একাঙ্ক নাট্যলীলা” ) ১৩০৮ 
সালে প্রকাশিত হয়।ৎ এই নাট্যলীলায় তিনটি দৃশ্য ও আটটি গান আছে। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫। এই গীনগুলির মধো তিনটি অমৃতলালের, বাকিগুলি 
অপরের | “নিবেদেনে তিনি এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন__ 

“দ্বিজেন্দ্রনীথব।বুর “মলিন মুখ” সতোন্দ্রবীবুর “মিলে সবে" রবিবাবুর “অয়ি 

ভুবনামনো মোহিনী” এবং বঙ্কিমবাবুর বন্দেমাতরং এর পরিবর্তে আমার 

নৃতন গান রচনা করিয়া দেওয়া ধুষ্টতা-_ তাই সেই হৃদয়োন্নাদকারী 

অমৃতব্ধী পদাবলী এই কয়েক পৃষ্ঠায় গ্রথিত করিয়া! আম।র ক্ষুদ্র গ্রন্থ পবিত্র 

করিলাম ।”৬ 

১৮৭৩ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী হ্াঁশনাল থিয়েটারে কিরণচন্ত্র বন্দ্যে পাঁধায়- 
রচিত “ভারতমাঁতা” নাট্যের একটি মাত্র দৃশ্য অভিনীত হয় ।* “নবজীবন” এই 
“ভারতমাতী"রই ঈষঘ বিস্তারিত রূপ । উনত্রিশ বত্পব পরে “এই নৃতন ৰপক- 
খানি? রচনা করিবর মূলে অমুতলালের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। “নবজীবন, 
রচনা ও অভিনয়ের সময়ে কলিকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন চলিতে- 
ছিল। জাতীয় আন্দোলনের উদ্দীপন যে বঙ্গালয়েও সঞ্চারিতশ্ছ্ইয়াছে এবং 
রঙ্গালয়ও যে দর্শকচিন্তে দেশপ্রেম জাগ্রত করিয়া দেশবাসীর শুভবুদ্ধির 
উদ্বোধন ঘটাইতে পারে, তাহা প্রদর্শনই ছিল লোকশিক্ষক অমৃতলালের 
প্রধান উদ্দেশ্য | 

বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আন্মচিস্তা ও স্বার্থপরতা এবং ভাঁরত-সন্তানদের 


৫ নাটিকাটি রাগুক মুরেন্ত্রন।থের পুত্র অমৃতলালের 'চিরকল্যাণভাজন' ভবশঙ্কর 
বন্দো।পাধ্যায়ের 'শৈশব-স্নকুমাব কোমল কবে বড আশায় বড ভালবাসায়" অপিত। 

৬ অমুতলালের প্রথম নাটাজীবনের সঙ্গী দেবেজ্ন।থ বন্দোপাধ্যায়ের “দেখ গে৷ ভারতমাত। 
গানটিও 'নবজীবনে'র অন্তভুক্তি। 

* 'নবজীবন' নাট্যে মহেন্দ্র বলিতেছে--“সেই ছেট একটি সিনে যে তখন কি 8:৪0 
$21)880101) কোরে তুলেছিল***তা মনে হলে আজও আমাদের গর্ব হয়।' বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
অমৃতলাল একবার বলিয়াছিলেন__'তখন হুরেঙ্ত্রবাবুও ছিলেন না আর কংগ্রেসও ছিল 
না। তখন নাটকের সাহায্যে সহরবাসী ও প্রবাসীর মনে এ সম্বন্ধে যে ধারণার বীজ 
বপন কর! গিয়েছিল আজ তা ই ফল-ফুলে ভরে উঠেছে" (রঙ্গতৃমি, মাঘ ১৩০৭) 


৩০৭ 


অসীম আলস্তই যে ভারতমাতার দুর্দশার একমাত্র কারণ তাহাই এই নাটিকায় 
ব্যক্ত হইয়াছে । 

প্রথম দৃশ্যে স্থুরেন্ত্র ও মহেন্দ্রেব কথোপকথনে জাতীঘ্র আন্দোলনের গতি- 
প্ররৃতি পর্ধালোচিত হইয়াছে । দ্বিতীয় দৃশ্ে বিদঃ। ভারতলম্টী 'অসাড ভর ত- 
সন্তানদের জন্ত বেদন] প্রকাঁশ করিয়ছেন। ভীহাবর বাহন পেচক মাঝে মাঝে 
শ্নেষপূর্ণ মন্তব্যে ভারতবালীর বর্তমান মনোভাব গ্ুকাঁশ কবিয়াছে। কেবরাণা, 
গুভিণী, পুরোহিত, সভ।পতি, উকীল, ভাক্তাব, কুমীদজীবী গতি সকলেই 
স্বার্থচিন্তায় মগ্ন, দেশের ছুরবস্থাব কথা কেহই ভাবে না। তীয় দশ্যে ভাবত- 
মাতার বিলাপ ও নিবীর্ধ ভাবত-সন্তানদেন সংলাপে যখন দেশেব বতমান ও 
ভাবী দ্বুঃসময়ের চিত্র ফুটিতেছে তখন কয়েকজন নতন ভাবত-ন্তন ও ভাবত- 
রমণী আসিয়। স্বদেশকল্য।ণেব সংকল্প বাক্ত কবিল। 

স্টার থিয়েট|রে ১৯০২ সনের ১ল জানাব" বধবাব 'নবজীবন” ঞথম 
অভিনীত হয়।৮ আভনয়ের দিন “বেঙ্গলী? (১.১, ১৯০২) মন্তবা কবেন_ 
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স্টেটুসম্যান ২১এ জানতযারী নাদকাটির বিদঘে লেখেন॥ 2010৩ 015০৩ 
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৮ অভিনয়ের কিছুদিন পূধে “ভাবতমাতা'-বচণ্যতা কিবণচন্দ্রেন মৃত্যু হয। 'নবজীবনে' মহেন্র 
এইজন্ভ শোক প্রকাশ কবিযাছে। 
৯». 'কঙ্গালয়' (১৮ই মাঘ ১৩*৮) নাটিকাটি সম্পকে বিৰপ মত প্রকাশ কবিয়াছিলেন। 


৩৩৩ 


শোকনাট্য 


অমৃতলীল ছুইটি শোকনাট্য রন! করেন । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগরের মৃত্যু উপলক্ষে 
“বিলাপ ! বা বি্যানাগরের স্বর্গে আবাহন” এবং মহারাঁণী ভিক্টোবিয়ার 
মৃত্যু উপলক্ষে “বজয়ন্ত-বাদ'। দুইটি নাটিকাই কয়েকটি শোঁকগীতি-সমন্থিত 
একা্ষিকা। 


বিলাপ ! ব। বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন 


১৮৯১ সনের ২৯এ জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। বিদ্যাসাগরের মৃত 
উপলক্ষে রচিত “বিলাপ ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন”' অভিনয়ের দিনই 
(২২. ৮. ১৮৯১) প্রকাশিত হয়। পাঁচটি দৃশ্য সমন্বিত এই একাষ্কিকাঁয় সাতিটি 
শৌকগীতি আছে। নাটিকাঁটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬। 

নাটিকাটিতে বিদ্ভাসাগবের নানাবিধ কর্ম ও সাধনার প্রতি অমৃতলালেব 
শ্রদ্ধা নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম দৃশ্যে সরস্বতীর কমলবন। শোকে 
কমলবন মুদিত। বিপন্া বঙ্গভাষার আর্তনাদ ও তাহাকে সরম্বক্র সান্বনাদানের 
মধ্য দিয়া বিদ্যাসাগরের গুণগরিমা ও দেশের সর্বব্যাপী শোকের কথা ব্যক্ত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্টে' নিমতলার ঘাটে বিগ্য/সাগরের চিতার অদূরে পাচজন 
নাগরিকের কথোপকথনে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে উপ- 
স্বাপিত। বিদ্যাসাগরের কীতিকলাপও নানাদিক দিয়া বিশ্লেষিত। কেহ 
বলিতেছে, বিপদের বন্ধু আর কোথায় পাব; কেহ বলিতেছে, “বিধবা-বিবাহের 
মতটা! প্রচার না কল্লে চন্দ্রে আর কলঙ্ক থাকত না"; কেহ আবার ইহাঁর 
প্রতিবাদ করিয়! বিদ্যাসাগরের চাবিত্রধর্ম ব্যাখা! করিতেছে । চতুর্থ নাগরিকের 
উক্তিতে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে অধুতলালের মত বাক্ত হইয়াছে-- “ব্রঙ্গচধ 
পাঁলনাক্ষমা বাঁলিকা-বিধবার বিবাহ দেওয়া সহত্র গুণে শ্রেয়ঃ।”১* তৃতীয় দৃশ্তে 
কর্মাঠার-সন্নিহিত পধর্বত্য প্রদেশে দয়] ও ব্রাঙ্ষণের কখোপকথনে বিদ্যাসাগরের 


১* কয়েক মাস পূর্বে রচিত “তকবাল1' নাটকে বিধবা শান্ত যে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধ মতামত 
প্রকাশ করিয়াছে তাহ।র কারণ, সে ব্রহ্গচর্য পালনাক্ষমা নহে। 


৩০৪ 


সহদয় হৃদয়ের প্রশস্তি কর! হইয়াছে। পরবর্তী দৃশ্ঠ ম্বর্গপথ ; খধিদের উত্তিতে 
বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য ব্িত। ঝধিদের উক্তি পয়ার ছন্দে ব্যক্ত । শেষ দৃশ্ে 
বৈকুগ্টপুরীতে বিদ্যাসাগরের পুণ্যাত্মাকে আবাহন কর! হইয়াছে। সরস্বতী, 
বঙ্গভাষা, নাগরিকগণ, সঁওতালগণ, দয়া, অপ্ররাগণ প্রভৃতির শোৌকগীতি বিদ্যা- 
সাগর-চরিত্ের নানাদিক পরিস্ফুট করিয়াছে । 
স্টার থিয়েটারে ২২এ আগস্ট ১৮৯১ “বিলাপ” প্রথম অভিনীত হয় ।১১০ক 
“স্টেট্সম্যান? পত্রিকা সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রতিটি দৃশ্য বিশ্লেষণ করিয়া! নাট্যতাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করেন। তাহাদের সমালোচন। হইতে অধ্যক্ষ অমৃতলালের নাট্য-গরদর্শন- 
নৈপুণ্য বিশেষভাবে উপলব্ধি কর! যায়-_ 
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বৈজয়ন্ত-বাস 


মহারাণী ভিক্টোরিয়।র মৃত্যু (২২. ১, ১৯০১) উপলক্ষে “বজয়ন্ত-বাঁস” 
রচিত হয়। প্রচ্ছদলিপি হইতে জানিতে পারি শ্রিশ্ীমতী মহারাঁণী 
ভাঁরতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গগমন উপলক্ষে কলিকাতা ট্টার থিয়েটার 
সম্প্রদায়ের অশ্র-জলকণ] অধ্যক্ষ শ্রীঅমৃতলাল বস্থ কর্তক শোকহারে 
গ্রথিত। এই ক্ষুত্র শোঁক-নাট্যটিতে দশ্তঠ আছে চারিটি, শোকগীতি 
আছে পীঁচটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭। “বৈজয়ন্ত-বাঁস, “বিস্তীর্শ ভারতের 


১*ক দেশের বরেণ্য বাক্তির মৃত্যুতে শৌকনাটিকা রচনা করিয়া রঙ্গালয়ের পক্ষ হইতে দেশবাসীর 


শোকাকুল মনৌভাবকে আর কেহ অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন বলিয়। মনে হয় না। 
১১ 70106 96266581091 : 26. ৪. 189] 


কউ ৩৩ € 


সমস্ত রাজতক্ত প্রজাবুন্দের করকমলে''"দীন বঙ্গবাসপী লেখকের দ্বার! 
উতসর্গীকৃত ।,১২ 

প্রথম দৃশ্তে রাজভট্ট ও অন্থচরবর্গের গাঁন এবং রাজভট্রের কথায় মহারাঁণীর 
মৃতাজনিত আক্ষেপ ব্যক্ত । ছিতীয় দৃশ্যে ব্রিটানিকা, ইউরোপা, এসিয়া, 
আমেরিকা ও আফ্রিকার কথোপকথনে এই সকল মহাদেশে মহারাণীর গৌরবময় 
প্রভাবের ইতিহাল প্রকাশিত । এপিয়ার উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে মহারাণী 
ভিক্টোবিয়ার শাসনাধীন ভারতের সর্বাঙ্গীন গৌরবের কথা। তৃতীয় দৃশ্তে 
কলিকাতার নাগবিকদের মধ্যে তিনকড়িমামারও অবিভাব হইয়াছে। 
মহারাণীর মৃত্যুজনিত শোকের প্রতিক্রিয়া নানাভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির উক্তিতে 
পরিস্ফুট। শেষ দৃশ্যে অদ্দরাগণের সঙ্গীতে মহাবাণীব পুণ্যাত্বীকে ত্রিদিবধামে 
আবাহন করা হইয়াছে । 

তিনকড়িমামার চবিক্রবৈশিষ্ট্য এখানেও অক্ষুণ্ন । তাহার আত্মপ্রত্যয় ও 
অবিচল মতবাদ এখানে ও অকুগ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । সে নাট্যকারেরই 
মুখপাত্র। 

“বৈজয়ন্ত-বাস” অভিনীত হয় নাই । ১৯১ সনের নই ফেব্রুয়ারী হইতে 
১৭ই ফেব্রুয়ারী স্টাব থিয়েট|রে বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ক।লে দর্শকদের মধো 
“বৈজয়ন্ত-বাস” বিনামূল্যে বিতবিত হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারী অধ্যক্ষ অমৃতলাল 
অভিনয়-বিজ্ঞাপনে জাঁনান__ 
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১২ নাটিকাটির শেষে অমৃতলালে একটি পত্র মুদ্রিত আছে-_ 

“পরম প্রেমাম্পদ 

ভারত-সঙীত-সমাজ্জের সন্ত্রান্ত সভ্যমহোদয়গণ সমীপেষু 

***এই হাদযবিদ।বী পবিত্র দিনে আপন।বা যে আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে সেই পুণ্যময়ী 

ভিক্টোবিযাৰ পুণ্যকীর্তিব সন্মান রক্ষা করিয়াছেন*** এবং দীন আমরা1--আপনাদ্িগের এই 

মহং কার্ষে কাষ্ঠবিডালীর কার্য কবিতে আমার্দিগকেও যে আহ্বান করিয়াছেন, এই ঘটন! 
বঙ্গনাটাসাহিত্যে স্থায়ী রাখিবার আশায় আজ এই কষ পংক্তি আমি সকৃতজ্ঞ হাদয়ে লিপিবদ্ধ 

রাখিলাম 1” 
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০০ 


১৩ 2076 935159126 : 7, 2. 19091 


কবিতা 


প্রহসনের ন্যায় অমৃতলালের কাব্যরচনারও সুত্রপাত হয় নিতাস্ত বালক 
বয়সে । শ্লেষ-রচনায় সিদ্ধহস্ত কাক! প্যারিমোহন বসুর 'সাকরেদ'? হইয়া তাহার 
নিকট বালক অমৃতলাল কবিতার পাদপৃরণের শিক্ষানবিসি করিতেন। 
প্যারীকাকার নির্দেশেই তিনি মৃত বাজ! রাঁধাকাস্ত দেবের উদ্দেশে মধুন্থদনের 
“রেখে! মা দাসেরে মনে” কবিতার ছন্দে একটি শোঁক-কবিতা রচন। করেন । 
১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্দের “ভাম্করে” ইহা প্রকাশিত হয়। অমৃতলাল তখন চৌদ্দ 
বংসরের বালক | এ সম্পর্কে অমৃতলাল বলিয়াছেন-_ 

“এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অক্ষরে দেখি। কবিতাটি আমার 

নিজেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। কিন্ত শ্রেষ-রচনার দিকেই আমার 

প্রবণত৷ বেশী রহিয়া গেল ।”১ 

পরবর্তীকালে তাহার কর্মজীবন নাটকরচনায়, অভিনয়ে এবং বঙ্গমঞ্চ- 
পরিচালনায় কাটিয়াছে। তথাপি তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়! গিয়ীছেন। 
এই কবিতাবলীর কতকগুলি 'অমৃত-মদিরাঁয় ( ১৩১০ ) সংকলিত হইয়াছে, 
কিছু স্থান পাইয়াছে “কৌতুক-যৌতুকে? (১৩৩৩ )। 

শেষজীবনে তিনি ভগবান শ্রীশ্রীরামরুষ্জদেবের পুণ্যজীবনকথা অবলম্বনে 
একখানি পূর্ণীঙ্গ জীবনীকাব্য রচনার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তিনি ঠাকুরের 
বাল্যজীবনের অংশটুকুই কেবল সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর 
অব্যবহিত পরে মাসিক বস্্মতীতে তাহার স্থতি-সংখ্যায় কাব্যটি 'ভগবান 
প্রী্বীরামকষ্ণদেবের বাল্যলীলা” নামে প্রকাশিত হয়। কয়েক দিন পরে 
পুক্তিকাকারেও মুদ্রিত হয় । ইহা ভিন্ন তাহার বহু কবিতা বিভিন্ন সাময়িক 
পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । 

অমৃতলালের কবিদুষ্টি বন্ত-নিরপেক্ষ ও ভাঁবময় ছিল না। তাহার কবিতার 


১ পুরাতন প্রসঙ্গ" দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ৮৪। ইহার পূর্বে তিনি অবগ্ত একটি আট পংক্তির 
“চিত্রকাব্য' রচন। করিয়াছিলেন । এই কবিতাটিকে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'শব্ের গোজামিল 


মাত্র ।' 
২ প্রসঙ্গত উল্লেখষোগা, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র বিশ্বান কাব্টিকে পচাপিতে রূপান্তরিত করিয়। 


এক সময় বহু মুগ্ধীশ্রোতার মনোরঞ্রন করিয়াছিলেন । 


৩০৮ 


ভাষা ও ছন্দ প্রাচীন কবিদেরই অনুরূপ । এই সকল কবিতার ভাব ও ছন্দ 
লক্ষ্য করিলে তাহাকে দীনবন্ধুর সমসাময়িক এবং ঈশ্বর গুপ্তের প্রত্যক্ষ শিশ্কা 
বলিয়া! মনে হয়।ৎক তবে তীহার ভাষায় যে-মৌপিকতা আছে তাহা 
তাহার কবিতীগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে । এই সকল কবিতার আলংকারিকতা- 
পূর্ণ সরস বাগভঙ্গীর সহিত ঈশ্বর গ্ুপ্বের সকৌতুক বাক্চাতুর্ধের বহুল সাদৃশ্য 
থাকিলেও অযৃতলালের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাঁপ সর্বত্র পরিষ্ফুট | তাহার কাব্যে 
পারিপাশ্বিক ও সামাজিক জীবন হইতে লব্ধ উপকরণের সহিত যে সব 
অলংকার প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা একাস্তভাবেই তাঁহার আপন বৈশিষ্ট্যের দ্বার] 
চিহ্িত। আমাদের সামাজিক জীবনে ইংরেজের শাসন যে প্রভাব 'ও পরিবর্তন 
আনিয়াছিল তাহার মধ্যে অমৃতলাল গ্প্তকবিরই মত বাঙ্গকৌত্ুকের উপাদান 
খুঁজিয়! পাইয়াছিলেন। 

কবিতার ।ইবক়-নির্বাচনে তাহার কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। যাহা তাহাঁর 
চিত্তে রসসঞ্চীর করিয়াছে, তাহাই তাহার কাব্যের বিষয় হইয়। উঠিয়াছে। 
তাহার অনেক কবিতায় রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সমস্যার আভ।স আছে। এই সব 
কবিতায় রঙ্গব্যঙ্গের অন্তরালে সমসাময়িক ঘটনার ও বাংলাদেশের অন্তর্লোকের 
নিভু'ল পরিচয় আমরা লাভ করিতে পারি । 

তিনি প্রধানত নাটাকাঁর ছিলেন বলিয়! নিরপেক্ষ দ্রষ্টার নিলিপ্তি লইয়া 
তাহার চারিপাঁশের জগৎ ও জীবনযাত্রার বৈচিত্রা সকৌতুকে দেখিতে 
পারিয়াছিলেন। স্কবি ছিলেন বলিয়া ছন্দ, অলংকার ও "মলেব জন্য 
তীহাকে কখনই কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই । তবে মধুগ্দ্ন হইতে 
রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত বাংলাকাব্যের রীতি ও প্রকৃতিতে একাধিক বার যে হাওয়া- 
বদল হইয়াছে তাহার কোনও প্রভাব অমৃতলালের কাব্যে নাই। অত্ন্ত 
সচেতনভাবেই এই প্রভ।ব তিনি এড়াইয়! গিয়াছেন। এজন্য শিক্ষিতসমাজের 
উপহাসকেও তিনি বরণ করিতে প্রস্তত-_ 

“আমি এক আছি পড়ে সেকেলে কাঁধিয়ে | 
করিম গৌয়ারগিরি পয়ার ছাদিয়ে ॥ 


২ক এ সম্পর্কে 'মানসী ও মর্সবাণী'র মন্তব্য উল্লেখষোগ্য--'গুগুকবির অসুতরসধারা৷ আমাদের বস্ু- 
কবির হাতে বহুধারার মতই বহিতে থাকে**", কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে যজ্জপও না হয়, হোমাগ্রি 
প্রচলিত থাকে, সে ভীর কাহার উপর শ্যস্ত রহিবে ?*-_মানমী ও মর্সবাণী ৫ অগ্রহীয়ণ ১৩৩৩ 


৩০৪১ 


শিক্ষিতসমাজে জানি পাব উপহাঁস। 
প্রস্তত তাহার তরে আছে বস্থ-দানম॥? 
( গ্ৰামা বীরাঙ্গনা” £ অমৃত-মদির] ) 
রসসাহিত্যস্থপ্টিতে অমৃতলালের উত্তবাধিকার ধাহাঁরা লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ ১৩২২ সালে 
প্রকাশিত তাহার “কাশীর কিঞ্চিৎ" নামক ব্যঙ্গকাব্যের কবিতাগুলির ভাব ও 
ছন্দ অমৃতলালের 'অমুত-মদিবাদর অনেক কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
কেদারনাথকে অমৃতলাঁল নিজে বলিয়াছিলেন যে, অনেকে “কাশীর কিঞ্চিৎ 
অমৃতলালেরই রচন] বলিয়া মনে কবিতেন ।২খ 
অমৃতলাঁল তাহার কবিপ্রকুতির স্বরূপ স্পষ্টভাঁষাঁয় ব্যক্ত করিয়। গিয়াছেন। 
মধুক্ছদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, ববীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাহার কালের 
আধুনিক কোন কবিরই রচনাভঙ্গী বা রসস্জনপদ্ধতির সহিত তাহার সাদৃশ্ঠ 
নাই, বরং কৃত্তিবাঁস, মুকুন্দরাম, কাশীরাঁম হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্যস্ত পয়াব- 
ত্রিপদীতে বাংলাকাবযর যে ধাঁবা অব্যাহত ছিল সেই পুরাতন ছন্দে কাঁব্য- 
বচনাই তাহার অভিপ্রেত ৷ তিনি লিখিয়াছেন__ 


“নাহি মনে উচ্চ আশ, মহাকাব্য গিরিবাঁ 
মধু দত্ত পাশে বসি নাহিক প্রয়াস। 
না] চাহি হেমেব সনে নাঁচিতে বুজের রণে 
নবীন-নয়নে কিম্বা দেখিতে প্রভাস ॥ 
নববঙ্গে বঙ্গলাল, খুঁজি ক্ষত্র তরোয়াল, 
মাতালে বাদল বীরে চিতোর সমবে । 
কাহিল লেখনী মোর, কোথা পাবে অত জোর, 
মসীতে পশিতে ধীরে আগ্ুপাছু করে ॥ 
কবীন্্র স্থরেন্্র বিনা, ' কে আর বাধিবে বীণা, 
মহীয়সী মহিলার গাহিতে মহিমা । 


হখ দ্রঃ মাসিক বন্মতী, ভাদ্র ১৩৩৬ ('অমৃতান্থাদ' $ কেদারনাথ বন্যোপাধ্যায় )। কেদারনাথ 
তাহার 'আম্মকথা'য় (শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ ) লিখিয়াছেন, 'কাশীর কিঞ্চিং 
যখন প্রকাশিত হয় "শ্রদ্ধেয় রসরাজ অমৃতলাল বনু তখন কাণীধামে ছিলেন । লোকে তাকেই 
লেখক ৰলে ঠাওরায় ।' 


৩১। 


ব্রাহ্মণ বিহারী বই আর ভাগ্যধর কই, 
শ্ুভদ1 সারদা ধার প্রেমের প্রতিমা | 
রবির মেঘলা করে, দীন স্সাযু ক্ষীণ করে, 
যাই না হিমের ডরে ফিন্‌ জোছনায় । 
নিজের গিয়েছে চোখ, “চোখ গেল' বলে শোক, 
বড়ই বাড়ায় ডেকে পাপিয়। ছানায় ॥ 
ন্মরি কৃত্তিবাস নাম, এস কবি কাশীরা ম, 
কর্ণেতে ঝঙ্কার কর শ্রীকবিকস্ণ। 
কোথা বায় গুণাকর, কোথা গুপ্ত কবিবর 
তোমাদের ভাষা কর হৃদয়ে অস্কন | 


( “নিবেদন? ঃ অমৃত মদিবা ) 


৬ 


“অমৃত-মদিবা? কাব্যগ্রন্থটি ১৩১০ সালের কাঁতিক মাঁসে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা ২৯০ । এই সময় অমুতলাঁল চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া দৃষ্টিহীন* ছিলেন। 
এই গ্রন্থে সংকলিত মোট তেষট্রিটি কবিতার মধ্যে অধিকাংশ কবিতাই তাহাব 
“সম্পূর্ণ অন্ধাবস্থায়” ও “সঙ্কটাপন্ন পীড়ার অবস্থায় রচিত'। এই কবিতা গুলি 
তিনি মুখে মুখে বচন! করিতেন ও অন্যেরা তাহা লিপিবদ্ধ কবিন্ন__ 
'যাহাকে যখন পাইয়ীছি,_ কোনরূপে যে আমার র”ণাঁর ভাষাকে 
অক্ষরের আঁকার দিতে পারিয়াছে, তাহাকে দিয়াই আমি রাশীকত খণ্ড 


খণ্ড কাগজ পুরাইয়া রাখিয়াছিলাম-*।* ( পাঁধকের প্রতি? ) 


'অমৃত-মদিরা"র কবিতাব্লীর কয়েকটি (ক্ষুধ।তুরের খেদ” “স্থাতির আদব 
ও “অন্তঃপুরে উদ্দীপনা? ) তাহার বহু পূর্বের লেখা? ; ছুইটি কবিতা ( “হেমচন্দ্রে 
মুক্তি” ও “বঙ্গের আর এক রঙ্গ ) “তিনি চক্ষু কাটাইবার পর, বদ্ধচক্ষু, 


“নিজে হয়ে দৃষ্টিহীন, 
খেতে অতে পরাধীন, 
বুঝিয়াছি মর্মে মর্মে যাতনা তোমাব | 
অন্ধের বুকেব মাঝে কি-যে অন্ধকার ॥' 
--( হেমচন্ত্রের মুক্তি" £ অমৃত-মদির। ) 


৩১৯১ 


সুতরাং অন্ধাবস্থাতেই আবৃত্তি করেন”; “নৃতন জীবন” কবিতাটি চক্ষু খুলিয়া 
দিবার দিন রচিত। ইহা ভিন্ন আর সকল কবিতাই তাহার অন্ধাবস্থায় 
বা সংকটাপন্ন পীড়ার মধ্যে রচিত। 

বাংলাদেশের পাঠকের নিকট অস্বতলালের কবি-পরিচয়টি এখন লুপ্তপ্রায়। 
কবি অমৃতলাল যেন তাহার কাব্যের পরিণাম বচনাকাঁলেই বুঝিয়াছিলেন। 
তাই আখ্যাপত্রে কৌতুকতরে লিখিয় গিয়াছেন-_ 

পুরিবে কীটের পেট, কিছু বা পাঠাবে ভেট, 
পড়িলে পড়িতে পারে কোন স্থলোচনা ।, 

অমৃতলাল তাহার কবিতার প্রকৃতি ও কাব্যধর্মের শ্বরূপ নিজেই ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন “অঞ্জলি” ও “নিবেদন” কবিতায় । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, “এখানে সব খাটি বাঙ্গালা”_ অমৃতলালের কবিতা 
সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। নিজের বাঙালীয়ানা সম্বন্ধে পূরামাত্রায় 
সচেতন অম্ৃতলাল তাই নিজের কবিতাঁবলীকে “দিশি ফুলদল? বলিয়াছেন। 
পিতামহ কালীকষ্জেব স্মৃতির উদ্দেশে এই কাব্যপুষ্পাঞ্জপি নিবেদন কৰিতে গিয়া 
তিনি বলিয়াছেন-_ 


“আমার এ ফুলহাঁর, কারে দিব উপহার, 
সেঁউতি শেফালি নেবে কে ক'রে আদর। 
মন্টোক্রিষ্টো পল্নিরো এখন ফুলের হিরো, 


প্রকাণ্ড অকিডগুচ্ছ কাঞ্চনের দর ॥ 


সূর্যমুখী ভরাগন্ কুন্দ যে নয়নানন্দ, 


জবা বক নিশিগন্ধা মানসমোহন । 
সব হ'ল পুরাতন, বিদেশী পাহাড় বন, 


কু্থমকাঁনন বঙ্গে রচেছে নৃতন ॥' ( “অঞ্জলি? ) 
ছন্দের ক্ষেত্রে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা না দেখাইয়1 তিনি স্বেচ্ছায় পয়।র- 
ত্রিপদীই অবলম্বন করিয়াছেন । তবে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হিসাবে 
অলংকার প্রয়োগের যে উজ্জল দৃষ্টান্ত তিনি এই সব কবিতায় রাখিয়াছেন, 
তাহাতে অনেক কবিতাই গতান্ুগতিকতার উর্ধে উঠিয়াছে। ইহার সহিত 
মিশ্রিত হইয়াছে তাহার নিজের কৌতুকরসরসিকতা, যাহা সমকালীন অন্যান্য 
কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে “অমৃত-মদ্দিরা"কে চিরদিনই বিশিষ্ট করিয়া রাখিবে। 


৩১২ 


বিষয়বস্ত অনুসারে 'অমৃত-মদিরা'র কবিতাবলীকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়। যেমন, (ক) দেবতা ও অবতারকল্প মহায়ানবের স্ততি, (খ) 
কবি, সাহিত্যিক ও গুণীব্যক্তকির প্রশন্তি, ( গ) পরিচিত জনের মৃত্যুতে শোক, 
(ঘ) সমসাময়িক ঘটনা ও কবিমানসে তাহার প্রতিক্রিয়া, (ও) ব্যক্তিগত 
জীবনের খণুচিত্র ও জীবনদর্শন, ( চ) বঙ্গব্যঙ্গ ও অন্ুকৃতি (78105), (ছ) 
প্রকৃতি-বর্ণনা ও (জ) নারীর বিভিন্ন দপ ও ভাঁব। 
সরস্বতী, কালিকা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, মদনমোহন প্রভৃতি যে সব দেবদেবীর 
স্তরতি তিনি করিয়াছেন তাহাতে ভাঁবের অস্পষ্টতা ব1 দুরূহ তত্বের গভীরতা 
নাই । হিন্দুর ধ্যানধাঁরণায় এই সব দেবদেবীর যে রূপ বদ্ধ আছে, তাহারই 
প্রতিচ্ছবি এই সকল কবিতায় দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যেমন, সরস্বতীর রূপ 
এইভাবে বরিত-__ 
পল-ঢল নেত্রপত্রে উজ্জল কঙ্জল। 
প্রবাল-অধরে চারু কলা ঢল-ঢল ॥ 
আলস্তে ললিত লান্ত হাস্তে নাট্যছল। 
পীযৃষপুরিত স্তনে মুক্তা ঝলমল ॥" 
কালিক।র রূপ ভয় ও অভয় মিশ্রিত ভয়াল সথন্দর-__ 
'ীড়াল দাড়াল বামা থামিল সমর । 
চরণ হরণ ওই কৈল মহেশ্বর ॥ 
অস্থরনাঁশন অসি নাহি ঘেরে আর। 
করাল বদনে নাহি ভীম হুঙ্কার ॥ 
আধার কেশের রাশি নাহি লটপটে । 
নরকর-হাঁর-খেলা স্থির কটিতটে ॥ 
গলবিলঘ্বিত ওই দৈত্যমুণ্ডমাল]। 
ছুলিতে ছুলিতে বন্ধ করে রক্ত ঢালা ॥ 
ত্রিনয়নে ধ্বকৃ ধ্বকৃ অগ্রি নাহি জলে । 
বিশ্ব আর পদতলে নাহি টলমলে ॥ 
চমকে চমক ভাঙে বুঝে বিবসন1। 
হুরুহাদি হেরি পর্দে কাঁটিল রসনা ॥ 
জল স্থল বায়ু বোম সব হ'ল স্থির । 
আসন্ন প্রলয় ভয়ে ধরণী অধীর ॥ 


৩১৩ 


দেখ পদ্মকরতল দেখ আখি খুলে। 
সম্তানে অভয় মাতা দেন বাহু তুলে ॥ 
আবার দেখরে চেয়ে কারে আর ভর । 
অন্য কর্‌ প্রসারিত প্রবাহিত বর ॥” 


এই কবিতাটি রসরাজের অন্তর্লোকের এক বিচিত্র পরিচয় উদ্ঘাঁটিত 
করিতেছে। তিনি শুধু বঙ্গব্যঙ্গকার নহেন, তাহার অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে 
হিন্দুসাধকেব একাগ্র ধ্াযান-তন্ময়তা ।৩ 
অমৃতলাঁলের কুলদেব্তা ছিলেন রাঁজরাঁজেশ্বর বিষু (কুলের দেবতা বিষ 
রাজরাজেশ্বর ); তীহাঁর ধর্মচিন্তীয়ও বৈষ্ণবতার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। 
প্রীশ্রীনিতানন্দ” শ্রিশ্রীগৌরাঙ্গ', শ্রীমতীর অভিসার" প্রভৃতি কবিত৷ তাহার 
সেই বৈষ্ণবতার ফল। 
তলাল গুণগ্রাহী ছিলেন। “কালীপ্রসন্ন ঘোষ” “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
“নবীনচন্দ্র মেন," “হাবাণচন্দ্র রক্ষিত, “লোকনাথ ধমত্র" পাঁনবীর কালীরুষ্জ 
ঠীকুর” প্রভৃতি কবিতায় তিনি তাহার সমকালীন কবি, সাহিত্যিক ও সমাজ- 
সেবীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রসঙ্গে 
কিছু রঙ্গরসিকতা করিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাহার বিরূপুতা ছিল না। 
“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাটিতে (তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া বিশ্বখ্যাত 
হইবার দশ বংসর পূর্বে )ট তাহার প্রতি অমুঙ্লালের সনেহ মনোভাব প্রকাশিত 
হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনীর প্রথম পর্বে তাহার প্রেম-কবিতা গুলিকে 
বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অমৃতলাল তাহার “রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর” কবিতায় রবীন্দ্রনাথের “প্রেমকবি' হইবাব পক্ষে একটি সঙ্গত কারণ 
নির্দেশ করিয়াছেন-_ 
কনককুস্থমবনে জীবন প্রকাশ । 
নয়ন খুলিতে দেখ রূপের বিতাস ॥ 
রূপের কোলেতে হ'ল লালন-পালন । 
সাক্ষাৎ সৌন্দর্য সব আমন্মীয়-স্বজন ॥ 


৩ দীনেশচন্ত্র সেন লিখিযাছিলেন, 'এই কবিতাটির মধ্যে একটি সৌম্যরস, একটি সুগন্তীর 
স্ন্ধতার আভাল 'আছে, তাহা কালিকার মুঠি আমাদের মনশ্চক্ষে নুতন করিয়। আকিয়! 


৩১৪ 


কর্কশ কঠোর গুক নাহি দিল দীক্ষা! । 
লীলায় খেলায় স্থুর হ'ল চারু শিক্ষা! | 


দেবেন্দ্-মন্দির মাত্র এ মহানগরে । 
মাধুরী হেরিতে জানে পূজার আদরে ॥ 
স্থমা প্রতিমা সব হৃদি স্থধাধাঁর | 
সৌন্দর্য সনেতে নাহি পশুর ব্যাভার। 


স্থকঠ দেছেন বিধি সচাঁরু শ্রবণ। 

ভাষায় মাধুরী ভাসে গীতে আলাপন ॥ 

কবিতা সবিতাশিশু আলে। করে মন । 

প্রেমের জাঙ্গবী বহে জুভাঁতে জীবন ॥ 

বাণীর কমলবনে গুঞ্চবি গুঞ্জরি | 

মধুপনি চিরদিন কুস্থমে বিচরি ॥ 

যেদিকে ফিরা ও আখি সুষমার ছবি | 

তবে ববি কেন নাহি হবে প্রেমকবি ॥? 

নবীনচন্্র সেন” কবিতাটি উভয়ের মৌহার্দোব স্মৃতিতে সিদ্ধ । এই 

কবিতাটিতে কবির অন্তজীবনের এমন কথা প্রকাশ পাঁইয়াছে যাহা এতদ্দিন 
অনভিব্যক্ত ছিল। আমরা জানিতে পারি রক্গকৌতুক তীহার 'গ্পবেশমাত্র 
আসলে তিনি হাস্তরসের অভিনেতা ।৪ তাহার সেই “বুকফাটা হাঁসির কথ' 
নিজেই লিখিয়াছেন__ 

“আমিও লিখেছি বসে ভ্রাতার শ্বশানে । 

“কালাপানি' হিন্দুয়ানি শ্রেষব্াঙ্ গানে ॥ 

শেষ দৃশ্যে হাসি” লিখি বাডাতে উল্লাস। 

সাধের কন্যার গণি শেষ কণ্শ্বাস॥ 

একমাত্র সহোদর রাখিয়া]! চিতায় । 

বাবু'খানি পরদিন করিয়াছি * য়॥ 


দিল।.**ইহ1 পড়িয়। মনে হইয়াছিল অমৃতবাবুর হৃবয়ে বিষাদজ।ত কলাণময়ী কবিতা কঠোর- 
ভাবে তুফিস্তাবে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়। উঠিয়াছে।' ( ভারতী” মাঘ ১৩১* ) 
8 “নিজ ব্যথা চেপে পারে দশকে হাসাতে' | (লোকনাথ মৈত্র", পৃ ৮৪) 


৩১৫ 


অন্জার দেহোঁপরে কাদে পড়ে জায় 
'যাতুকরী" ধরে" গড়ি মায়াবিনী মায়! ॥ 
গুরুপত্বী গিরিশের জায়! লয়ে ঘাটে । 
“তাজ্জব-ব্যাপার” খানি খাটায়েছি নাটে ॥” 
ছুঃখের এই কঠোর আঘাত হইতেই জীবনেব একটি গভীর সত্য কবি লাভ 
করিয়াছেন-__ 
“হদয়শোণিতে হয় জন্ম কবিতার । 
অস্থি চূর্ণ করি তাতে দিতে হয় সার ॥ 
স্বখের আসনে বসে গণিয়া মোৌহব। 
কে কোথা দেখেছে কবে ভাবের লহর ॥' 
তাহার শোককবিতাগুলি আন্তরিক এবং অকৃত্রিম । হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে 
“হেমচন্ত্রের মুক্তি কবিতাটি বচিত। হেমচন্দ্রে দুঃখ দারিপ্রাগ্রস্ত নিরাশ 
জীবনের সহিত নিজের তৎকালীন বোগযস্ত্রণীকাতর হতাঁশ জীবনের একটা৷ 
মিল তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন । তাই হেমচন্দ্রের “মৃত্যু” নহে, “মুক্তিতে 
তিনি “আনন্দিত? হইয়। লিখিলেন_-সত্য আনন্দিত আমি মরণে তোমার * 1, 
অমিতব্যয়িতাব জন্য তিনিও যে হেমচন্দ্রেরই মত বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা 
তীহার নিজের উক্তি হইতে জান যাঁয়__ 
আমিও করেছি কালে অর্থ উপার্জন । 
শুনেছি মাতাল কানে সুখাঁতি গজন ॥ 
কিন্তু হে তোমারি মত, 
ব্যয় করি অবিরত, 
বর্ধায় আশ্রয়তরে বাঁধিনি কুটার। 
ভিজেছি তোমারি মত ঢেলে আখিনীর ॥; 
ন্ৃতির আদর” কবিতাটি '্টারের প্রখ্যাত গায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণি 
দাসীর স্বর্গলাভ উপলক্ষে" রচিত। বঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নরনারীর তখনও 
কোন সামাজিক সম্মান ছিল ন1। ইহাদের সম্পর্কে অমৃতলালের চিরকালই 
গ্রীতিপূর্ণ মনোভাব ছিল এবং তাহা একাধিক বার অকু আস্তরিকতায় অভিব্যক্ত 
হইয়াছে__ 
“কতই সম্বন্ধ আহা ছিল তোর সনে । 
শিষ্য সথী সহচরী সব পড়ে মনে ॥ 


৩৬ 


রঙ্গমঞ্চে বারবার, 

সম্পর্ক হয়েছে আর, 
থে ছুঃখে সম সাথী প্রবাসে সদনে। 
নিমেষে ভুলিলি গঙ্গা! দেখিয়ে শমনে ॥! 

“দিল্লীর বাঁসকসজ্জা”, “অভিষেক দরবার", পলপতির দরবারে”, নগরের 
বিবাহ? প্রভৃতি কতকগুলি কবিতায় সমসাময়িক ঘটনাবলীর সহিত সমাজের 
বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । | 

বিলাতে সধ্ধম এডোয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে বড়লাট লর্ড কার্জন দিলীতে 
যে অভিষেক-দরবার আহ্বান করিয়! শ্বয়ং বাজলম্মান গ্রহণ করেন তাহার 
প্রতিক্রিয়া দুইটি কবিতায় ব্যঙ্গমিশ্রিত সরসতায় ব্যক্ত। “দিল্লীর বাসকসঙ্জা, 
কবিতায় দিল্লীর সাজসজ্জ1 বর্ণিত হইয়াছে ছড়ার ছন্দে __ 

চুল বাধ গো ছুয়োরাঁণী মলিন বসন ছাড । 
আচলখান! দিয়ে কতক গাঘ্বের ধুলো ঝাড় ॥ 
গোসলখানায় আছে ধরা কলের গরম জল । 
নলের তলায় বহ্ুঝার।য় নাইতে হবে চল |... 

“অভিষেক দরবার" কবিতায় এই বহু ব্যয়ে সম্পন্ন “রাজস্য় মহাঁযজ্ঞে'র গতি 
কবির কটাক্ষ তীব্র । একস্বথলে লিখিয়াছেন _- 

'জকে হ'ল দরবার নেয়! দেয়া টাকা ধার 
কমিল না করভার প্রজা বোঝে তাই 1+৪ক 

কুমার অসীমকৃ্ণজ দেবের কন্ঠার বিবাহ উপপক্ষে রচিত “ন* "রর বিবাহ" 
কবিতাটিতে নগরের বিবাহের সর্বাঙ্গীন চিত্র ফুটিয়াছে। কবিতাঁটিতে মহিলাদের 
ক্রিয়াকর্ম, পুরোহিত, নাপিত, মুরুব্বিদের ব্যবহার, ব্যাণ্ডের আওয়াজ, ভোজোর 
সমারোহ সবই আছে। ইহার অতিরিক্ত, যাহা অন্য কেহ লক্ষাও করেনা 
তাহা, ঈশ্বর গুপ্ঠের মত তির্যক দৃষ্টিতে তিনি লক্ষা করিয়াছেন _- 


এ পপ এজ সত 


৪ক কর্জনের দিল্লী দরবার উপলক্ষে লিখিত 'অতু্তি' নামক প্রবন্ধে রবীন্ছন!ঘ৭ লিখিয়াছিলেন_ 
'আমাদের বিদেশী কর্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন ষে, প্রাচা জয় আড়ম্বব্ে ভোলে, 
এইজন্য ব্রিশকোটি অপদার্থকে অভিভূত করিতে দিল্লী. দরবার নামক একটি স্বিশীল অতু্তি 
বহু চিন্তার চেষ্টায় ও হিসাবের বহুরূপ কষাকফিদ্বার খাঁড়। করিয়া তুলিয়াছেন। (ভারতে 
জাতীয় আন্দোলন'__ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়? পৃ ৮৮৮৯ দ্রঃ) 


৩১৭ 


মাতা কন্তা উপবাসী, সর্বগ্রাসী যত দাসী, 
বাশি রাশি বাপী লুচি গোপনে সরায়। 
বোনপো। আছে তো ঘবে, খাবে বেটা পেট ভরে”, 
নতুন ঝিয়ের সেটি সর্বস্ব ধরায় |, 
নারীর রূপ ও ভাবের বিভিন্ন তা লইয়া! অনেকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছে। 
“রোষ-বিহ্বলা” “মান” “বিরহ” “ূপবর্ণনা” “্গানান্তে “কিসে মন পাই», 
'ইন্জাল" “সোহাগিনী” প্রভৃতি কবিতা এই শ্রেণীতে পড়ে । এই কবিতাগুলি 
কবির মনের প্রসন্নতায় ও স্গি্ধ কৌতুকে সমূজ্জল। গুপ্তকবির মত স্ত্রীলোক 
তাহার নিকট শুধু ব্যঙ্গের পাত্রী নহে, আবার “মহিলা” কাব্যপ্রণেতা সরেন্দ্রনাথ 
মজুমদারের মত নারীকে তিনি “মহীয়সী মহিলা?-ও করিয়া তুলিতেও পারেন 
নাই। বরং “চিরদিন রূপের পৃজারী” দেবেন্দ্রনাথ সেনের রূপমুগ্ধ কবিদৃষ্টির 
সহিত তাহার দৃষ্টিতঙ্গীর কিছুট। সাদৃশ্য লক্ষ্য করা সহজ। 'ন্নানান্তে কবিতায় 
অমৃতলাল লিখিয়াছেন -_- 
“কি মাধুরী মরি মরি রূপ গেছে খুলে। 
ভিজে ভিজে মুখখানি আধ ভিজে চুলে ॥” 
দেবেন্দ্রনাথের “নারীমঙ্গল কবিতায়ও কবিচিত্তের একই ভাঁব অভিব্যক্ত _- 
“নিশান্তে করিয়! স্নান, পরি শুভ্র শাটী 
এলাইয়া তরঙ্গিল আদ্র কেশবাঁশি---১৫ 
নারীর রূপবর্ণনা করিতে গিয়া কবি তাহার অঙ্গের প্রতিটি অলংকার 
তাহার সৌন্দর্ষের কতটা সহায়ক হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে ভুলেন না। 
ছু'গাছি মকরবালার কোলে ঢেউ-খেলান-চুড়ি, আহ্গুরপাতা অনন্ত, চিক, 
সাতনরী, কাঞ্চনের কাটা, ভ্রমধ্যের খয়ের টিপ, বন্স্তীবরণ শ।টা, ছয়গাছি মল, 
অলক্তরাগ প্রভৃতি মুগ্ধ দুটিতে দেখেন | সেইসঙ্গে 
হাঁসিলে দশনে দেখি মুক্তীফল কটি। 
ক্ষীণতন্ঠমাঝে রাজে আরো! ক্ষীণ কটি ॥ 
ব্যথিতে সেবিতে মুক্ত কমনীয় কর। 
হৃদয়ে বুলালে হাত অতি শাস্তি-কর ॥ 
কোমল কণ্ঠের স্বরে কোকিল কুহরে। 
সরল তরল ভাবে মনের কু হরে ॥” ( িপবর্ণনা? ) 


€ “অশোকগুস্হ' 


তিনি সোহাগিনী, মানিনী, রোৌষবিহ্বলা নারীর যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন 
তাহার সহিত কোন তত্ব বা অক্ফুট অপ্রত্যক্ষ কল্পনা মিশ্রিত হয় নাই। 
স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার নারীপ্রকৃতিতে আত্মোথ্কর্ষের যে মহিমা আরোপ 
করিয়াছেন এখানে সেরূপ কোন প্রয়াস নাই । দেবেন্দ্রনাথ সেনেব আত্মবিস্বৃত 
রূপমুগ্ধতা বা গোবিন্দচন্ত্র দাসের দেহসববম্থ প্রেমলিপ্সাও এখানে অনপস্থিত। 
নাট্যকার যেরূপ নিজেকে নিরপেক্ষ বাখিয়! চরিত্রস্থ্টি করেন, কবি অমুতল[ল ও 
সেইরূপ দূর হইতে নারীর রূপ, তাহার ভাবপরম্পরা লক্ষ্য করিয়াছেন । “কিসে 
মন পাই ?, একটি স্বন্দর কবিতা । কবি যেন বাঙালী বধূর অন্তরের প্রধানতম 
বেদনাটিকে রূপ দিয়াছেন এই কবিতায় । কৰিতাটি আগাগোড়া “নারীর 
উক্তি |, “তক্ুবালা” নাটকে তন্ুবালা যেমন স্বামীর মন পাইবার জন্য সব কিছু 
করিতে প্রস্তত ছিল, এখানে ও তেমনই স্বামীর নিকট স্ত্রীর প্রশ্ন- সেই একই 
প্রত্যাশায় 
“কি করিলে বল নাথ তব মন পাই। 
কি পিপাসা পোষো প্র।ণে বল না ভধাই ॥*-" 
বল না শিখিব সধি, 
কি ছাদে কবরী বীধি, 
রাখিব কি এক বেণী পিঠে ফেলে খুলে । 
বীধিব বা এলো খোঁপা ফুলো ফুলো চলে ॥' 
এই দীর্ঘ কবিতাটি শেষের দিকে বোমা্টিকতায় স্বপ্রীচ্ছন্ন হইয়া 
উঠ্তিয়ছে__ 
“বসন্তের বিভাঁববী, 
কাঁপিতেছে থরথরি, 
টলমল অঙ্গতরি যৌবন-তুফানে। 
ঢল ঢল প্রেমজল প্রাণে কানে কানে ॥ 
এস বধু বশি ছাদে, 
আমি দেখি দুই চাদে, 
টাদনীসাগরে দেব ছু'জনে সীতার । 
এক স্থবে বাঁজাইব ছুটি হৃদি-ত। ॥ 
নিঝুম নীরব বাত, 
অলস আবেশে নাথ, 


৩১৯ 


সোহাগে গলিয়া৷ আমি গাহিব বেহাগ । 
ঝরিবে অক্ষরে স্থরে প্রেম অনুরাগ | 
কেশে কুস্তলীন গন্ধ, 
বাতাসে ভাসিবে মন্দ, 
গীতছন্ন সনে 'হবে মধুর মিলন । 
যাঁপিব যাঁমিনী সারা করে' জাগরণ ॥-**** 

“মল” কবিতাটি দেবেন্দ্রনাথের “ডায়মনকাটা মল” কবিত।টি স্মরণ করাইয়' 
দেয়। 

প্রকৃতি ও খতুবর্ণনামূলক কবিতাগুলিতে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের মত 
বস্তনিষ্ঠা ও কৌতুকপূর্ণ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বয় হইয়াছে । 'সমুদ্রবক্ষে রবিতাটি 
পোর্টব্রেয়ার যাত্রাকালে (এপ্রিল, ১৮৭৭) সমুদ্রদর্শনের অভিজ্ঞতার উপর 
ভিত্তি করিয়া দীর্ঘকাল পরে রচিত। বিহারীলাল চক্রবর্তীর “নিসর্গ সন্ধর্শনে' 
সমুদ্রদর্শনে কবির যে বিস্ময় ও উচ্ছ্বাস অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, এখানেও 
অমৃতলালের অন্থরূপ মনোভাব স্ফুর্ত হইয়াছে। প্রমত্ত সমুদ্রের তরঙ্গগর্জন 
স্তনিতে শুনিতে অমৃতলালেরও মনে হইয়াছে__ থাই খাই মহাশব্ৰ বিশ্বজুড়ে 
করে ।' 

'ঝিতুব্র্তন' কবিতায় অমৃতলাল ষড়ঝতুর প্রশন্তি করেন নাই্‌। প্রতি ঝতুব 
বাস্তব অস্থবিধাগুলি সকৌতুকে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের 
মতে-- “খতুবর্তন ঈশ্বরগুপ্তের খতুবর্ণনার উপর কলাশ্রীসাধনের নিদর্শন” 
ভাঁরতচন্দ্রের খতুকবিতাগুলিতে যে ব্যঙ্গীত্বক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মিলে, তাহার 
প্রভাবও এই সব কবিতায় কম নাই। যেমন ভাঁরতচন্দ্রে “বর্যাবর্ণনা" পাই 
এইরূপ £ 

ভুবনে করিল তুর্ণ নদনদী পরিপূর্ণ 
বিরহিনী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভর্গা। 
বিদ্যুতের চকমকি ডাহুকের মকমকি 
কামানল ধকধকি বড় হেল বর্ষা ॥” 


৬ এই কবিতাটি সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সৌনর্ধ' (১৩২১) গ্রন্থে পুনমু্রিত 
হইয়াছে। 
৭ বঙ্গসাহিতা পরিচয় ২ তৃতীয় খণ্ড সষ্টব্য। 


৩২ ॥ 


অমৃতলাল বর্ষাকালে দেখেন__ 
“মোড়ে মোড়ে হাটুজল হড়হড়ে কাদ]। 
গাড়ির বেয়াড়া দর আপিসে তাগাদা ॥ 
গগনে সঘনে শব্ধ বিছ্যতের ছন্দ । 
কৃত্রিম তড়িৎ স্তব্ধ ট্র্যামগাঁড়ি বন্ধ |... 
গুপ্তকবির শিষ্য দীনবন্ধুর কাব্যরীতির সহিত অমৃতলালের কাব্যরীতির 
যথেষ্ট মিল আঁছে। উভয় কবিই পয়ার-ত্রিপদীতে আসর জমা ইয়াছেন ; উভয় 
কবিই বস্ততান্ত্রিক | দীনবন্ধু রচন1 করিয়।ছেন “কোকিল'-প্রশস্তি, অমৃতলাল-_ 
“কাক"-স্বতি! তবে দীনবন্ধুর কোকিলা “সরলা”, অমৃতলালের কোকিলা 
“কঠিনা"! দীনবন্ধু লিখিয়াছেন__ 
“নরলা কোকিল! কাছে সাদরে বসিয়ে, 
সঙ্গীতে দিতেছে যোগ থাঁকিয়ে থাকিয়ে |” ( কোকিল ) 
অমৃতলাঁল জানেন কোকিলা মোটেই সরলা নহে-__ 
“কঠিনা কোকিলা করে নিঠর ছলনা । 
তবু পালে শিশু তার বায়স-ললনা ॥ (কাক) 
অনেকগুলি কবিতায় রঙ্ব্যঙ্ষের সহিত বাডালীসমাজ ও বাঙালীজীবনের 
নিখুঁত চিত্র পাওয়া যাঁয়। “হরিদাস” কবিতায় বাঙালীর জীবনের বিড়ম্বনা, 
“তালের তত্ব* কবিতায় নাগরিক সমাজে কুটুন্বতত্বের বাড়াবাড়ির প্রতি ব্যঙ্গ, 
বঙ্গের আর এক রঙ্গে” বাঙালীচরিত্রের অন্তঃস রশূন্যতা, “বিড়াল ও বাঙ্গালী'তে 
বিড়ালের স্বভাবের সহিত বাঙালীর স্বভাবের সাদৃশ্য “অন্তঃপুরে উদ্দীপনা" 
নারীপ্রগতি লইয়া ব্যঙ্গ, 'ব্যান্-বক মহাকাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া 
রঙ্গরম এবং “আদর্শ কবিতা'য় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অসার কবিতাকে 
বিদ্রপ কর! হইয়াছে। 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে কবিতার দুর্দশা দেখিয়া তিনি তিনটি “আদর্শ” 
কবিতা ( নদী”, “ঝড় ও “ছাত্রগণের কর্তব্য” ) বচনা করেন । এই কবিতাগুপি 
রচনার করণ তিনি নিজেই দীর্ঘকাল পবে বাক্ত করিয়াছিলেন ।৮ 
৮ ১৩২৭ সালের ২২এ ফাল্গুন বসিরহাট বাণী-সম্মিলনীর চতুর্থ বাধিক অধিবেশনে তিনি সভাপতি- 
রূপে যে-ভাষণ দান করেন, তাহাতে কথাপ্রদঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন-_ 
“পাঠ্যপুস্তকে কিছু কিছু কবিতা লিখিবার হুকুম আছে, সেকালের 'পাখী সব করে রব 
সেকালের নিরক্ষর গৃহিণীদের পর্যন্ত কণ্স্থ ছিল, 'পগ্ঘপাঠে'র কবিতাও সুন্দর ছিল, মনোমোহন 


১ ৩২১ 


বাঙালীর স্বভাব্ধর্মের প্রতি তীব্র কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে, “বিড়াল ও 
বাঙ্গালী” কবিতায় । বিড়াল ও বাঙালীর মনোভাবপাদৃশ্য কবি ব্যক্ত করিয়াছেন 
এইভাবে. 7 

“দেখে ভেবে এই আমি আছি স্থির ক'রে। 
বিড়াল বাঙ্গালী ছুই এক ধাতু ধরে ॥ 

ছুধ আর মাছ বড় প্রিয় হুজনার । 

উচ্ছিষ্ট হইলে তা'র আরে বাড়ে তার ॥ 


লাখি-ক'"াট1 কিলে নাহি বিড়ালের লাঁজ। 
ন] চাহিতে দেয় তাহা বাবুরে ইংরাজ ॥ 
দিবারাত্রিভেদ নাই তুল্য দুইজনে । 

ধাঁনর ঘানর করে মেনির পিছনে ॥ 


এখন ইছৃর দেখে বিড়াল পালায় । 

আচল আড়ালে বাবু চোব এলে ধায় ॥ 

ন”ট। প্রাণ ধরে কিন্ত শুনেছি মার্জার । 

বাবুরা মৃত্যুর আগে মরে বহুবার ॥ 

কলিকাতা মাঝে আছে অন্তত এ ভাঁব। 

সভ্যতার সহবাসে মিলেছে স্বভাব ॥” 

কয়েকটি কবিতা! 'প্যারডি” বা “অন্থরুতি-কৌতুক?। এই ধরনের রচনায় 
অমতলাল সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হেমচন্দ্রের হতাশের আক্ষেপ” (আবার গগনে 
কেন স্রধাংশু উদয় রে” ) কবিতার অন্কৃত রূপ ক্ষুধাতুরের খেদ'__ 
“আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে। 
জ(ল।ইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে, 
জঠর-মাঝারে আ।সি ক্ষুধা দেখ! দেয় রে॥...; 


শ্স্পি সাপ শশী শা 


বন্ুর কবিতাও বালকদিগের বেশ সুপাঠ্য ,*-* কিন্ত এক একজন শিশু-মস্তক-ভক্ষক পাঠালেখক 
যে-পয়ার রচন! করিয়। নিজ নিজ পুস্ত“কর 'গয়ার কাধ' সমাধা করেন, তাহ কাব্যনগরের 
4০001105165 20056002এ রাখিবার যোঙ্য ।” £€ নিথিলনাথ রায়-সম্পার্দিত পলীবাণী, 


চেত্র ১৩২৭) 


৩২৭২ 


স্বয়ং হেমচন্দ্র এই রচনাঁটির প্রশংসা করিয়াছিলেন । হরপ্রসাদ শান্্ীর 
উক্তি হইতে জানিতে পারি-_ 
“তাহার [ শাস্ত্রী মহাশয়ের ] যৌবন হইতেই তিনি অম্বৃতলালের রচনার 
বিশেষ পক্ষপাতী । তিনি বলেন, তাহার যৌবনে একদিন বদ্ধিমবাবুর 
বাড়ীতে হেমচন্দ্রের সম্মুখে “আবার উদরে কেন ক্ষধার উদয় রে" এই 
প্যারডিটি আবৃত্তি করেন, সেই সময় হেমচন্দ্রও অমৃতলালের এই রচনাটির 
প্রশংসা করেন ।”৯ 
“দরবারে প্রভাতবর্ণন”_ “পাখী সব করে রব-এর, এবং “শনিবারের 
বারবেলা”__'খোকা৷ ঘুমুলো৷ পাড়া জুডুলো?র প্যারডি |৯ক 
কতকগুলি কবিতায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের খগ্চিত্র উজ্জল রূপ লাভ 
করিয়াছে । “রোগশয্যায়” “অমৃত-মদ্িরা+, "নূতন জীবনঃ প্রভৃতি এই শ্রেণীর 
কবিতা । “রোগশয্যায় কবিতাটিতে কবির তত্কালীন রোগগ্রস্ত নিরাশ্বাস 
জীবনের চিত্র ফুটিয়াছে। 'বালবিধবা” কবিতায় কৰি তাহার বালবিধবা! জননীর 
জীবনের কয়েকটি ক্লেশকর ঘটনা স্মরণ করিয়াছেন | “অমুত-মদ্দিরা কবিতায় 
কৰি শিশুর মত অকপট সারল্যে আপন গ্রদয় পাঠকের নিকট উন্মুক্ত করিয়া 
দিয়াছেন। তাহার শৈশবস্থৃতি, নাট্যজীবনের স্থতি, স্ুরাঁসক্তি, নাট্যসঙ্গী ও 
সঙ্গিনীদের কথা, স্তাশন।ল থিয়েটার পত্তনের কাহিনী, পবিপঞ্চ জীবনদর্শন 
প্রভৃতি এই কবিতায় অত্যন্ত আন্তরিকতাঁব সহিত বণিত হইয়াছে । আন্ম- 
বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া কবি আমাদের স্বভাবের একটি সন্চিত্র অস্কন 
করিয়াছেন__ 
“ব্যসবৃদ্ধির সনে সঙ্কচিত মন । 
যৌবনের সথ্যে হয় স্বার্২-আরোপণ ॥ 
বনের ব্যাধের মত জাল-দডি বেঁধে । 
অর্থের মৃগয়।তরে ফিরি ফন্দী ফেদে ॥ 
“ওহে ভাই” ঘুচে হ'ল মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ডড। 
“সিনসীয়'লি? লিখে করি সৌহাদ্যেব এগ. ॥ 


৯ আত্মশক্তিত ওয় বর্ষ £ চতুর্থ সংখা, ২৮এ বৈশ।খ ১৩৩৫ দ্রষ্ঠবা। 
»্ক 'এই অন্ুকৃতি-কৌতুক বাঙ্গালা ভাষায় নৃতন। অনুতলালবাবু এ সকলই হুন্দরভাবেই 
লিখিয়াছেন।' (সাহিতা-দংহিত। £ পৌষ ১৩১০ ) 
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যত করি মিথ্যা ভাঁণ তত লিখি ্রংলি? । 
বিশ্বাসে সন্দেহ সনে সই “ফেত্ফুলি+ ॥৮ 

এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'অমৃত-মদিরা? । গ্রন্থের নামও কবিতাটির নামেই 
চিহ্নিত। বাংল সাহিত্যে এই ধরনের কবিতা আর নাই। সেইজন্য এই 
কবিতাটি সেকালের পাঠক-সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন আনে । গ্রন্থটির ত্বপক্ষে ব 
বিপক্ষে অনেকেই মতামত দ্েন। আমরা কয়েকটি আলোচনার উল্লেখ 
করিতেছি। 

“অমৃত-মদিরা” কবিতায় কৰি তাহার স্থরাসক্তির কথা ও তাহার নাট্য- 
সঙ্গিনী বিনোদিনী নামী অভিনেত্রীর সহিত সম্পর্কের কথ! অকপটে ব্যক্ত 
করায় “ভারতী* পত্রিকায় দীনেশচন্দ্র সেন ইহাকে “নিজের কুৎসা! প্রচার? ও 
“নৈতিক লজ্জা শূন্যতা” বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন । তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার 
সহিত ঘোষণা! করিয়াছিলেন যে, সাহিত্যের আগারে আমরা মদের বৌতলের 
আমদানী কখনই সহা করিব ন1।”১০ 

অথচ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি “সাহিত্য-সংহিতা” পত্রিকায় “অমৃত-মদিরা'র 
সমালোচনাপ্রসঙ্গে লেখেন রর 

“অমৃতলালের “মদিরা"য় মত্ততা নাই, কিন্ত আরাম আছে; মোহ নাই, কিন্ত 

শাস্তি আছে ।..' পুস্তকথানি যে উত্তম হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই ।”১১ 

পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় “বঙ্গালয়” পত্রে লেখেন__ 

“অমৃত-মদিরা। এ মদ্দিরার ছিটেফোটা বঙ্গীলয়ের পাঠকগণ পূর্বে 

পাইয়াছেন। এখন ভরা পীপা হাজির , যদি কেহ পাঁন করিতে জান, পান 


১০ ভাবতী, মাঘ, ১৩১০ | দীনেশচন্দ্রেরে এই সমালোচনাব জবাব দিয়াছিলেন “সাহিত্য 
পত্রিকা । তাহাবা লিখিয়াছিলেন-_ “দীনেশবাবু অমৃতবাবুকে তাচ্ছিলা, উপেক্ষা ও ঘ্বণার 
বাণে বিদ্ধ করিয়৷ আপনাকে “সেন্ট দীনেশে'র স্বর্গে উন্নত করিয়! মনে মনে বিলক্ষণ আত্মপ্রনাদ 
ভোগ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু আমর! তাহার এই কদাচারে লজ্জিত হইয়াছি।” (সাহিত্য, 
ফাল্গুন ১৩১৭) 
দীনেশচন্দ্র পরবর্তীকালে লিখিয়াছেন, «আমার সমালোচন।টি যেদিন “ভারতী'তে প্রকাশিত 
হুইল, তাহার পরদিনই অমৃভবাবু আমাকে একখানি 'অমৃত-মদ্দিরা' উপহার পাঠাইয়! দিলেন-_ 
সেই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার উপরে অমৃতবাবু লিখিয়াছিলেন, সাহিত্যবীর জীদীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয়কে উপহার দিলাম |” (মাসিক বন্ুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ ) 

১১ সাঁহিত্য-সংহিতা, পৌষ ১৩১৯ 
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করিতে পার, তবে এ মদ্িরা পান কর। ইহার খোঁয়ারী ভাঙ্গিতে হয় না, 
নেশা ছুটে না, গোটাও টানে না । এমন বুঝি নাই, এমন বুঝি এখন হয় 
না। ইহার চোলাই পদ্ধতি নৃতন। স্কবি রবীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতিতে চোলাই 
করিয়া ভাঁব-মদিরা পান করাইয়া! বঙ্গের সুধীজনকে মাতোয়ারা করিয়া 
রাখিয়াছেন, অমৃত-মদিরা সেভাবে চোলাই করা নহে। যন্্ পৃথক, 
কারিকর পৃথক | উহাতে জ্যোছনার টাদিমা-চুমি নাই ; উহাতে সে যেন__ 
কেমন-কেমন অনির্দিষ্ট, অস্ফুট... ভাবের ও রসের অবতারণা নাই। 
সেই সেকালের সৌজা-খাঁড়া-মাঁজা ভাষা, স্পষ্ট স্পষ্ট ভাব, গোটা €গাটা 
কথা, স্বচ্ছ নির্মল সুনির্দিষ্ট রসের ধারা, স্থসংবদ্ধ সুসংত অলঙ্কারবিন্যাস, 
বহুদিন পরে আমরা আবার দেখিতে পাইলাম | ছন্দে উৎপাত নাই, ভাষায় 
উৎপীড়ন নাই, রুচির প্রলাপ নাই, শ্লীলতার ব্যামোহবিকূতি নাই । এমন 
হয় নাই-_ হয়তো আর হইবে না।১১২ 
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“কৌতুক-যৌতুক"__ শ্রীঅমৃতলাল বন্থ মৃদ্রান্কিত' (445০৪ ০০০৮- 
1151)0 2৫10101) ), ১৩৩৩ সালের জ্যষ্ঠ মাসে প্রকাঁশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা 
২৫৬। গ্রন্থে মোট বিশটি বচন! আছে, তন্মধ্যে ছয়টি কবিতা । এই কবিতা- 
গুলির প্রত্যেকটিই বিচিত্র ভীবরসের । 

১৩২৯ সালে কলিকাতার বাজারে আম অত্যন্ত সম্তা হওহয় হাষ্টচিত্ত 
কৰি লিখিলেন “আমের ধুমধাম” । কবিতাটিতে উজ্জল কৌতুকরসের সহিত 
সেকালের অন্ান্ত দ্রব্মূল্যেরও স্পষ্ট ও বিষণ্ন চিত্র পাই__ 

“আমের বাজার সস্তা, পোৌঁস্তীয় পচিছে বস্তা, 
রাস্তায় রাস্তায় দেখি আটি গাদাগাদি । 
বো্াই পেয়ারাঁফুলি, চুষে ফেলে দেয় কলী, 
আধুলিতে মধুকুলি করে সাঁধাসাঁধি ॥ 
'চুণোৌখালি রাজহেটে, ক াবনি বেঁটে বেটে, 
পেটে পুরে আশ মিটে মজা! লোটে লোঁক। 


১২ রঙ্গালয় ২১এ কাতিক, ১৩১* €৮ই নভেম্বর, ১৯০৩) 
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মধুর সি দূরে রাঙ্গা, চেপ্টা কপাটভাঙ্গা, 
রামকল! ঢেঙ্গ! ঢেঙ্গা বাবুদের ঝৌক ॥? | 
এত আনন্দ সত্বেও দেশের অন্যান্য দ্রব্যের মহার্ধতার কথা চিন্তা করিয়া কৰি 
বিশেষ উদ্দিগ্র__ 


“পাত সিকে মণ “কোক্‌" বালাম ন' টাকা থোক, 
এক ঢোক্‌ দুধে প্রায় এক আনা পড়ে । 
উঠেছে দাড়ির ফেরে, আলু পাঁচ আনা সেরে, 
ঘি তেলে বেডেছে ভেল দাম গেছে চড়ে ॥ 
সন্দেশের দিতে তুল হোমোপ্যাথি গ্লবিউল 
খদ্দরে ভদ্দর সাজি সাতটাকা৷ জোড়া । 
ট্রামের বেড়েছে ভাড়া, উপায় নাহিক ছাডা, 


বাবুয়ানা ক'রে করে হ'য়ে গেছি খোঁড়া ॥৮ 
এই দুর্মূল্যের মধ্যে একমাত্র আমই ভগবানের “অমৃত দান” । অতএব-_ 


“মেয়েরে পাঠাও তত্ব ক'রে রাখ আমসত্র, 
শিশুর স্থপথ্য হবে মিশে ছুধে ভাতে । 
বলিয়।৷ ফেলেছি ভুলে, দুধ কোথা এ গোকুলে, 


যেটুকু রেখেছ তুলে বাবু খাবে চাঁতে ॥” » 
কবিতার শেষে বহুদর্শী অমৃতলাল একটি বাস্তব আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন_ 
“দোহাই বিজ্ঞান বাবা, আমেতে মেবোনা থাঁবা, 
ক'রো নাকো! প্রিজাভের পথ আবিষ্কার । 
জাহাঁজে চড়িলে ম্যাঙ্গো, পছন্দ করিলে আ্যাঙ্গো, 
তাজেতে পাবনা বঙ্গে আমেব সু তার ॥” 
গুঞধকবির 
“মজাদীতা অজা তোঁর কি লিখিব যশ । 
যত চুসী তত খুসী হাড়ে হাঁড়ে রস ॥, 
অথবা 
'আনা-দরে আনা যাঁয় কত আনারস। 
অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ ॥” প্রভৃতির পরে এমন রঙ্গ 
ও ধ্বনিঝঙ্কার আর হ্ষ্ট হয় নাই। 
শারদামঙ্গল” কবিতায় কবি একই সঙ্গে দেশজননী ও জগজ্জননীর স্ততি 
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করিয়! তাহার নিকট শক্তি, ভক্তি ও আনন্দ ভিক্ষা করিয়াছেন । “আগমনী” 
কবিতায় “নিরানন্দ বঙ্গধামে” কবি আনন্দময়ী ছুর্গাকে আবাহন করিয়াছেন । 
কবির অকৃত্রিম ধর্মনিষ্ঠা ও দেশগ্রীতি এই দুইছ্রি কবিতায় সার্থকভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
বুন্দার আনন্দ বাধারুষের লীলাকবিতা। কুষ্ণের অদর্শনে রাধা ক্ষণে 
ক্ষণে অচেতন হইতেছেন | সখীরা নানা প্রকার প্রবোধ দিতেছেন। আর-_ 
চন্দ্রালোকে তন্দ্রাহীন। বুন্দারাণী চলিছে। 
কৃষ্ণ দৃষ্টি তৃষ্ণতুর! পৃষ্ঠে বেণী ছুলিছে ॥ 


সাঁধা স্থরে রাধা ফুরে দূরে বংশী বাজিছে। 
সার! রাতি পাতি পাতি ইতি উতি খুঁজিছে। 
ক্ষ মনে শূন্য বনে তন্ন তন্ন অন্বেষণ । 

হা অদৃষ্ট, কোথা কৃষ্ণ, দেহ মিষ্ট দরশন? ॥ 

এই কবিতীয় কবির সহজাত বৈষ্বতার আন্তরিক স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। 
অন্ুপ্রাসের বাঁহুলা কাব্যকে ক্রিষ্ট কবিয়া তোলে নাই | 

“কবির ভাঁব এসেছে ও “প্রেমের আবেগ? কবিতীদ্ধয় কাঁব্যে অতিরিক্ত 
ভাবাকুলতার প্রতি কবির ব্যঙ্গের পরিচায়ক । 

'ইলিশ” কবিতাটির স্বাদ ও গন্ধ, ভাব ও ছন্দ গ্রপ্তকবির এগ্ডাওয়ালা 
তপস্তা মাছের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শপশ্যামাছের স্বাদ ণৃহণ করিবার 
পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইয়াছে, রসরাজেব “ইলিশ? নতুন স্ব..দ পাঠকের 
রসন] জুড়াইয়! দিল __- 

পাঁড়াতে কড়াঁতে কেহ মাঁছ ভাঁজে রাতে । 
বন্ধনে আনন্দ বাড়ে গদ্ধে মন মাতে॥ 
লাউপাঁতা সাথে ভাতে সর্ষেবাটা মাথা । 
সেই বোঝে মজা তার যার আছে চাখা ॥ 
ভাতে মেখে খাও যদি ইলিশের তেল । 
কাজ দেবে যেন “কভ.লিভান "অয়েল? ॥ 
গরম গরম ভাজা খিচুড়ির সঙ্গে । 
বর্ষাকালে হর্ষে গালে তোলে লোকে বঙ্গে ॥ 


৩২৭ 


কাঁচা ইলিশের ঝোল কাচা লঙ্কা চিরে । 
ভুলিবে না খেয়েছে যে ষ'সে পদ্মাতীরে ॥ 
ভাজিলে ঝালের ঝোলে ইলিশ অসার । 
কাঁচীতে অরুচি কুচি মাখমের তার ॥ 
সর্ষেবাটা দিয়ে তাতে মিশাইয়া দধি। 
আমিবী আহার হবে রে'ধে খাও যদি ॥**., 
মীছের রূপবর্ণনীয় গুরুশিষ্বেব মধ্যে কাহার উৎকর্ষ অধিক বলা কঠিন। 
গুপ্তকবির বহুখ্যাত-_ 


“কষিত কনককান্তি কমনীয় কায় । 

গালভরা গৌপ দাড়ি তপস্বীর প্রায় ॥" 
ইহার পাঁশে অমৃতলালের __ 

“চকচকে চাকা-চাক। সিকি ঢাকা অঙ্গ । 

কালাপেড়ে দাড়াখানি তন্তু ধন্ুু-ভঙ্গ | সমান মরধাদায় 
ঈাড়াইতে পারে । 

তবে অম্ৃতলালের কবিতা ইলিশ-প্রশস্তিতেই শেষ হয় নাই । দেশ কাল 

সমাজ ও জীবনকে বাদ দিয়া তিনি কখনও রঙ্গের জন্যই রঙ্গ করেন নাই। 
ইলিশের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া! দেশের বর্তমান সমাজের দুর্বল নিবীর্ষ 
মান্ষগুলির কথা তীহাকে বিষণ্ন করিয়াছে । আবার প্রাচীন সমাজের বলবীর্ধ- 
সম্পন্ন মানষগুলি তীহার কল্পনাকে করিয়াছে উদ্দীপ্ত । একালের শিক্ষিত 
ব্যক্তি-_ 

“ইলিশকে বিষ বৌধে সারা হন ভয়ে। 

হজ ব্যাড হাইজিন তত্ব পড়েছেন বয়ে ॥ 

ছেলে পড়ে 'স্বাস্থারক্ষখ” অশ্ন উদ্যান । 

চামৃচে মাপে নামূচে তাই অন্ন পরিমাণ ॥ 

আস্ত গোটা মৎস্য খাবে কোস্তা কুস্তি কন্ত। 

কাঙল। বাংলা হ'তে সে পুরুষ অস্ত ॥ 

কিন্ত এমন একদিন ছিল, জগদ্ধাত্রী মৃত্িতে আমাদের নারী-দেবতারা বিরাট 

সংসার ধারণ করিতেন ও দশভুজার মৃত্তিতে সেই সংসারের আদ্যন্ত কার্ধ 
সম্পন্ন করিতেন -- 
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“দেখেছি, এ দেশে নারী ঢুকে ঢে'কিশালে। 
শ্যাম! যেন রণবেশে নাঁচে তালে তালে ॥ 
পড়েছে কেশের রাঁশি পিছনে ঝ"।পায়ে। 
ছুম ছুম পড়ে ঢে'কি মেদিনী কাপায়ে ॥ 
ঘর্ঘর ঘুরিছে জীতা কামিনীর করে। 
শিলেতে পিষিছে নোড়া জোড়া ভুজে ধরে ॥ 
জলের কলসী কাঁকে হেলাইয়া অঙ্গ । 

আলো করে চলে পথে রূপের তরঙ্গ ॥; 


কিন্ত আঁজ এ নারী ছুর্পত। আজিকার নারীরা_ 
শুয়ে বসে মাথা ঘ'সে রসে ভেসে কবে। 
ফর্কে গিয়ে পর্দাপাকে স্বস্থ দেহ হবে ॥৮১৩ 


কবিতাটির শরস্তের প্রসন্ন রঙ্গ শেষে গিয়া বিষণ্ন ব্যঙ্গে পরিণত হইয়াছে । 

“কৌতুক-যৌতুক” প্রকাশিত হইলে সাহিত্যামোদী পাঠকসমাঁজ উৎফু্ 
হইয়াছিলেন ; সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা য় গ্রন্থটির বিশেষ প্রশংসা হয় | “বঙ্গবাণী, 
লিখিয়াছিলেন-_ 


“.."বহুকাল পূর্বে গুপ্তকবির লেখায়, বঙ্ষবাঙ্ষে, রূপচাদ পক্ষীর তীব্র মধুর 
কুজনে, হরু ঠাকুর, এন্টনী, ভোলা ময়রা প্রভৃতির ঠাঁকুরুণ গো, ওসব কর্ম 
করতে হয়, তুমি কর-_ আমি পারবো না” “পদ্মের মৃণালে কাটা, ঠাকুরের 
পিরালী খোঁট।” প্রভৃতি রসাল বচনমা লায় বাঙ্গালী প্রাণ ভরিখ] ও আকাশ 
কাঁপাইয়া হাঁসিত, কত আমোদ আহ্লাদ করিত । অনশনদিপ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত 
ক্ষয়োনুখ বাঙ্গালী জাতির আজ সেই হাঁসি নাই, সে হাঁসি হাসিতে তাহার 
শীর্ণ কঙ্কাল কাঁপিয়৷ ওঠে, __পাঁজর ফাঁটিয়। যাঁয়। _-এমনই দুঃখের দিনে 
এস রসরাজ--তোমার কণ্ঠে ক মিলাইয়া “কৌতুক-যৌতুক” পাঠ করি ।-.. 
'**এক কথায় “কৌতুক-যৌতুক" বঙ্গসাহিতোর সম্পদ বৃদ্ধি করিল। 
১৩ এই পর্দাপার্ককে ব্যঙ্গ করিয়া! তিনি একবার সঙের ছড়ায় লেখেন, 

****বোসবে যেথা রূপের হাট 

( সেট) পর্দ। ঘের ফদণ মাঠ, 

সোনার পাথরবাটী শোন। ছিল, 

" এব।র প্রত্যক্ষ প্রমাণ 1” € পদীপাক' ) 
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বাঙ্গালীকে একট নৃতন উপাদেয় জিনিষ উপভোগ করিতে দিয়া রসরাজ 
অমৃতলাল কৃতজ্ঞতার ভাজন হইলেন 1৮১৪ 


৪ 


“ভগবান শ্রীশ্রীরামকুষ্ণদেবের বাল্যলীলা” --ভক্তসাধক অমুতলালের শেষ- 
জীবনের সাধনা” _ তাহার মৃত্যুর পর ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ মাসের “মাসিক 
বন্থমতী'তে প্রকাঁশিত হয় । “বস্থমতী"-সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাব্যটি 
কবির শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিতরণের জন্য গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থের পৃষ্টা 
সংখ্যা ৪১। এই কাব্যে রামরুঞ্খদেবেব জন্মের পূর্ববর্তী ঘটনা হইতে তীহার 
তব্বলাভ পর্যন্ত বণিত হইয়াছে । এই ক্ষুদ্র কাব্যে রামকুষ্জদেবের বাল্যজীবন 
রচনার অবকাঁশে অমৃতলাল তাহার নিজের অন্ত্জীবনের কিছু কিছু আভাস 
দিয়াছেন। তাহার স্থনিবিড় ধর্মবুদ্ধি ও স্থগভীর ঈশ্বরবিশ্বাস এই কাব্যের পংক্তি- 
গুলিতে দ্গিপ্ধ রূপ লাভ করিয়াছে । একথা অনুমান কর! অসমীচীন নয় যে, 
প্রবল আধ্যাত্মিকতার অবলম্বন ছিল বলিয়াই বঙ্গালয়ের গ্লানি ও বিশ্রাস্তির মধ্যে 
তিনি কখনও পথহারা হন নাই এবং তাহার সাতীত্তর বংসর আুক্কালের শেষ 
দিনটিও প্রসন্নতায় উজ্জ্বল ছিল৷ 

বাংলাদেশের প্রাচীন কুবিদের গ্রতি তীহ্াঁর অন্তরগেব কথা তিনি বহুবার 
ঘোষণা করিয়াছেন । তাহার এই শেষ জীবনের ক।ব্যের ও রূপ ও ভাবে সেইসব 
কবিদের সজ্ঞান অনুসরণের প্রয়াস দেখ যায়। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যসমূহ বা 
শ্রীচৈতন্যদ্েবের জীবনীকাবাসমূহ তিনি যে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 
তাহা 'শ্শ্রীবামকষ্ণদেবের বাল্যলীলা” পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 

কাব্যের স্ছচনাঁয় সারদাঁদেবীর বন্দনা মা | মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত 
অমৃতলা'লও স্বপ্র।দিষ্ট হইয়া! বালালীলা বর্ণনা করিয়াছেন-_ 


“আদেশ শুনিল কান, রসনায় এল গাঁন, 
জন্মতিথি ব্রতকথা সচনার স্বরে । 
নাহি ছিল নিদ্রাবেশ জাগ্রত এ প্রত্যাদেশ, 


এমনি সহজ সেই জগতের গুরু রে ॥? 





১৪ বঙ্গবাণী, ভাদ্র ১৩5৩ 
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বাস্চ?া । £০১ 


গু খািরর্চবশা্ হান 
বাক বাঝি, বাশ জাদে শাটার 
গ্ে্ছাও ইস, উঠোন 1; ২৮ 
গার আই, স্টিঠা তোর ভাসে সিসিদটি)। ূ 
এপ্গটাদে টের গবা [দীন দি বানিকলীন 
দি টানার উন এাহোহ্ত১। 
চাঝমাত১পুঞ্ব্র), কদানশহ গাদাবীতি” 
পিতা দাত তীর মি 
সঙ্গ তুলে সাল দক্রে পি র ধা) 
বন বউ এনে কে্উ সরু ঢ7৮১1 
উি ক 


২৬ তনু সটাগ 7 
ভা দোলাককগ খু (27177 বীবগলঢ 
বার সালা ২3/1115157 
৬ নি নাট 4১, 
০:০০ বরুঠাধ ঠাথেতীহে ধতি”। 
কাবা রুল সম্য ্যাধাত” গেএল্াবন 
আদাসসুদাসি গাঞ্গ- শো্ঠে সোমা ৃ 


ভগবান শ্ীপ্রীরামকফদেবের বাল্যলীলা' কাব্যের পাগুলিপিব পৃ ৪, 


“মঙ্গল বোধন" বামকুষ্দেবের শিহ্যবুন্দের প্রতি কবির শদ্ধার্ঘ্য | “বন্দন।” মঙ্গল 
কাব্যের গুরুবন্দনার অন্থবূপ | তাহার ধর্মজীবনের কথা অমৃতলাল নিজেই 
এ স্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন । প্রথয জীবনে ছিলেন ভক্তিহীন, পরে গিরিশচন্দ্রের 
সহায়তায় কিভাবে “রামকষ্ণ-পদপ্রাস্তে? স্বান লাভ করিলেন, তাহা মর্মম্পশা 
ভাষায় ব্িত হইয়'ছে__ 


“অঙ্গিত না ছিল পুণ্য, মরু-হৃদি গুরুশৃন্য 
কারুণ্য কানন কাছে অরণ্য সমান । 
জনমে যৌতুক বঙ্গ স্থখেতে কৌতুক ব্যঙ্গ 
কপি সম করিয়াছি মাত্র উপহাস ॥ 
হে গিরিশ ভক্তবীর, চরণে লুটায় শির, 
কৃতজ্ঞ প্রাণের অর্থয করিছে প্রদান । 
নাট্য-রবি কৰি বিশ্বে, ন্নেহের অনজ শিক্যে, 


রামকৃষ্খ-পদ প্রান্তে দেওয়াইলে স্থান ॥” 
কেথারন্তে'__তীর্থ কামীরপুকুবের একটি সহজস্থন্দর বর্ণনা পাই । “দেউল 
মন্দির মঞ্চ দেউড়ী দালানে” কামারপুকুর ছিল লক্ষমীমন্ত। 'ব্রাঙ্গণ কায়স্থ তাতি 
কুমার কামারে” সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না। এখানে গামছা, কাপড় বোনা 
হইত, নলচে, কলসী, তিজেল, সবা, চেঙ্গারি, ধুঢুনি, কুলো, চেটাই, মাছুর 
প্রভৃতি তৈয়ারী হইত। এক কথায় এই গ্রাম ছিল “স্বভাবের শান্তিকুগ ; 
এখানে ছিল “সন্তৌষের জয়”__ 
“এমনি স্বন্দর গ্রাম কামারপুকুর | 
যথায় লবেন জন্ম আপনি ঠাকুর ॥?১« 
রামানন্দের অত্যাচারে দ্বিজ ক্ষুদিরামের পুববাস ত্যাগ ও পুত্রপরিবার লইয়া 
ইতস্তত ভ্রমণ মঙ্গলকাব্যের কবিদের অত্যাচারিত অবস্থার অনুরূপ । স্বপ্নে 
দেবতার দর্শনলাভও মঙ্গলকাব্যের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। 
প্রীক্ষদ্বিবামের গয়াগমন ও দিব্যদর্শনলাতে” র।মকুষ্ণদোখের আবির্তীবেব 





১৫ এই সুন্দর পংস্তি ছুইটিতে আমর! যেন হন্দাবনদাদেব 'শরীত্র চৈতগ্যভাগবতে'র 
প্রতিধ্বনি শুনি-_ 
“নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞ্ি | 
যহি" অবতীর্ণ হৈল। চৈতন্য গোস্াঞ্জি ॥' 
৩৩১ 


প্রস্তাবনা করা হইয়াছে । চন্দ্রমণির দেহে দিব্যজ্যোতি প্রবেশের কথা শুনি 
ক্ষুদিরাম 


কিহে ধীরে, ্রাহ্মণীরে, অশ্রুনীরে বুক ভাসে। 
দিব্দান, এ সন্তান, ভগবান গর্ভবাসে ॥ 
অযোধ্যায়, মথুরায়, ধরি কায় যে উদয়। 
সে অচ্যুত, গুণযুত, তব স্কত পুনঃ হয় ॥ 
ধর্মে ধৈষে, ব্রহ্ষচ্ষে, এ এশ্বষে, সেহে রঙ্গ 
এই শুদ্ধি, এই সিদ্ধি, এই খদ্ধি এই মোক্ষ ॥ 


ছন্দ বা মিলের জন্য তাহাকে যে ক্রিষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হইত না 
তাহা এই অংশটি হইতেও বুঝা যায়। ভাব ও ছন্দ এখানে অভিন্ন হইয়া 
উঠিয়াছে। 

“আবির্ভাব অংশে আসন্ন প্রসব! চন্দ্রমণির শারীবিক অবস্থা, শ্রীরামরুষ্চের 
আবির্ভাব, প্রতিবেশিনীদের সন্তানদর্শন, গ্রামবাসীদের আনন্দৌৎসব প্রভৃতি 
স্পষ্টরেখায় অঙস্কিত। ইহাঁরই ফাঁকে ফাকে গ্রামের সহজ সবল অনাডম্বর 
জীবনের জন্য কবির আকুলতা৷ আমাদের অস্তর স্পর্শ করে। 

বামকঞ্জদেবের আবির্ভাবকালেব অর্থাৎ ফান্তন মাসের যে রূপচিত্র অমৃতলাল 
অস্কন করিয়াছেন তাহাব তুলনা বাংল! সাহিত্যে বিরল। ফাল্ন মাস যেন 
কবির বর্ণনাগুণে সমস্ত রূপবৈশিষ্ট্য লইয়া সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে_১ 

“সাঙ্গ বঙ্গে শীত যাগ মিলাঁলো মাঘের দাগ 
নব অন্বাগে হাসি আসিল ফাল্ধন। 
দখিণা পবন ভ্রাণে, নবীন ভূবন প্রাণে, 
বসন্ত সাত্বনা আনে জীবন্ত দ্বিগুণ ॥ 
সজিন৷ ফুলের থে বা, শিমুলে আমূল শোভা, 
মাঁলঞ্চে প্রফুল্ল জবা করবী বকুল । 
এই মাসে তিত মিঠে, নিমেতে হেমের ছিটে, 
ভিটের উঠানে ফোটে কৃষ্ণকলি ফুল ॥ 
আমের মুকুল ধরে, ইক্ষুবস বাসে ভরে, 
নেবুতে নৃতন পাঁতা, কচি কচি ফল। 
শসায় হাসায় ভুই, কাকুড় কাটিয়া থুই, 
নিটোল পটোল ঝোল জিবে আসে জল ॥ 


৩৩২ 


আঙ্গিনাতে মনোহারী, সোনার মন্দির সাঁরি, 
ধানের মরাইরূপে করে ঝলমল । 
গৃহস্থের বাস্তগণ্য, সঞ্চিত স্থখের অন্ন, 
লক্ষমী-পদ্দতলে যেন স্বর্ণ-শতদল ॥, 
কেবলমাত্র কতকগুলি নামেই যেন গ্রামের মান্ষগুলির রূপ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে__ 
'আচলেতে জল-পান মুখে এক থাবা । 
পু"টি লুটি জটি এল হবি হেরে! হাকা॥, 
নামের ছারা অন্ুপ্রাসহ্থষ্টির কৌশল ঈশ্বর গুপ্তের নিকট হইতে লব্ধ 1১৬ 
্রীশ্রীষেঠের! পূজা” ও 'আটকৌড়ি'র বর্ণনা বিস্তৃত ও পুষঙ্থান্রপুঙ্খ ৷ সামাজিক 
ক্রিয়াকলাপ ও মেয়েলি সংস্কার সম্পর্কে তীহার জ্ঞান যে কিরূপ গভীর ছিল 
তাহা এইসব বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যাঁয়। শিশুর নাম 'গদাই? হওয়ায় 
কবির মন্ত«) এই-_- 
“গোকুলে কানাই ছিলে নদেতে নিমাই । 
কামারপুকুরে নাম হইল গদাই ॥” 
গদাইয়ের 'বাল্যখেল।+, “বাল্যশিক্ষী”, “তত্রজ্ঞান” প্রভৃতি কবির সভক্তি 
বর্ণনায় আন্তরিক রূপ লাভ করিয়াছে । বৈষ্জব কবিদের মত ভণিতাঁও মাঝে 
মাঝে দেখা যায়__ 
স্থষ্টি ধার পর্চভূত, তারে ধবে কোন্‌ ভূ'্ত 
অমৃত অদ্ভুত ভাঁবি মনে মনে হাসে ॥” 
এই কাঁব্যটি অমৃতলালের ধাক্িকতা ও বামকষ্ণদেবের প্রতি তাহার 
অবিচলিত ভক্তির নিদর্শন কিন্তু সম।জসচেতন সাহিত্যিক বোধ হয় কোন 
অবস্থাতেই সমাজের কথা বিস্বৃত হন না। অমুতলালও তাই কাব্যের একাধিক 
স্থলে কামারপুকুরের সেই স্বার্থশূন্ত আবিলতাহীন জীবনযাত্রার কথা চিন্তা কবিয়া 
একালের কৃত্রিম নাগরিকতাঁকে বিষগ্রচিত্তে ধিকার দিয়াছেন ও গ্রামের সহজ 
জীবন বরণ করিবার আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন-_ 


১৬ ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন- “সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উলকি । 
নশী যশী ক্ষেমী বামী রামী গ্ঠামী গুল্কী॥ 


৩৩৩ 


“আমার সবুজ গ্রাম ফিরাঁয়ে আবার । 
দাঁও মা আমারে ছু"টি শ্রমের খাবার ॥ 


চাই না এশ্বধ ধন মোগল রাজার । 
হোগলার কুঁড়ে হোক আনন্দবাজার ॥” 


৫ 


অমৃতলালের অনেকগুলি কবিতা সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। 
রূপ ও রূমে এই কবিতাগুলিও তাহার স্বভাবসিদ্ধ বিশিষ্টতায় ওতপ্রোত। 
কবিতাগুলিতে বিষয়ের বিভিন্নতা ও কবির মনৌভাবের বিচিত্রতা সহজেই 
লক্ষ্যগোচর হয়। অনুরূতি, দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে শোক, সমসাময়িক 
নানাপ্রকার ঘটনায় কবিচিত্তের প্রতিক্রিয়া, ইংরেজের অপশাসনের সমালোচনা, 
বাংলাদেশের অতীত শ্রীসৌভাগ্যের স্বতি, বর্তমান ছুরবস্থার জন্য 
আক্ষেপ ইত্যাদি এই সকল কবিতার উপজীব্য । কবিতাবলীর কোন 
কোনটি তাহার “অমৃত-মদিরা” ও “কৌতুক-যৌতুকে"র অস্তভূক্তি হইয়াছে। 
কয়েকটি আবার "অমৃত-মদিরা” হইতে সাময়িকপত্র বা সংকলনে পুনমুত্রিত 
হইয়াছে ।১*ক 

সাময়িকপত্রের পৃষ্টায় তাহার ঘে সকল কবিতার উদ্দেশ মিলিয়াছে সেগুলির 
রচনাকাল ১৩১০ হইতে ১৩৩৫ সাঁল। 

১৩১০ সালের 'সমালোচনী” পত্জিকার তৃতীয় সংখ্যায় “বাতের চৌকিদার, 
নামে তাহার একটি বাঙ্গকবিতা প্রকাশিত হয়। চৌকিদারের অনাধুতা 
কবির প্রতিপাছ্যি__ 

“গো তুমি চৌকিদার 
রাতের চৌকিদার । 
কোন দারোগ!র মন যোগাতে 
ঘুম কচ্ছে। পার ॥***; 





১৬ক 'নববর্ষ', “তালের তত্ব" 'নটনীতি' যথাক্রমে ভারতী, ১৩১২, জাহবী, ১৩২১ ও সচিত্র শিশির, 
১৩৩১এ পুনরায় প্রকাশিত হয়। 


৩৩৪ 


কবিতাটি কৌতুকপ্রদ এবং দীর্ঘ। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের “চৌর পঞ্চাশিকা”১* 
কবিতাটি স্মরণ করিয়া এই কবিতা লিখিত। 
১৩২১ সালের চেত্র সংখ্য। জাহ্নবী” পত্রিকায় তাহার গঙ্গীতটে, নামক 
গঙ্গার প্রশস্তিমূলক একটি কবিতা প্রকাঁশত হয়।১৭ক 
অমৃতলাল অনেক কবিতায় দেশের বরেণা ব্যক্তিদের স্ৃতির প্রতি তাহার 
শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত 'স্বৃতির সন্মান; 
নামক কবিতাটি ১৩১৯ সাঁলের “নট্যমন্দিরে' (শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা ) প্রকাশিত 
হয়। গিরিশচন্দ্রকে তিনি কিরপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহার নিদর্শন এই কবিতাটি-_ 
“.* নাট্যাকাশ অন্ধকার, কবি নট নাট্যকার 
সরস হরষখনি গিরিশ নাহিক আর ॥ 
মদে মত্ত পদ টলে, শিমে দত্ত বঙ্গস্থলে, 
প্রথমে দেখিল বঙ্গ নব নট গুরু তার । 
ক্দীমসিংহ পশুপতি, মেঘনাদ রঘূপতি, 
দক্ষ দক্ষ প্রজাপতি স্ুযশ গুকাশে ধার ॥ 


সাথী মিত্র গুরু তুমি, প্রণমি লুটায়ে ভূমি, 
চিরশিষ্য তরে স্বান কিছু বাথিও চরণে । 
আছে, থাকিবে গিরিশনাম জাতির স্মরণে ॥? 
রামমোহন বায়ের জন্মস্থান ছুগলী জেলার “রাধানগর, গ্রামন্ণে স্মরণ করিয়। 

*ওগে! জাগ রাধানগরী? ( মাসিক বন্থমতী £ বৈশাখ ১৩৩১) ক। ঠাটি রচিত। 
বামমোহনের আঁবিভ্াবের আগে বঙ্গদেশ কিরূপ ছুধিপাঁকে পড়িয়াছিল এবং 
তিনি কিভাবে এই দেশকে ছুবিপাক হইতে মুক্ত করেন তাহা কবিত।টিতে 
ব্যক্ত হইয়াছে-_ 

“বেদহীন দীন দ্বিজ গেছল হোয়ে বঙ্গে । 

হ'ল তন শুধু মন্ত্রগত পঞ্চ “ম'কার রঙ্গে | 


১৭ “কল্পনা' কাবোর অন্তভূক্তি। 

১৭ক কবিতাটির সম্পূর্ণ রূপ কি ছিল তাহা জান! যায় নাঁ। কাবণ ছুই স্তবক পরেই মুদ্রণ প্রমাদ- 
হেতু “রাতের চৌকিদার' কবিতাটি শিরোনামহীন অবস্থায় এই কবিতাব নহিত মুদ্রিত হইয়া 
গিয়াছে । 


আবার, ভাড়াকর। পাঁদবীপাড়। কোল্লে দাড়ীনাড়া স্থুর | 
হলেন ইংলিশে সাতলান ছেলের তারাই ধর্মগুরু ॥ 


এই অসমর় রামমোহন রায় না এলে হায় বঙ্গে । 
সারা দেশট1 শেষে যেত ভেসে খুষ্টানি তরঙ্গে ॥ 
বুঝে আধধর্ম বেদমর্ম কোরে ত্রহ্মবোধ সার । 
“একমেব অদ্বিতীয়ম্‌ শুদ্ধ মন্ত্র রাজা করে স্প্রচার ॥ 


এই যে অগ্য বাংল] গ্য-পদ্য-পদ্ম-মধুকর | 
কল্লেন সভার শোভায় মনোলোভা এ রাধানগর ॥ 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে “বিজয়1৮(বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩১), 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্চনের মৃত্যুতে হারাধন অস্বেষণ__কীর্তন”, (মাসিক বস্থুমতী, 
আষাঢ় ১৩৩২) ও “নিত্যজীবী চিত্তরঞ্জন, (এ শ্রাবণ ১৩৩২) এবং বাষ্টরগুরু 
সবরেন্্রনাথের মৃত্যুতে “নীরব ভেরীর রব" (এ ভান্্র ১৩৩২) রচিত হয়। “বিজয়া” 
কবিতায় কবির শোঁকাবেগ গভীর-গন্ঠীর ছন্দে প্রকাশিত 
“বিনামেঘে বভ্রাঘাত, 
অকন্মাৎ ইন্দ্রপাত, 
বিনা] বাতে নিবে গেল যঙ্গলপ্রদীপ | 
শমন পাইত শঙ্কা, 
সম্মুখে শোনাতে ডঙ্কা, 
প্রবাসে তঙ্করবেশে হইল প্রতীপ ॥১৮ 
অনিষ্টশ।সন-পটু শিষ্টের সহায়। 
বিদ্যাপীঠে গো্গীপতি, 
একচেষ্ট হষ্টমতি, 
জয়পত্র লিপ্ত ভালে সর্বত্র সভায় ॥-..? 


নিত্যজীবী চিত্তরঞগ্ন কবিতায় দেশবন্ধুর মৃত্যুজনিত অসহনীয় শোঁকে 
কবি বঙ্গজননীকে সান্বনা দিতেছেন__- 


১৮ বিহারে অবস্থানকালে আতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। 


৬৩৩৬ 


ওকি! ওমা বঙ্গ, কেন কাপে অঙ্গ, 
অশ্রুর তরঙ্গ চোখে । 
যম জয় ক'রে, ছেলে চলে ঘরে, 
কাঁদিয়ে হাসাঁবে লোকে ॥ 
হারাধন অন্বেষণ (কীর্তন )এও আখি-অগ্ইন চিন্তরঞ্ধনে'র জন্য গভীর 
শোক উচ্ছলিত। 
রাষ্ট্গুরু স্থবেন্্রনাথের সহিত অমৃতলালের ছিল বিশেষ সৌহার্দ্য । 
স্থবেন্্রনাথের জন্য অমৃতল।ল নিবাচনী বক্তৃতা ও করিয়।ছিলেন। তথাপি একথা 
অমৃতলালের অবিদিত ছিল না যে দেশসেবার দুরূহতম ব্রতে দেশবন্ধুর 
আত্মোথ্সগগের সহিত অন্য কাহারও তুলনা হয় ন1। তাই দেেশবন্ধুর স্মরণে 
তিনি যে কয়টি কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিয়ছেন তাহাতে তাহার মর্ম্পর্শী শোক 
উচ্ছ্বসিত হইয়াছে ।১৮ক' কিন্ত স্থরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তিনি অত অভিভূত হন 
নাই। বক্ক্ষের সময়ে ধাহার বক্তৃতার ভেরীনিনদ কাঁজনের গর্গনকেও 
মন্দীভূত করিয়াছিল, তিনিই মন্ত্রী হইয়া “নেতৃত্বের পিতৃত্বের অধিকার” হইতে 
ভ্ষ্ট হইয়।ছিলেন বলিয়। অমৃতলাল ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন “নীরব ভেরীর 
বব কবিতাঁয়-_ 


'শ্রান্ত হয়ে পরিশ্রমে, অথবা চিত্তের ভ্রমে, 
কেন হে স্ুরেন্দ্রনাথ হলে বিস্মরণ। 

কোটি মূকুটের মূল্য নহে লোকপ্রেম তুল্য 
ভাঁরত-হদয় ছিল তব সিংহ্সন ॥ 

তুচ্ছ চৌকি মন্তিত্বের, রুদ্ধদ্বাবে কর্তৃত্খেণ 
নেতৃত্বের পিতৃত্বের অধিকার হতে। 

আজ তুমি বেচে নাই, মুখে তুলে অন্ন খাই, 


গড়াগড়ি দিই নাই পড়ে রাজপথে ॥****১৮থ 
দেশবন্ধু ও স্থরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশের দুর্দশা ও নেতহীন বাঙাণীর 
পরমুখাপেক্ষা অমৃতলালকে অত্যন্ত চিন্তিত করিয়াছিল । এই দ্ধধিপাঁকে একমাত 
স্থভাষচন্ত্রই তখন দেশের আশা। কিন্ত “সপ্তরথী” তাহাকে ও ঘিরিয়াঁছে। এই 





১৮ক "আমার পুজা' ও 5০০ £১51৭? প্রবন্ধেও তাহীব তীব্র শোকের অভিবাক্তি লক্ষিত হয়। 
১৮খ সুরেন্দ্রণাথের জীবিতীবন্থায় তাহার নেতৃজীবনের অপরূপ বিশ্লেষণ দেখিতে পাই অমুতলালের 
“বিসর্জন, প্রবন্ধে । 


১৬ ৩৩৭ 


ঘটনায় অমৃতলাল রচনা করিলেন 'বৃাহদ্বারে” ( আত্মশক্তি : ২৩এ বৈশাখ 
১৩৩৪)। ভীম যেরূপ চক্রবাহের দ্বারে জয়দ্রথের নিকট অভিমন্থ্যর প্রাণভিক্ষা 
চাহিয়াছিলেন, অমৃতলালও সেইরূপ কারাবাহের বাহির হইতে ইংরেজের নিকট 
বন্দী স্ৃতাষচন্দ্রের মুক্তির জন্য মিনতি করিয়াছেন। “আক্ষেপ” কবিতায়ও 
( দৈনিক বস্থমতী, ? আশ্বিন ১৩৩৫ ) লিখিয়াছেন, 'হতাশে স্ভাষগতি”। 
বঙ্গদেশের দেই চরম দুদর্শাব মুহূর্তে, যখন দলীয় স্বার্থবুদ্ধিতে সকলের মন 
আচ্ছন্ন তখন গোঁখলেব বঙ্গদেশ সম্পকিত সেই বিখ্যাত উক্তি তাহার নিকট 
পরিহাসের স্বায় বোধ হইয়াছে__ 

বঙ্গে আজি যাহা ধাঁধ, 

সমগ্র ভাবত-গ্রাহ্হা, 

হবে কল্য প্রতিপাল্য বলেছে গোখলে। 
দেশ বলে কাদাকীদি, 
কাজ দল বাঁধাব।ধি, 
বাদে পড়ে হা বাংল কি ঠকান ঠকৃলে ॥ 
কতকগুলি কবিতায় ইংবেজের অপশাসন ও আমাদের জাতীয় জীবনে 

তাহার সর্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হইয়াছে । এই শ্রেণীর কবিতার প্রথম নিদর্শন 
প্রোক্লামেশন” (ভারতী, জ্যেষ্ঠ ১৩১২ )। ভারত স্তশাসনের এবং ভাবতীয়দের 
সর্ববিধ স্থার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতিপূর্ণ যে 'রাঁজঘো ষণা” ( প্রোক্লামেশর্ন ) ইংলগেশ্বর 
সপ্তম এডোয়ার্ড ইংলগু, হইতে প্রেরণ কবেন তাহা যে অর্থহীন শবাড়ঘ্বরে 
পরিপূর্ণ তাহা ইংরেজের বাষ্্শীসনপদ্ধতি হইতে ক্রমশ উপলব্ধ হইতেছিল। এ 
সম্পর্কে আমাদের অবহিত কবিব!র জন্যই এই “প্রোক্লামেশন* কবিতাটি রচিত। 
মহাঁরণী ভিক্টোরিয়া ইঞ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে যখন ভারতের 
শাসনভাঁর গ্রহণ করেন তখন এই প্রোক্রামেশন প্রথম পাঠ করা হয়।১৯ 


১৯ এ বিবয়ে অমুতলাল তাহার 'পুর।তন পঞ্জিকা নামক জীবনস্থতিতে লিখিয়াছেন-_ ১৮৫৮ 
ুষ্টাব্ধের ১লা নভেম্বব কলকেতায এক নতুন কাণ্ড ঘটে গেল। লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বীডন 
সাহেব এ ৫৮র ১ল। নভেম্বর গবর্মেন্ট হাউসের সিডিতে দীড়িয়ে একটি রাজঘোধণ। পাঠ 
করেন.." | শিক্ষিত ভারতবাদী আজ পর্যন্ত এই প্রোক্লামেখনের গর্বে গবিত * বলেন, এই 
প্রোক্লামেশন তাদের ম]াগনাকাঁটা, এই প্রোক্লামেশনের বলেই রাজচন্ুতে ইংরাজ ও আমরা 
সমভাবে প্রজা ।*** 


৩৩৮ 


এই প্রোক্লামেশন আমাদের পর।ধীন বিড়শ্বিত জীবনে যে কত বড় পরিহাস 
তাহা পরবর্তীকালে পদে পদে উপলব হইয়ীছিল। অমৃতলাঁল তাই তিক্ত মনে 
লিখিয়াছিলেন, পপরছি গায়ে প্রপাদী মাগ্না কোর্তা, বলছি মুখে ম্যাগনা 
কাট।।, 
প্রো ক্লামেশন” কবিতাটি বঙ্গভঙ্গেরও বহু বৎসর পূর্বে রচিত ।১৯ক তখন 
হইতেই কবি প্রোক্লামেশনের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে অবহিত-_ 
“বিনয়ে শুধাও গিয়া মিংহাসন তলে । 
মহাঁসভ1 সভ্য সেই ইংরাজের দলে ॥ 
প্রথমে বলেন রাণী যে সব বচন । 
সম্র/জ্ীরূপেতে পবে করান ম্মবণ ॥ 
স্থপুত্র সম্রট হয়ে দিয়াছেন রায়। 
অক্ষরে অক্ষরে যাহ] রহিবে বজায় ॥ 
সেই সব বচনের প্রত কি অথ। 
হবে কি রক্ষিত তাহা কখনো যথার্থ ॥*. 
কখনো দেবে না হত ধর্ষেতে প্রজার | 
এ কেমন কথা শুনি মুখেতে বাজার ॥--. 
“ডিফেও্ডাব অব দি ফেথ? যাহার উপাধি । 
কে।ন্‌ লাজে সে হইবে ধর্মেতে বিবাদী ॥""* 
জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদ না করি বিচার। 
বিদ্যার কৌশলে পদ বাঁড়িবে গঙ্গার ॥ 
বহুদিন হ'তে মনে আছে এক ধাধা । 
এ কথাটি কে কাহারে বলিতেছে দাদ ॥-.. 
আরো নান1 কথা আছে সেই ঘোষণায় । 
তন্ন তন্ন মানে বুঝে এস সমুদায় ॥ 
তাঁৎপর্যটি একব।র হয়ে গেলে ধাঁধ। 
কোন কাধে ভবিষ্যতে হবে না আশ্চষ ॥ "৮ 
ইংরেজের অপশাঁসনে দেশের হিন্দু-মুললমানের মধ্যে ধর্মের নামে যে বিভেদ 


১৯ক 'বঙ্গবিভাগেব বন্ুপূর্বে লিখিত ও পৰে ১৩১২ জো ভাবতীতে প্রথম প্রকাশিত । (অমৃত 
গ্রন্থাবল*, ১ম ভাগ পৃ ২৯৬) 
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স্্ট হয় তাহারই বিষময় পরিণাম কলিকাতায় ১৩৩৩ সালের সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা । আতঙ্কিত অমৃতলাল এই দাঙ্গীর যে চিত্র তেত্রিশের ত্রাস” ( মাসিক 
বন্মতী £ বৈশাখ ১৩৩৩) নামক কবিতায় ও হ।মিদের হিম্ম নামক উপন্যাসে 
(১৩৩৩-১৩"৪ ) আকিয়াছেন তাহা বিশ বৎসর পরে ( ১৯৪৬) পুনরমুষ্ঠিত 
দরাক্গীর কথ! স্মবণ করাইয়া দেয়। ইংরেজের মুসলমান-প্রীতি ও তজ্জনিত 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় “চুপি চুপি সারো পূজা” (মাসিক বস্থমতী £ 
আশ্বিন ১৩৩৩) কবিতাটি রচিত । ইংরেজের “বিফবৃমে*র কল্যাণে আমরা “হিন্দু 
নহি, "অ-মুসলমান" ,১৯গ অতএব দুর্গাপূজা যদ্দি করিতেই হয়, তবে "চুপি চুপি 
সারো পৃজ।” | তাহাব আক্ষেপ তীব্র হইয়াছে দশম ও একাদশ স্তবকে-_ 
“যে দেশের প্রিয়পুত্র পূজ্য মুসলমান । 
হিন্দু নাম যাঁর পায়ে দিছি বলিদান ॥ 
পরিচিত ধর।তলে, 
অ-মুসলমান বলে, 
মর্মঘাতী এ রিফর্ম পেয়েছে কে কোঁথা। 
জাতিব উপাধি ভুলে হেন জাতীয়তা ॥ 


এ নহে ভারতবর্ষ, নহে হিন্দস্থান | 
নেশান গডিতে হবে হয়ে ইণ্ডিয়।ন ॥ 
মোসপিমে করিলে তুষ্ট, 
স্বদল হইবে পুষ্ট, 
বিপক্ষ স্বদেশী দলে করিবারে জয়। 
কিছুই নীচতা৷ নয় পলিটিকৃস কয় ॥” 
এই কবিতাটি সম্পর্কে 'মাণসী ও মর্মবাণী? লিখিয়।ছিলেন-_ 
“আর চুপ চুপ নয়, বস্জা মহ।শয় ঢাক ঢে।ল পিটিয়াই হাঁটে হাড়ি ভাঙ্গিয়া 
দিয়াছেন। তাঁর ত আব কাউন্সিল-এসেম্র্রির বালাই নাই, কাজেই 
ভোটভাগাঁড়ের দিকে দৃ্ি নাই। সুতরাং তিনি হাড়ি ভাঙ্গিবেন না ত 
আর কে ভাঙ্গিবে ?২* 


১৯থ 'কৌতুক-যৌতুকে'র অস্ত্রভুন্ত 'হিন্দুব নব ন।মকরণ' প্রবন্ধেও এই বিষষে আলোচন। 
করিয়াছেন। 
২* মাননী ও মর্মবাণী 2 অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ 
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£ফিঙের নাচন (দৈনিক বঙ্গমতী £ ? আশ্বিন ১৩৩৫) কবিতাটিতেও 
কবির বিদ্রপ অতি প্রথর -- 
«কেরে হিন্দুয়ানীর পিপ্ডিদান 
হোয়ে গেছি ইও্িয়াঁন 
চণ্ডী ফেলে ব্রাণ্ডি আন্‌ 
হ্য(শন।লের ফাউখ্ডেশন তাতেই ভাল হয় ॥:*-, 
অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে অমৃতলল চিরদিন অনুষ্ঠিত ছিলেন । মিস্‌ 
মেয়ো৷ “মাদার ইত্ডিয়া” গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কুৎসাঁর হষ্টকবর্ণ' করিলে 
স্পষ্টবাদী অমূুতলাল নিক্ষেপ করিলেন পাটকেল' (টনিক বস্থমতী £? ১৩৩৩)-- 
“বেয়োভাটের মেয়ে ওটা মেয়ো বলে নাম। 
সে সব দেশের গন্ধ গায়ে অন্ধ যেথা কাম ॥ 


যে বিবেকনন্দে বন্দে খুল্লো অন্ধ চোখের ঠলি। 
তার জননী তার ভগিনী শুনলে এ নাগিনীর বুলি ॥” 

বৃদ্ধ অমৃতল।ল রাজনৈতিক, সাম।জিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সমস্যায় 
জর্জরিত বাংলাদেশের অবস্থা! দেখিয়া অনেকদিন হইতেই নিরাশ হইয়া 
পড়িতেছিলেন । দুর্গতিনাঁশিনী দুর্গী ব্যতীত এ তুর্ভাগ্য আর কেহ মৌচন 
করিতে পারিবে না। কবির ধর্মবুদ্ধি তাই দেবীর নিকট বারবার প্রীর্থন৷ 
জানাইয়াছে __ 

এস গো আনন্দময়ী শিরানন্দ বঙ্গধামে | 
অন্তরে সন্তোষ ত্ুষ্টি হয় যেন মা দুর্গা নামে ॥-.-১ 
( “আগমনী” : ম।পিক বন্ুমতী : আশ্বিন ১৩৩১) 

“'আশ্বিন-আবাহন” (মা. বন্থমতী : আশ্বিন ১৩৩২) কবিতাতেও কবির 
একই মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। 

“মাতৃপূজা* (মাসিক বস্্রমতী : আশ্বিন ১৩৩৩) কবিতায় তিনি দেবীর নিকট 
ভক্তি ও শক্তি প্রার্থনা করিয়ছেন। তিনি জানেন কোন অবস্থাতেই দেবীকে 
ভুলিলে চলিবে না। বাংলাঁদেশ ও বাঙালীর ছুঃখ-ছুর্গতির সীমা নাই-- “তবু 
এস, তবু এস জননী আমার !? ( “আগমনী” : মা. বস্থমতী : আশ্বিন ১৩৩৫ )। 

দেশের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া! নিরাঁশ কবিমন অতীতমুখী হইয়া উঠিয়াছে। 
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“বাল্যের বেসাঁতি' (মা. বন্থমতী : ভাব্র ১৩৩০ ) কবিতায় কবি শৈশবের সেই 
অনাবিল দিনগুলির জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছেন।২১ অতীতের বাংলাদেশ 
বারবার তাহাকে উন্মনা করিয়াছে । গ্রামবাংলার আড়ম্বরহীন সহজ জীবন 
ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে ভাঁক দিয়াছে। “ফিরে চাও? (বাধষিক বন্থুমতী £ ১৩৩৩) 
কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীর । সেকালের গ্রামজীবনের নানা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ 
করিবার পর কবি একটি অনবদ্য চিত্র আকিয়াছেন এই কবিতায়__ 
“সেকালে বিকাল বেলা, 
বসিত মেয়ের মেলা, 
অলস ললিত অঙ্গে কলসী কাকালে। 
তাঁদেরো রূপের হাট, 
আলোকি” পুকুর ঘাঁট, 
আনিত অধবে হাঁসি জলেতে তাকালে ॥ 


এই কবিতাটিতেই কবি বাংল(দেশের বিভিন্ন জেলার রদ্ধনবৈশিষ্টের যে 
পরিচয় দিয়াছেন ভাঁষার সরসতাঁয় তাহা খুব উপভোগ্য হইয়াছে__ 

বর্ধমেনে বউ সাধে 
কলায়ের দা'ল রাধে 

কাটোয়ার কাকী করে ডাটা চড়চড়ি। 
গুগূলি, হুগলীব মেয়ে, 

" বাধে সে আপনি চেসে, 
মোঁচী-ঘণ্ট থোঁড-বড়ি ভাজে ফুলবডি ॥ 


বরিশেলে ঠাকুরঝি, 
মনরে ঢালেন খি, 
€ওতোঁরপাড়াঁর পিসী ঝাডে অডরের দাল। 
বীরভূমে উমো মাসী, 
রেখেছেন ক'রে বাসি, 
কয়ের অন্বল রেঁধে দিয়ে স্ষে-ঝাল ॥ 


২১ “আবোল-তাবোল', “রূপকথা” প্রভৃতি গছ্ারচনাতেও কবির এই অতীতগ্রীতি অভিব্ক্ত 
হইয়ছে। 
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পাবনার নাতনী নেতো, 
বানায়ে বেতের তেতো, 
কড়ায়ে চড়ায়ে দেছে ইলিশের ঝোঁল। 
কুঁছুলী আছুলে দিদি, 
শিল্পকর্মে গুণনিধি, 
ডাবাভরা ভাবা দই ঢেলে করে ঘে'ল ॥ .. 
ব্রত-পার্ধণ প্রভৃতি যাহা বাংলাদেশের নিজন্ব সংস্কৃতি গড়িয়া তলিয়াছে 
তাহার প্রতি অমৃতলাঁলের অনুরাগ গুপ্তকবিরই অন্বপ। খুপ্টকবির মত 
তিনিও “পৌষপার্ণণ” (মা. বহ্ৃমতী : পৌষ ১৩৩৫ ) পিখিয়াছেন। গুপ্চকবি 
তাহার সমকালীন বাংলাদেশের “পৌধপার্বণ” বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
“তাজ! তাজা ভাঁজা পুলি, ভেজে ভেজে তোলে। 
সারি সারি হাঁড়ি হাড়ি কীড়ি করে কোলে ॥:7 
আলু তিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আর। 
গড়িতেছে পিটেপুলি, অশেষ প্রকার ॥? 
অমৃতলাল এই অতীতের কথা স্মরণ করিয়া এবং বর্তমান কালের সবাঙ্গীণ 
রিক্ততা দেখিয়া আর্তনাদ করিয়াছেন__ 


“ফিরে দে আমার পিঠে, বাস্তর সম্ভার মিঠে, 
সে সরুচাঁকৃপি টানা কািকুরি হদ্দ | 
কচি কল।পাত৷ পেতে নোনতা নবম খেতে 


তারে তাব মাখা যেন ম!” করপদ্ম ॥' 

সমসাময়িক সাহিত্যিকদের অনেকের সহিত অমৃতল।লের সম্ভাব ও সখ্য 
ছিল। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাঁসীর সহিত তাহার এক খিচত্র সাহিত্য-সম্পক 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর শেষ রচনা %€হমচন্দ্র অস্ত।চলে? প্রক।শিত 
হয় তাহার "মৃত্যুর পর ।২২ "মানসী ও মর্মবাণীতে এই কবিতা পাঠ করিয়া 
অমৃতলাল ১৩৩১ সালের ফাল্তন সংখ্যা “মাসিক বস্থমত।তে লিখিলন 
“আস্তাবোলে অমৃতলাল?। গিরীন্দ্রমোহিনীর ছন্দ অন্নসরণ করা'লিও এই কবিতাটি 
প্যারডি নয়। অমৃতলালের সারাজীবনের নাট্যসাধনা! ও বর্তমীন পরিণাম 
কৌতুক ও বেদনার সহিত বিবৃত হইয়াছে, নিজের কথা শেষ করিয়া ষখন 


২২ ১৩৩১ সালের ফাল্তন সংখ্যা মানসী ও মর্মবাণী দ্রষ্টবা । 
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গিরীন্দ্রমোহিনীকে ম্মরণ করিয়াছেন তখন তাহার কৌতুক অশ্রুতে বপাস্তরিত 


হইয়] গিয়াছে__ 


“লোকাস্তরে গেছ তুমি দত্তকুলবধু 1২৩ 

কবিত।-তরঙ্গে বঙ্গে ঢেলে কত মধু ॥ 
প্রভাতে “মানসী” পত্রে, 
পড়িলাম কয় ছত্রে, 

“হেমচন্দ্র অস্তাঁচলে? অন্তিম বচনা । 

চোখে কেন এল জল বল সৃবচনা ॥ 


কোথা সে কিশোঁব কাঁল অগ্রজ-বনিতা । 
চোখে চোখে দেখা নাই অতি পরিচিতা ॥ 
তুমিও লিখেছ পদ্য, 
আমিও গুণেছি চৌদ্দ, 
দেববে বধৃতে রঙ্গ কথার কৌশলে । 
আজ তুমি ন্বর্গে গেলে, আমি আন্তাবোলে ॥ 


পয়ারে পয়াবে হ'ত বিবার্দে আলাপ । 
মর্তয হতে হ্বর্গে তাই পাঠাই প্রলাপ ॥ 
অতীতের স্থৃতি স্মরি, 
ব্যথায় নয়নে ঝরি, 
উত্তর লিখেছে প'ডে পদ্য “অস্তাঁচলে? 
সেকালের সে অমৃত শুয়ে আস্ত।বোলে ॥” 


৬ 


'অমৃত-মদিরা” কাব্যের কতকগুলি কবিতা পরবর্তীকালে প্রকাশিত অমৃত- 
গ্রন্থাবলীতেও স্থান পাইয় ছে, একথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়|ছে। 

গ্রস্থাবলীতে প্রকাশিত অন্তান্ত কবিতায় কবির শোক, ছুঃখ, প্রেম, ভক্তি, 
রঙ্গ, বঙ্গ নানাভাবে উদ্বেলিত হইয়াছে । গ্রস্থাবলীব চতুর্থভ।গে মুদ্রিত স্থৃতির 


২৩ ইনি ছিলেন বহুধাজারের অক্রুর দত্তের প্রপৌত্র নরেশচন্দ্র দত্ের স্ত্রী। 


৩৪৪ 


আদর" শীর্ষক শোঁক-কবিতাগুচ্ছ অমৃতল।ল মিত্র, 'অর্ধেন্দুশেখব ও প্রমদাস্থন্দরীর 
মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। অমৃতলালের স্মদীর্ঘক।লের নাট্যসহচব, স্টার থিষেট বের 
অন্যতম হ্বত্বাধিকারী সুঅভিনেতা অমৃত মিত্রেব মৃত্যুতে (১৯০৮) বচিত হয 
“মিত্র-স্থতি' । শোকাহত কবি মৃত নটেব শিব, প্রতাপ, বাঁবণ, বিশ্বমক্ষল, 
চন্দ্রশেখর, রাঁজসিংহ প্রভৃতি বিখ্যাত ভূমিকাগ্ুলি স্মবণ করিযা শেন স্তবকে 
সংশয়াচ্ছন্ন মনে লিখিয়|ছেন-__ 
“অমুত অমৃতভাষী, 
তাঁর তবে বঙ্গবাসী, 
ছুই বিন্দু অশ্রু কি গে ঢালিবে চিতা । 
দেহ-পট সঙ্গে নট সকলি হারা ॥; 
শেষ পংক্তিটি এখন একবপ প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয|ছে। 
কযষেকমাঁপ পবে এ বৎসবই €১৫.৯.১৯০৮) অমৃতলালেব শ্রেষ্ঠ হৃদ ও 
নাট্যগুর২৪ অর্ধেন্দুশেখবের মৃত্যু ভয। ইতিপুবে আবও কযেকজন নাট্যসঙ্গীব 
মৃত্যুতে শোকতপ্ত অমৃতলাল উপলব্ধি কবিযাছিলেন__ “দেপট মুছে নঢে লয়ে 
যাঁষ কালে ।” “বাল্যসখা অর্ধেন্দুশেখব মুস্তধী” নামক কবিতাঁটিতে অর্শেন্দুব 
সহিত তাহার বাণ্যজীবন ও নট্যজীবনেব নিবিড সখ্যের কথা গভীব স্থবে 
ব্যক্ত হইযাছে। এই শোকের মধো অর্ধেন্দুৰ কৌতুকাঁভিনযেব স্বৃতিও তাহার 
মনে জাঁগিযাছে | অর্ধেন্দু তাহাব প্রথম ন।টক “হীবকচূর্ণেব নাযক-- 


“নাট্যকাব পবিচষ, প্রথমে আমাঁব হয, 
লিখিযা “হীবকচর্ণ গলি ককণায । 
সাজিয। ববোদা খাঁষ, নিবাসনে যবে যায; 


চাহনিতে অশ্রবিন্দু অখেন্দু ঝাবায ॥” 
বাংলাদেশেব নাট্যজগতে অর্েন্দুশেধক্ব শন্য স্কান পর্ণ হম নাউ । এই 
কবিতাব শেষ পংক্তিতে যে-কথা বল হইযাছে__ “অধেন্দু যাইলে আব অর্ধেন্দু 
না হয'__তাহা একান্ত সত্য | 
তরুবাঁলা, চঞ্চলকুমাণী প্রভৃতি ভূমিকাভিনেত্রী প্রমদাহ্বন্দবীব মৃতাতে 
বচিত কবিতাটি কবিহৃদষেব মেহ ও করুণাষ স্সিপ্ধ। তান ক্ষোভে সহিত 
লিখিযাছেন__- 


২৪ গি“বশচন্দ্র ছিলেন তাহাব ধর্মজীবনের গুক । 
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জন্মে ভাগা বলিদান সমাজে ছিল না৷ স্থান, 
কে দেবে লো তোরে মান গুণগুলি গুণি | 
নটা যদি তোর মত, বিলাতে প্রকাশ হ'ত, 
মর্মাহত হত দেশ মৃত্াবাত্তী শুনি ॥ 
এদেশে নৃতন ঢেউ, লেগেছে রুচির ফেউ, 
কহিবে না কেউ ভয়ে কথাটি তোমার। 
সদা বুক ধুক ধুক, মরণে দেখালে ছুখ, 
কামুক ভাবিবে যত বান্ধব উদার ॥” 
অন্যান্ত কবিতাঁর ভাব ও ছন্দে কবির বিভিন্ন মনোভাব ব্যক্ত । 
নতেল-লিখন-প্রণাঁলী” কবিতীয় বাংল! উপন্তাসে রোমান্সের আধিক্যকে 
বাঙ্গ করা হইয়াছে । এগারটি স্তবকের কবিতা । প্রথম স্তবকটি এইরূপ-_ 


“বপেব বাহাব মাধবীলতা, 
পিবীতি ভারতী মধুর কথা, 
আধারে বিজন মন্দির যথা, 
স্থন্দরী ষোড়শী মদনহত, 
প্রথম অধ্যায় তথায় শেষ ।,২৫ 
নিব বন্দেমাতরম্* কবিতায় তাহাব মনেব তীব্র নৈরাশ্ত ধবুনিত হইয়াছে__ 
নাহি বিদ্যা, নাহি ধর্ম, নাহি হৃদি, নাহি মর্ন, 
কেবল সকল কণ্ঠে কলহ-কলে।ল গাজে। 
বাহুতে নাই মা! শক্তি, হৃদয়ে কই মা ভক্তি, 
প্রাণ ত দেখিনা মা কাহারও শবীরে |” 


'পৃজার আবদার” কবিতায় আমাদের সমাজজীবনে ছূর্গাপৃজা উপলক্ষে 
যে আনন্দের সাড়া জাগে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে । বর্ণনা গুপ্তকবিকে স্মরণ 
করাইয়। দেয়__ 


২৫ ইহ। ভ[রতচন্দ্রের 'বিদ্যান্ন্দরে'র ছন্দ স্মরণ কর।ইয়! দেয়- 
“মালিনী আনিল ফুলেৰ ভার 
আনন্দ নন্দন বনের সার 
বিবিধ বন্ধন জানে কুমাৰ 
সহায় হইল কালিক1।' 
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'বোদ যেন পূজো পুজো হূর্গামাখা দীপ্তি। 
গরমে মরমে মবি তবু প্রাণে তৃপ্ধি॥ 
“বিজয়া-দশমী” নামে কবিতাদ্ধয়ে কবি জগজ্জঞননীর নিকট স্থখ ৪ শান্তি 
প্রীর্থন! করিয়াছেন । 
প্রথম মহাযুদ্ধের ফলম্বরূপ দেশের সমন্ত দ্রব্যের মহার্ঘতাব কথা ব্যক্ত 
হইয়াছে ট্রাম চলে আর মন বলে” কবিতা মন । 
প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাঁও আছে কষেকটি : “অন্রযোগ ও উন্তব', 
'শোভাময়ী% আদর" ও ফাগুন; | “ফুলশয্যা” কবিতায় তৃতীয় পক্ষের নববধূর 
প্রতি স্বামীর 'উদন্রস্ত নিবেদন" শুনিতে পাই-_ 


নির্দয় হৃদয় দ*লে, দুবার দিয়েছি জলে, 
ছুখাঁনি প্রতিমা মম মণ্ডপেব দীপ। 
ছুই ছুইবর বালা, সয়েছি শাপেব জলা, 


শবের সি'খিতে দিছি সি'ছুরেব টিপ ॥” 

“মোহাগের নমূনা"য় পাডাগেয়ে ভট্টাচার্য স্বামী গদ্দাধর ও সুরে শিক্ষাপ্রাপ্তা 
স্ত্রী রামমণিব উক্তি-প্রতুযুক্তি রসিকতাব সহিত বর্মিত। 

কবিশেখব কালিদাস বায় অমৃতলালের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে যে 
কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা যুক্তিপূর্ণ। ভাহাঁর মতে-_ 

গঅমুতলাল] অন্তবেব স্বাভাবিক কথাগুলিই বলিয়া] গিয়াছেন, কল্পনার 

সাহায্যে বা ক্ত্রিম উপায়ে বক্তব্যেব প্রসাধন তীঙ্ার রচনায় নাই। 

সেজন্য এক হিসাবে তীহাঁর কাব্য ক্ষন্পিস্ত, কিন্তু অ'- এক হিসাবে 

প্রাণবন্ত। কাব্য বচনায় অক্ষপ্ আন্তবিকতার যদি কোন এন্য থাকে তবে 

সে মূল্য কবিব প্রাপ্য ।২৬ 


২৬ 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' € ৩য় খণ্ড ) পৃ ১১৫-১৬ 
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গান 


নাটকে গান প্রযুক্ত হয় নাট্য তাত্পর্কেই বাক্ত করিবার জন্য । নাটকের গান 
যদি সার্থক হয়, তাহ! চরিত্রবিকাশেরও সহায়তা করে । অনেক সময়ে সংলাপে 
যাহা অকথিত থাকে গানের দ্বারা তাহ প্রকাঁশ করা হয়। নাটকীয় পরিস্থিতি 
পরিষ্ফুট করিতেও গানের দাঁন অনেকখানি । 

অমৃতলালের নাটকে ও প্রহ্সনে গান আছে অনেকগুলি । প্রহসনে গানের 
বাহুল্যই চোখে পড়ে । ইহা ব্যতীত তিনি প্রয়োজনে সমসাময়িক নাট্যক।বদের 
নাটকেও গান রচনা! করিয়া দিয়াছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের “সপ্তম প্রতিমার 
কয়েকটি গাঁন এবং ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “গুরুঠাকুর” প্রহসনের একটি 
গান তাহারই রচনা । ইহা ভিন্ন অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন গান “অমৃত-গ্রস্থাবলী'র 
গাঁনের ঝঙ্কার” বিভাগের অন্তভুক্ত হুইয়াছে।১ নাট্যবূপের গানগুলি মূল 
উপন্যাসের বক্তব্য স্থপরিস্ফুট করিয়াছে । 

অমুতলালের নাটকের যে স্থলে হাশ্যরসম্থট্টির জন্য গান রচিত হইয়াছে 
তাহার স্বভাঁবগত বিশিষ্টতা সেখানেই অধিকতর পবিস্ফুট দেখিতে পাই। 
ভাষার বৈশিষ্টাও এই সকল গানে অধিক ব্যক্ত । যেমন, “বিজয়ঞ্ধসস্তে” দুর্লতার 
“আমার আহলাদে প্রাণ আটখানা ! প্রাণ কেমন কেমন কবে বুঝতে পারি না”; 
খাস-দথলে' কলিকামিনীদের “এই যাঁয় যাঁয় যায়, কলির রাঁজত্ব বুঝি যায় যায় 
যায়", গোয়ালিনীদের এবার আমবা বিলেত গিয়ে বেচব দই” মোক্ষদার “আমি 
যেন ছবিটি” বা “দেহ অন্মতি, দেহ অনুমতি”, বিভসের “ওরা একুল ওকুল 
রাখবে ছুকূল মিলে কজনে” ; কিংবা “নব-যৌবনে” অলকাঁর “কি বিদ্যা শিখেছ 
বিদ্যা, বুঝি বিদ্যতে পেট ফাটে”, ভজনরামের “মেয়েটি কিছু মদ্দ মদ্দ” বা 'যৌবন 
জোয়র-জলে তুমুল তুফান, যেন ভাদ্রমাসের ভরাগাঁডে সীড়ার্সাড়ির বান” 
অথবা “ওগো বউ ব'লে কেউ নাইক আমার ঘরে" প্রতভৃতি গান ন।টকের 
পরিবেশ অনুযায়ী রঙ্গকৌতুক ও ব্যঙ্গবিদ্রপে সমুজ্জল । 


১ ১৮৯৯ সনের পূর্বে লিখিত তাহার প্রহসনাদির অনেক গান মনুলাল মিশ্র-সংগৃহীত “থিয়েটার 
সঙ্গীত' গ্রন্থের অন্তভূর্তি আছে। পরবর্তীকালে রচিত নাটক-প্রহসনাদির কয়েকটি গান 
অসৃতলাল-মম্প।দিত * বীণার বঙ্কার' গ্রন্থে (৮ম সং, ১৩৩৩) মুদ্রিত আছে। 
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অমৃতলাল-রচিত হাশ্তরসাত্মরক গনগুলির জন্য ক্সীরোদপ্রস।দের “সপ্তম 
প্রতিমা” (১৩০৯) নাটকেরও উপভোগ্যতা অনেকাংশে বধিত হইয়াছে ।২ 
মন্দ্ুরার বণিক পুরুষোত্তমের প্রিয় ভূতা গজুয়ার এবং পরিব্রাজক পদ্মনাঁভের 
পালিতা৷ কন্যা মায়ার কয়েকটি গান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযে।গ্য ৷ অমৃতলালের 
রচনারীতির ছাপ গান গুলিতে সুম্পষ্ট। যেমন গজুয়।র গান-_ 
খালি ফুতি ফুতি ফু আর কিছু না। 
খাও দাও নাচ গাও নেহি মাংতা জেনানা ॥ 
(নাচ তারালাল্লা তারালাল্লা তাঁধালাল্লা ) 
ঘরে না থাকে ভাত, 
বন্ধু বাড়ি পাত পাতি, 
যাত্রা! শুনো সার।রাত যদি না থাকে বিছনী-"") 
মায়র এই গাঁনটিও বিশিষ্টতাপূর্ণ__ 
(।মেছিলুম দেব বাড়ী ডেকেছিল চাদ আমার। 
স্য্যি দেয়না ধারে তেল, দেখি চাঁদেব ঘরে অন্ধকার ॥ 
কবে গেছে বুভী ম"রে কাটনাখানা আছে পড়ে, 
তারাব হুডি ছড়িয়ে আছে আকাশ ভূঙ্ড দে বাহার । 
স্থধা খেতে হ'ল সাধ, বন্ধুম একটু দেনা চাদ, 
বলে, চকোরে সব লুটে গেছে, স্ধাকবে হাহাকার । 
দেখে টাদের কষ্ট, এত পষ্ট, ক্ষুধা তেষ্টা নাইকো। আর ।” 
কৌতুক-নাটাবচয়িতা৷ ভূপেন্ত্রনাথ বন্য্যেপ।ধ্যায়ের “গুরু১ চর" প্রহসনের 
“চতুর্থ রঙ্গে” জেলেনীদের গাঁনটিও অমৃতলালেব রচনা ।২ গানটিতে জেলেনীদের 
যথার্থ মনোভাব সকৌতুক ভঙ্গীতে বণিত__ 
“চাই চোদ্দ আনা জোড়া। 
আদর করে কলে দর, দিই সন্তায় ঝোড়া ॥:.. 
নইলে, দাম কমালে, মন দম।লে, দিই আশজলের ছড়া ।' 


“সপ্তম প্রতিমা নাটকে গানগুলি সম্পর্কে কোন স্বীকৃতি নাই । তবে শগেক্রনাথ বস্থ-সংকলিত 
“বিশ্বকোষে' (২য় সং, ২য ভাগ) এই গ।নগুলিব কথা উল্লিখিত হইযাঁছে ( পূ ৬৬১ "। ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের জীবিতাবস্থায় প্রক।শিত অমুত-গ্রশ্থাবলীব ৪থ ভাগে গানগুলি সন্নিবিষ্টও হইযাছিল । 

ভূপেন্্নাথ লিখিয়ছেন--“গীতটি আমীর পবম শ্রদ্ধাম্পদ নটকবি শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বন্্ 
মহাশয কৃতৃক বিরচিত' । (নাট্যমন্দির, জো ও আষাঢ় ১৩১৮) 
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অমৃতলালের প্রহমনসমূহে গান অনেকগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে। 
যেমন, সংলাপে উক্ত হয় নাই এমন অনেক অনুক্ত বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছে, 
ব্যঙ্গরসিকের শাসন ও শোৌধনের ফাকে ধ।কে রঙ্গরসের নির্ঝর উন্ুক্ত করিয়া 
দিয়াছে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন প্রদেশের নরনারীর আবিতাব 
ঘটাইয়া কপিকাতাব নগর-জবনের বাস্তবতামণ্ডিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদর্শন 
করিয়াছে, কখনও কখনও মূল চবিত্রের বিকাশের সহায়ক হইয়াছে, সর্বোপরি 
এই গানগুলি ভাঁষাঁর উপর প্রহমনকারের বিস্ময়কর অধিকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করিয়ছে। কয়েকটি গানের আংশিক নিদর্শন উদ্ধৃত হইল-_ 
রাজা” খেতাবলোভী গাণিক্যধনের দেশ হইতে আগত গঙ্গাস্সানার্থী 
পূর্ববঙ্গীয় স্ত্রী-পুরুষের গাঁন__ 
€ ওম] ) গোঙ্গ! তোর রাঙ্গা প।য়ে দে জোননশী স্থান। 
পাপের বরা খালাস কোরে দেহ গো মা পের।ণ ॥ 
এক হাতে হস্ক বাজে, অইন্য হাতে গোন্টা, 
তপ কোবে বগীরথের হুকাইল কোঠা, 
তবে মা তুই মত্যে আলি কতি নরে তেরাঁণ ॥” (রাজা বাহাছুর ) 
হাতের কাঁজে অপট্ু চাকরীসর্বম্ব বাঙালী যখন জীবিক।র অভাবে হতো ছ্যম, 
তখন অর্থোপার্জনেব জন্য কশিকাতায় আগত মাডোয়।রী বালকদের গান-_ 
'প1প্পড় বেচু থিউ বেঁচু বেচু কাপড়া শাড়ী, 
দাল[লী করু ব্গগী মাঙ্গাউ, বাঁনাউ হাবিলী বাড়ী।” (একাকার) 
হুজুগে বাঁগালীর ভোটরঙ্গ দেখিয়া! উড়িয়া রমণীদের গাঁন__ 
'আন্তবন।থ কেতো৷ দিন বস] ছাড়ি 
রধিবাকু যায় না। 
বাবু সব কাবু, বুপি বুলি গণি গলি 
ঘর ভাত খায় না।॥” (ছন্দে মাতনম্‌) 
নিষিদ্ধ সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে বিধান্দাঁতা পঞ্ডিতদের গান__ 
“ঘন ঘন খন ঘন ঘনং 
বাবুদের বিলাত গমলৎ, 


ঝথেদেতে স্পষ্ট উক্তি, চাহ যদি পরা মুক্তি, 
ভক্তিভরে পেটং ভোরে মুরগী মারণৎ। 
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আক মটনং খেলে, বৈকুঠেতে যাবে চ'লে, 
অথাছ্য সংযোগে মছ্য সগ্য শোধনং 
ইতি শান্্-শ।সনং.. ॥ ( কলাপানি ) 
নাটক-প্রহসন হইতে এইরূপ অনেক গানের দ্টাস্ত দেওয়। যাইতে পারে 
যেগুলিতে অযৃতলালের রচন(কৌশল, ভাষার উপর আধিপত্য এবং 
অপ্রত্যাশিত অল্ত্যান্ুপ্রাসের চমক আমাদের মুগ্ধ ও বিম্মিত করিবে । 
'অমৃত-গ্রন্থাবলী'র “গানেব ঝঙ্কাবে যে সকল গান মুদ্রিত আছে সেগুলির 
অধিকাংশই আধ্যাত্সিক। কয়েকটি প্রেমের গানে ধৈষ্বতার ছাপ মাছে। 
ভ্রীত্ীরামকষ্জদেবের জন্মোৎসব উপশক্ষে কীর্তন'এ ব।মকুফ্দেব ও তাঁহার ধর্ম- 
মতের প্রতি অমৃতলালের অপরিশীম আস্থা, “ব্নয়া-সঙ্গীতে” জগজ্জননী ছুগার 
কৈলাসে প্রস্থানজনিত বিষাদ এবং “বিজযা-দশমী'তে দ্টজদলনী দশভুজার 
নিকট শক্তিলাভের উত্সাহ প্রকাশিত । জগজ্জননীর বন্দনামলক গানও 
আছে কযেবছি। কোঁনটিতে দেবীব বপম্নাধুরীব বর্ণনা, কোনটিতে সাময়িক 
দৃষ্টিহীনতাজনিত আক্ষেপ, কোনটিতে শাক্ত-পদ[বশীব বিজয়া-সঙ্গীতের মত 
মাভৃমানসের বেদনা পরিম্ফুট | “ভারতে ধর্মসংঘ” গানটি সংশ্ববমুক্ত উদাব ধর্মমত 
ব্যক্ত করিতেছে । কয়েকটি গনে আধ্যাত্মিক তত্বও লাভ কবি-_ 
“আমি প।গল পাগল পাগল হলেম রে। 
কোবে পর পর পর আপনা খেশেম বে ॥? 


অথবা, 
“তক তোমার মতন ভক্ত কে” মাব। 
তুমি হৃদয়-বসে 
ফুটিয়ে কুস্থম পূজা! কর মার ॥, 
কিংবা, 


“আমার আম্রত্ই কাজ, কি দাও আমসত্ব_- 
এ বসণায়। 
থ,ক শাস্ত্র-তর্ক আকফল।য় 
ভক্ত-হৃদয় ভক্তি চায়।” 
কয়েকটি গাঁন বৈষ্ণব-ভাঁবুকতায় মণ্ডিত। £ [গুলিতে নানাভাবে কৃষ্ণ 
প্রেমের ব্যাকুলতা দেখা যায়। 
অমৃতলাল যে কয়টি উপন্যাসের নাঁট্যবপ দিয়াছিলেন সে গুলিতে পরিবেশ 
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ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেকগুলি সার্ গানও তিনি যোজন 
করিয়ছিলেন। এই গানগুলিব মধ্যে “দরলা” নাটকে ধামিকতার ভাণকারী 
কলেজ-ছাত্রের “তুমি পবম কারুণিক..” চন্দ্রশেখরে" বিরহিনী দলনীর “আজু, 
কাহা মেরি হৃদয়কি রাজী: ও “কেন কেন কেন-.-”» “বিষবৃক্ষে নেশাগ্রস্ত 
দেবেন্দ্রের “তামাঁকু হে তব তুলনা নাহি বঙ্গে” ও “রাঁজসিংহে” রসিকা পানওয়ালীর 
“খিলি মিঠি মিঠি, বুলি আউব মিঠি, মিঠি নয়নাবাঁণ, প্রভৃতি গাঁন অমৃতলালের 
বিশিষ্ট রচনারীতির পরিচয় বহন কবিতেছে। 
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জেলেপাড়ার সঙের ছড়া ও হাফ-আখড়াই সঙ্গীত 


এক সময় কলিকাতায় দের দল বাহির হইয়া নানাপ্রকাঁর ছড়া কাটিয়া 
সমসাময়িক ঘটনাবলীর বাঙ্গপূর্ণ সমালোচনা! করিত । এই সঙ বাহির হইত 
চৈত্র সংক্রান্তির দিনে ।১ বাঙ্গালী সঙ সাজিত আর দুর-দূরাস্তর হইতে আগত 
বাঙালী নরনারী সেই সঙ দেঁখিত, হাসিত, উপতোগ করিত। কলিকাতীয় 
কাসারিপাড়ার সঙ ও জেলেপাড়ার সঙের প্রসিদ্ধি ছিল।* কাসারিপাড়ার 
সঙ বিলুপ্ত হইবার দীর্ঘদিন পরেও জেলেপাড়াব সঙ লোকরগ্ুন করিয়া 
টিকিয়া৷ ছিল। তবে এই সঙের প্রকৃতি দিন দিন অবনত হইতেছিল। 
ধাহাঁরা ছড়া লিখিতেন তাহাদের রুচি ছিল কিছুটা অমাজিত। এই অবস্থাতেই 
জেলেপাড়ার সঙ সমাজের নানা ত্রুটির প্রতি বিদ্রপবর্ষণের দায়িত্ব পালন 
করিতোছল। ইহ।র পর যখন কলিকাতায় প্লেগ-ভীতি দেখা দিল* তখন সঙ 
একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এই সময় হইতে দীর্ঘকাল কলিকাঁতার পথে আর 
সঙ বাহির হয় নাই। 

১ চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এই সঙ পবিকল্পনার ক।বণ, চডকে শিবের বিবাহ, শিব বিবাহ করিয়া 
পারবতীকে লইয়। কৈলাসে যাইতেছেন__ সঙ্গে যত ভূত সেই ভূতরাই মঙ। চৈত্রের শেষে 
চুচুডায় যে সও বাহির হইত তাহা বন্ধ হইয়া গেলে অন্থাত্র অনুরূপ সঙ বাঠির হইত। 
'নমাচার দর্পণ' (২৫এ চৈত্র ১২৩৪ ) হইতে জান! মম -চুঁচুডা মোক * পূর্বাপর যেরূপ 
সং হইতেছিল তাহা এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে। অতএব সেইরূপ সং কপোলে ব গ্রামে শ্রীযুত 
অভয়চরণ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযূত পার্বতীচরণ বন্যোপাধায় 'কোম্পানির দ্বারা হইতেছে এবং 
৩০ চৈত্র বৃহম্পতিবার বাহির হইবেক।'_ ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত “সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা", (১ম ), পৃ ১৩৯ দ্রষ্টবা। পারিবারিক আনন্দানুষ্ঠানেও প্রমোদের 
অঙ্গরূপে সঙের রঙ্গ দেখান হইত। 'মমাচার দর্পণ' (৬ই পৌষ ১২৩ ) হইতে জান! যায় যে, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ২৭এ অগ্রহায়ণ ১২৩* তাহার নুঙন ভবনে 'গৃহসঞ্চার' উপলক্ষে যে-উৎমব 
করিয়াছিলেন, তাহার শেষে 'ভাড়ের! নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার স্পা একজন গো বেশ 
ধারণপূর্বক ঘান চর্বণার্দি করিল।' (এ পৃ ১৩৯) 

২ 'হুতোম প্যাচার নক্শা'র 'কলিকাতার চড়কপার্বণ'-এ নারীদের সডে'র উল্লেখ আছে। 

৩ অমুতলালের *গ্রাম্য বিভ্রাট' (১৮৯৭) প্রহসনের একটি গানে এই প্রেগ-ভীতির রঙগপূর্ণ 
ইঙ্গিত আছে-_ 





২৩ * ৩৫৩ 


১৩২২ সালে জেলেপাড়ার মৎস্তব্যবসায়ীর] পুনরায় সঙ বাহির করিবার 
জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে লোকের রুচির পরিবর্তন হুইয়াছে। 
পুরাতন ছড়া ও গান কাঁলোপযোগী হওয়৷ প্রয়োজন বোধ করিয় 
জেলেপাড়ার প্রখ্যাত মতস্যব্যবসায়ী গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাসের সুশিক্ষিত পুত্র 
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস অমৃতলালকে জেলেপাড়ার সডের জন্য ছড়া ও গান রচনা 
করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন ।* 

পুরাতনের প্রতি অনুরাগী ও সর্বপ্রকার অসঙ্গতির সমালোচনায় অক্লান্ত 
অমুতলাল উৎসাহিত হইয়া ১৩২২ সালে প্রথম চৈত্র সংক্রাস্তির সঙের ছড়া ও 
গান রচনা করিয়া দিলেন। ইহার পর হইতে তাহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্ত প্রাতি 
বসরই তিনি জেলেপাড়ার সঙের ছড়া ও গান রচনা করিয়া দিতেন-_অবশ্ঠ 
সবগুলি নহে । অপরের রচনাও সর্বদা সংশোধন করিয়া দ্িতেন। তিনি 
অগ্রসর হইয়া ছভা রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্তীকালে 
হেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীকালিদাস রায় ও সজনীকাস্ত দাসের ন্যায় অনেক 
সাহিত্যসেবীই সঙের ছড়া রচন] করিয়াছিলেন। ক্ষুবধার ব্যঙ্গের অন্তরালে 
দেশের সর্বাঙ্সীণ কল্যাণচিন্তা অমৃতলালের এই সকল ছড়ায় সুস্পষ্ট রূপ 
লাভ করিয়াছে | 

জ্োতিশ্ন্্র বিশ্বাস* “অমৃতলাল ও জেলেপাড়ার সং* প্রবন্ধে লিখিয়াছেন_- 


- *বন্েতে কি এল গো, তারে বলে পেলেগে। 
দেশটাকে যে থেলে গো, 
ভ্যাবাচাক। মন আমার । 
আমরা আচে আচে ম'রে আছি, 
এমনি ব্াযমোর অত্যাচার ॥ 

৪ জ্োতিশ্চন্ত্রের গুণবত্তা সম্পর্কে অমৃতলালের মত ও মন্তব্য তাহার, £% 50:০1] 1 00৪ 
7056 7275৮ (1927) প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে । ইনি একজন সাহিত্যসেবী ও হুখ্যাত 
পঁচালী-গায়ক | 'পাচালী-ভারতী' ইহারই প্রতিষ্ঠিত । 

€ 'অমৃত-গ্রস্থাবলী'র চতুর্থ ভাগে এই কয়টি ছড়া মুদ্রিত আছে__ 

১। বউটি $.টে! জগন্নীথ ৷ বাগদী বাম.নী রাধছে ভাত ॥ ২। ধাপে ধাপে ভিন্ন ভঙ্গী। 
ব্রাঙ্গণবংশে টেশ ফিরিঙ্গি। ৩। পর্দা পার্ক ৪। বি্ার মন্দিরে সিদ ৫। বৈজ্ঞানিক 
দুর্গোৎসব । ৬ | ছুটে! ঘরের কথা । ৭। খোয়াড়ী ও ৮। দিলীকা! লাডডু। 

«* ইনিই অমৃতলাল-লিখিত ছড়া সাধারণত আবৃত্তি করিতেন । 


৩৫৪ 


“তিনিই বুঝাইয়াছিলেন, সং ছোট নয়, হীন নয়, অঙ্গীল নয়। সকল দেশে 
সকল সময়ই কোন-না-কে।নরূপে সং লৌক-সম।জে আত্মপ্রকাশ করে 1৮ক 
“অমৃত-গ্রস্থাবলী”তে মুদ্রিত ছড়াগুলিতে নানীপ্রকার সমস্যার অবতারণা 
করা হইয়াছে । একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ষণবংশ যুগের হাওয়ায় কিভাবে ধাপে ধাপে 
“টেশ ফিরিঙ্গী? হইয়! গেল তাহা দ্বিতীয় ছড়ার বর্ণনীয়__ 
প্রথমে প্রপিতামহ, “সেকেলে বামুন'_ যাহার__ 
শুদ্ধা বিদ্যাদান, সর্বত্র সমান, 
বিষয়-বিভব-খণ-চিস্তাশূন্ত | 
হৃদয়ে অমলা, গৃহিণী কমলা, 
সংসার তীর্থ, স্বামীসেব। পুণ্য ॥, 
ইহার পুত্র হইলেন 'পুরুত ঠাকুর'__ 
“কন্তাদ্ানে পড়েন ইনি পিগিদানের মন্ত্র । 
পঞ্চ ম-কার অধিকার ছুয়ে শুধু তন্ত্র ॥-.. 
তৃতীয় পুরুষে দেখা গেল, পুকত ঠাকুরের পুত্র এল. এ. পড়েন__ 
ভট।চাঘির তেউড় ক্রমে এল.এ. ক'রে পাশ । 
বংশের মাঝে হলেন খাঁড়। বেয়াডা বেউড় বাশ ॥, 
চতুর্থ পুরুষে চরম পরিণতি । শুদ্ধাচারী বিপ্রেব প্রপৌত্র অঙ্গ হইতে বঙ্গচিহন 
দুর করিয়া ফিরিঙ্গী সাঁজিয়াছেন__ 
“ছিলেন প্রপিতাম” অগ্রিভোর, 
বাপ পোভালেন যজ্জস্ুত্র, 
ইনি এখন গোত্রহারা হাঁঁঘরে। 
( ইনি ) বাংলা বসন, বাংলা অশন 
বাংলা আসন, বাংলা ভাষণ, সব ভাসালেন সাগরে ॥” 


পপ | ্পাশিশিশ আপে শশ শিক 


«ক মাসিক বহুমতী,শ্রাবণ ১৩৩৬। প্রসঙ্গত এই সঙের অনুবপ 0915050 গানের উল্লেখ বরা 
যাইতে পারে। ত্রিনিদাদে ক্রীতদাসদের মধ্যে এই গানের প্রথম উত্তৰ ইয়। “[76 50165 
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৩৫৫ 


ইনি খাতা খুলে চাঁদা তুলে নিয়ে টাকার রাশ" বিলীতে জমি চাষ শিখিতে 
গেলেন । তারপর-_ 
“হয়ে পাশ করা চাষা দেশের আশা, 
দেশে এসে ফিরে । 
ভাবছেন দৌক্তা করবেন কচুর পাতে 
তক্তা ধানগাছ চিরে ॥ 


মাথার উপর ধুচনি চাপা, গায়ে 1$10101:25 008 
চুরুট চেপে ধরে আছে ছুটি ভ্মমাখা ঠোঁট ॥ 

গলায় দড়ি জোটে নাই তাই নেকটাই আছে এটে। 
পেটটি ভরাঁন পেলিটিতে পাঁতের প্রসাদ চেটে ॥ 

এর আবার আছে মেম ঘরোয়াঁন। ঘরের 10155 
1$1060০1 170106-এ কাপড় কাচতেন 


(101০6 7061)0০ ৪ 01606 ॥? 


ছড়ার পরে আছে একটি গীত" । এই গীতে ছড়াটির মূলকথা ব্ক্ত। এইভাবে 
সব সময়েই ছড়ার শেষে অমৃতলাল যে-গান রচনা করিয়া দিতেন তাহাতে 
তাহার বক্তব্যের সার কথাগুলি প্রকাশ পাইত। 
হিন্দুর সমস্ত পৃজীপাঁবণ ও ক্রিয়াকলাপে একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখা 

দানের প্রয়াস এক সময় দেখ! গিয়াছিল। ইহাকেই ব্যঙ্গ করিয়া রচিত 
“বৈজ্ঞানিক ছুর্গোৎসব” ছড়াঁটি ।৬ এই ছড়াটিতে তলাপাত্র ঠাকুর নামে এক 
ব্যক্তির চিত্র অস্কিত হইয়াছে । ইনি ব্রাহ্মণের ধর্ম ছাড়িয়া কামস্কাটকায় গিয়া 
“কুম্তকাঁরের কর্ম শিখিয়া আসিয়াছেন। অতঃপর ইনি হইয়াছেন 4০৮:০700০০৮, 
সাহেব । নৃতন ধরনের প্রতিম] গড়িয়৷ ইনি “মত্তালোকে আনলেন আলোক'__ 
সেই আলোকে দেখা গেল-_ 

পার্বতীর মুখ ভুটিয়! ছাচে, 

মা দাড়িয়ে আছেন আমড়া গাছে, 





৬ একই বিষয়ে তাহার 'বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব" নামে একটি গণ্য রসরচনা আছে। 'অমৃত-গ্রস্থাবলী'র 
চতুর্থ ভাগে তাহা মুদ্রিত । 


৩৫৬ 


অস্ত্র আইনে বাধে পাছে, 
দশ হাতে তাই নৃতন হাতিয়।র। 


চশমা পরা চারু চক্ষে, 
ভাঁরসিটি গাউন মেডেল বক্ষে, 
সবন্বতী দীভিযে দক্ষে, 
বেগ্ুতে বাজান অপেবার গন; 
বর্তমানে নিমিত বিভিন্ন দেবদেবীব বিচিত্র বূপভঙ্গিমাব কথা বিবেচনা! 
কৰিলে অমতিল।লকে ভবিঘ্যদ্বক্তা বলিতে হয় । 
দুটো ঘবের কথা” ছভাঁটিতে সেকাল ও একালের তুলনা কবা হইযাছে। 
একালের কৃত্রিমতায় কবি সবাই মন:ঃক্ষগ্ন। এই ছডাটিতেও কবিব বেদন! 
বঙ্গবসেব অন্তস্তলে বিচিত্র কাকণ্যেব স্থট্টি কবিষাছে__ 
“আগে এই চৈত্র শেষে 
আমাদেব এই ব্ঙ্গদেশে 
সন্নাম মেনে শিবোদ্দেশে 
সবাই পাবণ কন্তো চ5কে । 
তখন জ্যান্ত ছিল দেশের লোক, 
শরীবে শক্তি মনে বোঁক, 
থেতে পেতযা হোক তা হোক, 
হযনি সব গা! উলৌভ ম্যালেবিযা মডংক ॥ 


এখন ছেলেবা এক নতুন টাইপ 
চোদ্দ না পেবতে পেকে বাইপ 
মুখে আগুন ঢুকিযে 01192 
একমাত্র 116ধারণ ড12এব চবণ কতে ধ্যান। 
এদের লেখাপভাষ আছে মন 
বইএব বোঝা! ছু-দশ মণ 
চশমাপবা পদ্মলোচন, 
কোট পেন্ট আটা ডোন্ট কেয়ার 
গোঁছ জেন্টল্ম্যান॥ **” 


৩৫৭ 


বিলাতিশিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনে অবিমিশ্র স্থফল আনয়ন করে 
নাই; বিলাতিশিক্ষার নানা কুফলও আমাদের চরিজে বদ্ধমূল হইয়! গিয়াছে । 
একশো বছর বিলাঁতিশিক্ষার স্থরাপাঁ9নের পর আমাদের অবস্থা যাহা 
দাড়াইয়াছে তাহা! বণিত হইয়াছে খোয়াভী'তে__ 
“একশে। ্ছর সমান টানে, 
মাতাল ছিলেম মগ্যপানে, 
বিলিতি বোতলে পোরা 
গোঁরার চোলাই করা সে স্থরা 
নাম তাব এড়কেশন। 


পাশের নেশ! কেটে দেখি 
বিচ্যে সাধ্যি সবই মেকি 
ঘরে ধান নেই শুধু ঢে'কি 
গাউন পর] ভেকই মাত্র সার। 


গয়ায় দিয়ে রায় বাহাদ্বব” 
ঘরে ফিরে আয় বাহাছ্‌র 
দেশ যে আজ চায় বাহাছর 
দেশের জন্যে যে-বাহীছুর করবে রে সন্নাস। 
ওরে সত্য সত্য সত্য বলি 
দিতে হবে আত্মবলি 
( নইলে ) খুলে খালি গলার নলি, 
ভরলে নিজের থলি-_ 
দেশ-উদ্ধার ভূতের উপন্তাঁন ॥৮ 
এই ছড়াঁরই অন্যত্র দেশনায়ক স্থরেন্দ্রনাথেব স্তর স্ুরেন্ত্রনাথে পরিণতিতে 
অমৃতলালের আক্ষেপ-_ 
হায় হায় যিনি একদিন ছিলেন টাইট 
বলে রাইট্‌ বাইট রাইট্‌ 
কলেন যেথায় সেথায় ফাইট্‌ 


৩৫৮ 


তিনি আজ নাইট হয়ে লাইট্হার' 
সাইট কেবল বেতনে ।”* 
অমৃতলালের অরুত্রিম স্বারদেশিকতা৷ এই সকল ছড়ায় এইভাবে অত্যন্ত সুন্দর 
অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেতাবী শিক্ষার পরিণমশূন্ততা চিত্রিত হইয়াছে “দিলীক! 
লাড্ডতে। সে এক সময ছিল যখন আমরা “বিছ্যেলাভের বিষম মৃগয়াঁষ? বাহির 
হইয়া বি. এ. পাঁশ করিয়াই ল পড়িতে যাইতাম-_ 
“ক্রমে আমি পাঁশ করলুম“ল? 
খুপী হলেন 6৪ 0)০1-117-12 2 
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নিজের টাকায় কিনে দিলেন সাম্লা। 
ঘুরলুম এ কোট ও কোট সাত কোট, 
বিভন বাগানে দেখালুম বক্তৃতার চোট-_ 
কিন্ত এক 710 0761-17-18 ও 
আমাঁব কাছে নিয়ে এল না মামলা! ॥ 
হব রাসবিহারী কি ম্যাব আশ 
মন্থ কি সাগ্ডেল দাস, 
আলিপুরের ঠৈলেস বন্ধ, 
কি হেম মিত্তির এমনি একটা আশ] ছিল মনে । 
সব আশায় পডেছে ভসম্ম, 
বেডেছে বেজায় পোষ্য, 
নস্ হয়ে উডে যাঁয় বাঁবাব মাইনে ছুধের দ।দনে |” 
এই অবস্থাঁধ মনে হইয়াছে-_ 
£শিখতুম যদ্দি হাতের কাজ, 
কে আমাবে পেতো আজ, 
দেভ টাকা রোজ পায় বাজ, 
আমি বি. এ. ভুয়ে শুই |" 





শ সুরেন্ত্রনাথেব জীবিতাবস্থায় “বিসর্জন' প্রবন্ধে এবং মুবেক্্রনাথের মৃত্যুতে লিখিত “নীরব 
ভেরীর রব" কবিতাও অমুতলালের এই একই মনোভাব প্রকাশ পাইযাছে। 


৩৫৯ 


দেখা যাইতেছে, যে-কারিগরী বিগ্ভার উপর আজ আমরা বিশেষ গুরুত্ব 
দিতেছি, বন্তবর্ষ পূর্বে অমৃতলাল তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি রি আমাদের 
দুষ্টি সেদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।” 

খুব সাময়িক ( 0০210] ) ঘটনাও তাহার মনকে আন্দোলিত করিত। 
১৯১৭ খৃষ্টান্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিক] পবীক্ষার প্রশ্নপত্র চুবি 
হইয়া যায়।* এই ব্যাপারটি লইয়া অমৃতলাল একটি চাতুর্ষপূর্ণ ছড়া লিখিয়া- 
ছিলেন। ভারতচন্দ্রেব “বিদ্যান্থন্দর” কাহিনীব বূপকে এবং শ্নেষ অলংকারের 
বিস্ময়কর গ্রয়োগে ছভাটি অনন্থকরণীয়, নাম-_-“বিগ্যার মন্দিরে সি'দ' । আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের পবে স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকাঁরী তখন বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাচার্য । 
ডক্টর ক্রল বেজিষ্্রীব ও চন্দ্রভূষণ মৈত্র তাহার সহকারী । অমৃতলালের গ্লিষ্ট 
ভাঁষাঁর কটাক্ষ ইহাদের সকলেরই উপব বর্ষিত হইয়াঁছিল।১* ভাঁরতচন্দ্রের 
“বিদ্যাস্থন্দর” কাঁহিনীব সহিত পরিচয় ব্যতীত এই ছডার শ্রিষ্ট অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা 
সম্ভব নয়। সেকালে বাঁগালীমাত্রেই এ কাহিনী জানিত, তাই ছড়ার রসগ্রহণে 
কোন বাঁধা হয় নাই । 

এই সকল ছড়ায় ও ছড়াঁব শেষে গাঁনে অমুতলালের স্বদেশীয়ান! ও সমাঁজ- 
চেতনা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। দেশের নানাপ্রকার ক্রটি-বিচাতি লইয়া! তিনি 
কিৰপ চিন্তা কবিতেন তাহাঁও আমবা৷ ছভাগুলি হইতে জানিতে পারি। তাহার 
সর্বতোমুখী প্রতিভাব ছাঁপও এই সব ছভায় পড়িয়াছে। ১৩৩৫ সালের চৈত্র- 
সংক্রান্তিতে শেষবারের মত জেলেপাডাঁর সঙ বাহির হয়। এই শেষ ছড়া 
রচনাতেও তিনি সহযোগিতা করিয়াছিলেন ।১১ তীহার মৃত্যুর পর, কি 
কারণে জানি না, জেলেপাঁডার সঙ বিলুপ্ত হয় । 





৮৫ 


এই প্রসঙ্গে তাহার 'একাকার' প্রহসন ও 'বিশ্বকম। পৃজ?' প্রবন্ধ ভ্রষ্টবা। 
» এই ঘটন! যে-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়।ছিল, তাহা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে। 
এই প্রসঙ্গে ১৯১৭ সনের ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিলের অমৃতবাজার পত্রিক। দ্রষ্টব্য । 
১* এই বিষযে হেমেঙ্্রপ্রনাদ ঘোষের 'সঙ' দষ্টব্য । €গল্পভারতী : চৈত্র ১৩৬৫) 
সজনীকান্ত দান লিখিয়াছেন_- '১৯২৯ এপ্রিল মাসে অমৃতলাল বন্থ মহাশয়ের 
সহযোগিতায় শেষ বৎসরের জেলেপাডার সঙ রচনা করি ।' ( “আত্মশ্থাতি', য়, পৃ ৭৫) 


৪ 
থ৮ 
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বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অন্থবাগ অমুতলালকে একবাব হ1ফ-আ'ঁখডাই 
সঙ্গীত-সংগ্রামেরও সেনাপতিত্র করিতে প্রণোদিত কবিয়।ছিল। সমাজের 
সর্বস্তরের মান্নষের নিকট হইতে ওহাব আহ্বান আসিত এখ তিনিও যে 
সাধ্যমত সকলের সহিত সহযোগিতা করিতেন, এই হাক-আখভাইয়েব গাঁন 
রচনা তাহাঁৰ আব একটি প্রমণ। অমুতলল জানিতেন, বাংলা দেশের 
সংস্কৃতিতে কবির লডাই, পাঁচাঁশী, হাফ-আঁখভাই, বাঁউলেব গান, কুষ্ণযাত্রা, 
সঙ প্রভৃতির দান অপবিসীম। কিন্ত বাংলাদেশেব বিশিষ্টতাপূর্ণ এই 
সব প্রাচীন সঙ্গীত যুগরুচি পরিবর্তনের ফ্লে ধীবে ধীবে লুপ্ত হইয়া 
যাইতেছে । অথচ পূর্বে কলিকাতায় হাঁফ্‌আখড়াই গানের খুব প্রচলন 
ছিল। “সমাচার দর্পণ” ( ১৬ই মাঘ ১২৩৮) হইতে জানা যাঁয়-_ 
গত ৭ মখ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন মল্লিকের 
মেছুয়াবাজারের বাঁটাতে বাঁগবাঁজাবনিবা্সি শ্রীযূত মোহনচাদ্দ বস্থ এবং 
যৌভার্সীকোঁব শ্রীযৃত কাঁশীনাথ মুখোঁপাধ্যায়দিগেব উভয় দলে আখডা 
সঙ্গীতেব"" সংগ্রাম হইয়াছিল ।১১ক 
“রঙ্গ(লয় পত্রে একবার পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় হাফ -আখড।ই সঙ্গীতেব 
একট] সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছিলেন__- 
4৪০ ব্ৎসব পূর্বেও কলিকাঁতীয় হাফ আখডাই গানের খুব প্রতিপন্তি ছিল। 
দল ছিল কলিকাতায় অনেকগুলি । বাগবাজ[ব, শ্যামবাজার, পমলা এবং 
বউবাজাবেব দলেবই প্রতিষ্ঠা অধিক ছিল । দুই ছুই দলে লড়াই হইত । দুই 
দলে ছুই কবি গান বীধিতেন। বাঁগবাজারেব দলে বাধিতেন মোহনচাদ, 
সিমলাঁর দলে কবিবব ঈশ্বর গুপ্ত। গানে গ্ুপ্তকবিই অধিক ব্যক্ত হইতেন, 
প্রায় তীহাদেরই জয় হইত । বউবাজাবেব দলে বপটাদ পক্ষীব একা ধিপত্য 
ছিল। তিনিও বড় সামান্য কবি ছিলেন না| সতী ও প্রণয়-পবীক্ষার কবি 
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বস্থ ও হাফ আথভাই দলে গান বাধিতেন ' হ!ফ, আখভাই 
গানের শেষাবস্থায় আমাদের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোঁষও গীতরচনায় ৬তিচা 
লাভ করিয়াছিলেন । ঈশ্বর গ্প্তেব শি্যদিগের মধ্যে বাঁধামাধব মিত্রেব 





১১ক ব্রজেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত “সংবাদপত্রে সেকালেৰ কথ? ত্য), পু ২৮৩ 


৩৬১ 


নাম মনে পড়িতেছে। মনে হইতেছে তাহাকেও চোরবাগানের দলে গান 

বাঁধিতে দেখিয়।ছি ।+১২ 

অমৃতলাল মনে করিতেন এই সকল সঙ্গীতাির পুনরাবির্ভীব না ঘটিলে 
বাঙালীর নিজের বলিয়! গর্ব করিবার কিছু থাকিবে না। এই মনোভাবের 
বশবর্তী হইয়া! পয়ষট্রি বংসর বয়স্ক অমৃতলাল সঙ্গীত-সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। 

১৩২৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ শনিবার শোভাবাজার রাজবাটার গোপীনীথ- 
প্রাঙ্গণে দীর্ঘকাল পরে (“বীণার ঝঙ্কার' গ্রন্থে অমৃতলাল লিখিয়াছেন, 
৩৩ বৎসর পরে" ) এই সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।১০ সংগ্রামে কাসারিপাঁড়ার দল 
ছিলেন প্ররশ্নকারী এবং জোড়ার্সাকোর দল উত্তরী। অমৃতলাল জোড়ার্সীকোর 
পক্ষে উত্তর-পরিষদের নেতারূপে কাসারিপাড়ার প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ গান গুলি 
রচনা করেন। হাঁফ-আখডাইয়ের প্রতি বাঙালীর আকর্ষণ কিরূপ প্রবল ছিল 
তাহা সংগ্রাম-প্রাঙ্গণে জনসম়াগম হইতে উপলব্ধ হয়-_ 

“১২টা বাজিবার ৩-৪ ঘণ্টা! পূর্ব হইতেই ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলন।, যশোহর, 

মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি বহুদূর প্রদেশ হইতে আগত শ্রোতারা আসিয়া 

গোপীনাথজিউর সন্মুখস্থ প্রাঙ্গণের স্থসজ্জিত বিশেষ বিশেষ আসনে উপবিষ্ট 

হইলেন। কলিকাতা সহরের, সহরতলীর ও নিকটবর্তী বহু স্থানের বহু 

শ্রোতার! আপিয়া আসন সংগ্রহ করিলেন 1১৪ 

স্থসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পবিভ্র গঙ্ষোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
তাহার স্থৃতিকথা হইতে জানিতে পারি, অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং 
অনাথরুষ্ণ দেব বাহাদুর... উত্তর কলিকাঁতার গৌরবোজ্জল তারকাদের 
অন্যতম রসরাজ অমৃতলাল বস্থ এই অনুষ্ঠানের হোতা প্রমথ চৌধুরী, 
ইন্দিরা দেবী এবং “বাংলাদেশের তদানীন্তন শ্বনামধন্যদের মধ্যে অনেকেই সেই 





১২ রঙ্্রীলয় : ২২এ কাতিক ১৩০৮ 

১৩ প্রথমে স্থির ছিল অগ্রহাযণের ১৫ই তারিখে সংগ্রাম হইবে এবং মেইমত কাগজে 
বিজ্ঞাপনও দেওয়] হইয়াছিল । কিন্ত 'ইহারই মধ্যে গরানরচয়িতা রামলালবাবুব মৃত্যু ঘটিল, 
হৃতরাং রচয়িত। নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত দিনের স্থিরতরতা খটিল ন1। এই সময়ে 
ন/টাচার্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বন্ধ মহাশয় রচয়িতার আসন গ্রহণে সম্মত হইলেন। 
তখন বিজ্ঞাপন দেওয়। হইল, ২১এ অগ্রহায়ণ শনিবার রাত্রি ১২টার সময় সঙ্গীত-সংগ্রাম 
আরম্ভ হইবে ।' ( কাঁফ আখডাই সঙ্গীত-সংগ্রামেব ইতিহাস", পূ ৪৯) 

১৪ এ রী 


৩৬২ 


সভা অলংকৃত করেছিলেন ।” অমৃতলালের ন্যাষ প্রমথ চৌধুরীও মনে কবিতেন 
যে, এই সব সঙ্গীতাদিতেই বাংলাদেশের “জাতীয় এতিহোব জ্ঞান” শিক্ষা! হয। 
তিনি বলিয়াছিলেন-__ 
“বাংলর অশিক্ষিত পল্ীবাপীব অধিকাংশই একদিন এই সব জানত ও 
বুঝত। আজ কাগজে কলমে আমাদের শিক্ষা এগোচ্ছে, কিন্ত জাতীয় 
এঁতিহ্ের জ্ঞান সে শিক্ষা দেখতে পাইনে তো ।?১৪ক 
শনিবার মধ্যরাত্রি হইতে ববিবার মধ্যবাত্রি পর্বস্ প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল এই 
সংগ্রাম চলিয়াছিল। দুইটি সখী-সংবাদ ও একটি বিরহেব গানে “খেউড” প্রশ্নোন্থর 
চলে। কাসাবিপাডার দল গাহিযাছিলেন “মোহনটাদী” ( বাগবাজারনিবাসী 
মোহনটাদ্দ বনু-প্রবতিত ) স্থুরে ও জোডার্সঁকোব দল গাহেন “বামচাদী, 
(জোডাসাকোর বামাদ মুখোপাধ্যায় প্রবতিত) স্তবে | এই গান গুলি অমুতলাল 
সম্পাদিত “বীণার ঝঙ্কাব” গ্রন্থেব ৮ম সংস্করণে ( ১৩৩৩ ) ৬১৮-২৮ পৃষ্টায মুদ্রিত 
রহিযাছে । £ ৮*্চলণ বেদান্ত ন্গ্যাসাগর প্রণীত “হাঁক. আখডাই সঙ্গীত-সংগ্রামেব 
ইতিহাস” গ্রস্থেও গান গুলি অন্তভুক্ত হইযাছে। শেষোক্ত গ্রন্থটি হইতে জানিতে 
পাবি, কীসাবিগ।ডাঁব দল “বীকা ত্রিভঙ্গ এই কি প্রেমের বীতি ? ইত্যাদি 
গাহিযা প্রথম “সখী-সংবাঁদ শুনাইলে “অমৃতবাৰ বলিনেন,_ উন্তব তবে 
বলি শ্রবণ ককন-_ 
প্রথম সখী-সংবাদেব উত্তব 
চিং__ বলিছ নিঠুর সখি, মুখে মধুর তাও তোমাব । 
পঃচি:__ আমি স্বপক্ষ বিপক্ষ, ছু'যে দক্ষ ববিষে সুবিচার +১৫ 
বাসারিপাঁডা দ্বিতীয সখী-সংবাদে প্রশ্ন কবিলেন-__ 
ব্রজগোৌপিনী সবে কষ্:প্রাণা । 
পেষে অন্ধলা, এ কি ছলা, বলনা? * ইতাদি। 
“ অমৃতবাবু উত্তরগীতি রচন। করিষ] শুনাইলেন,__ 
দ্বিতীয় সথী-সংবাদেব উন্তব 
চিঃ-_ ভ্রমেতে ভ্রমেতে তুমি ভ্রান্ত বুঝেছি হাঁ এখন । 
পঃচি:__ তুমি রাধিকা সঙ্গিনী ববাঙ্গিনী নহ লো কদ।চন্‌॥ 


১৪ক “চলমান জীবন'_- পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১ম পর্ব পৃ ১৭৯ ৮০ 
১৫ 'হাফ আখডাই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস , পৃ ৫৫-৫৬ 


৩৬৩ 


ফুঃ__ কোথা মথুরায় বাঁকা হরি, হেথা রাজসাঁজে কৈ বাঁশী নাহি ধরি, 
(তোরে কই রে-৫ ) নাহি বাহি তরি, 
ডঃ ফুঃ__ হইলে প্রেমিক] গোঁপিকা তুমি, এ তত্ব জান্তে হায়, 
নহে কৃষ্ণ জার, হায় গোপিকার, আধা অঙ্গ রাধা যে আমার । 
মেঃ মহারাস-রঙ্গ শুধু গেপিকার | 
মঃ__ বুথা নিন্দে, জান না! গোবিন্দে, মথুরার রূপ তার ।**** ১৬ 


ইহার পর কীসারিপাড়া আরম্ভ করিলেন “খেউড়”_ 


“অনেক দিনের পর, প্রাণ রে! প্রেমাধিনী হ'লো তোমার পর 1-"* 
“অমৃতলাল উত্তর দিলেন__ 
“খেউড়ের উত্তর 
বিরহ । 
চিঃ-_ হইয়ে স্থশীলা সতী, ওকি তিরস্কার !."১* ইত্যাদি 
এই সঙ্গীত-সংগ্রাম সম্পর্কে তৎকালীন “নায়ক”, “বাঙ্গালী”, “হতবাদী? 


“দৈনিক বস্থমতী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিস্তৃত আলোচনা! ও বাদ-গ্রতিবাদ 
হইয়াছিল । 'নায়ক' মন্তব্য করিয়াছিলেন-_ 


'অমৃতবাঁবু ১৮৭২ খুষ্টান্দের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ 
হইয়! বঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতিনাধন করিয়াছেন । আবার ১৯১৮ খুষ্টাব্দের 
“ই ডিসেম্বর শনিবার হাফ. আখড়াইয়ে বীধনদাররূপে অবতীর্ণ হইলেন । 
ত্রিশ বংসর পরে বাঙ্গালীর এই খাটি স্বদেশী সঙ্গীতের পুনজীবন দেখিয়া 
আমর! স্থখী ।১১৮ 

এই লঙ্গীত-সংগ্রামে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় নাই । বিচারকগণ কোন 


দলকে জয়ী বলিয়া বায় দেন নাই। তাহাদের মতে কাসারিপাড়ার “সখী- 
সংবাদ” ও জোড়াস্ীকোর “বিরহ” গাওয়া ভাল হইয়'ছিল।১৯ 


'হাফ, আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ ৬৬ 

১৭ এ পৃ ৭৫ 

১৮ নায়ক $ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 

১৯ নাট্যপ্রতিভা, ফাল্গুন ১৩২৫। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্ায় লিখিয়াছেন, “অমৃতলালের 
শেষ ছড়ার প্রত্যুন্তরে বিপক্ষ দল যথাযথ জবাব দিতে ন! পারায় দেইখানেই পরাজয় 
হ্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।' ( “চলমান জীবন?, ১ম, পূ ১৮১) 


২০ 
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নকৃশা ও গল্প 


রঙ্গালয়-পরিচালনা, নাটক-প্রহসন রচনা কিংবা অভিনয়কার্ধের অবসরক্ষণেও 
অমৃতলাল নিশ্েষ্ট ছিলেন না। ৭৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর পূর্বমাসেও তাহার 
যুবক-জীবন” উপন্যাসের ভ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদটি প্রকাঁশিত হইয়াছে । তিনি 
যে সকল গল্প ও সামাজিক নকৃশ! রচন1 করিয়ছিলেন, তাহাদের অনেক গুলিই 
সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কয়েকটি মাত্র 'কৌতুক-যৌতুকে'র অন্তু 
হইয়াছে । এই সকল গল্প ও নকশায় স্থসংবদ্ধ কাহিনীসঞ্জাত গল্পরস অপেক্ষা 
অঙ্কিত চরিজ্রাবলীর হাস্তকর কাঁধকলাপই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । অধিকাংশ 
গল্লেরই কোন কেন্দ্র নাই । তবে “মাতৃভক্তি” “্ীর প্রভাতি”, “রূপকথা”, "গজুর 
ভজন” “বাশ ণাঁগু পিপলাই কোং, ট্রুনটুনী" প্রভৃতিতে গল্পের আকর্ষণ ও 
গল্পবর্ণিত পাত্রপাত্রীর আচরণ, ছুই-ই সমান গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । তাহার 
প্রহসনে যেমন তিনি কাহিনীর দিকে গুরুত্ব আরোপ না করিয়া কতকগুলি 
চরিত্র ও খগ্ডদৃশ্ঠের সমন্বয়ে শেষ পর্যন্ত একটা বক্তব্যে উপনীত হুইয়াছেন, 
গল্প-উপন্তাসেও সেইরূপ আগে কতক গুলি বিশিষ্ট ধরনের চরিত্রেব চিন্তা করিয়া 
পরে সেই চরিত্রগুলিকে বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার মধ্যে স্বাপন করিয়া জীবনেব 
এক একট! অনাবি্কুত দিক সহসা উন্মুক্ত ও হাস্তোজ্জল করিয়া দিয়াছেন । 
তীহাঁর নাটক-প্রহমনের অজন্র চরিত্রের সমাবেশেন মধ্যে যাহা। "নু স্থান হয় 
নাই, সেই সকল চরিত্র তাহার গল্প-উপন্তাসে আশ্রয় লইয়।ছে। 

আলোচিত গল্পগুলির পূর্বসীমায় রহিয়াছে নিমাইচাদ (১২৮৬) এবং শেষ 
সীমায় 'টুনটুনী" (১৩৩৫ ).। ইহাদের মধ্যে রচিত হইয়াছে অনেকগুলি গল্প ও 
নকশা । এই সকল গল্পে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহিত আমাদেব পরিচয় 
হয়__ প্রফেপার গিরিধারীলাল হইতে গাঁটকাটাদের অর্দার তাঁগক ওস্তাদ, 
সঞ্চয়শীলা রাঁয়গৃহিণী হইতে ম্যাজিস্ট্রেট বাণীকুমারী প্রতিভা স্থন্দবী, আদর্শবাদী 
রাঁজচন্দ্র হইতে বাঁক্‌চতুর কুদ্দরৎউল্লা, ডিগ্রীহীন নিংস্বার্থ পতিত ডাক্তার হইতে 
লোভী ও প্রতারক নীরদবরণ ; এমনই আরও অ. ক চরিত্র রহিয়াছে যাহারা 
সমাজের কোন-না-কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিতেছে । ইহাদের মুখের ভাষা! 
ও মনের ভাব যথাঁধথ। গাঁটকাটার ভাষা, ভাক্তারের ভাষা, চাষীর ভাষা, 
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অভিনেতার ভাষা, মছ্যপের ভাষা, অবাঙাঁলী মুসলমানের ভাষা, স্বল্পশিক্ষিতের 
ভাষা, অন্তঃসারশৃন্ত সম্পাদকের ভাষা, মজলিসের ভাষা__সবই অমৃতলালের 
আয়ত্ত ছিল। সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহিত তাহার আন্তরিক পরিচয় 
ছিল বলিয়াই এত বিভিন্নধর্মী চরিত্রের অবতারণা করিতে তিনি সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টি অন্তর্তেদী ছিল বলিয়া! এই সকল অতিপরিচিত 
মানষের মর্মগত স্বরূপ তিনি সহজে দেখিয়াছেন ও আমাদের দেখাইয়াছেন। 
তাহার অঙ্কিত চরিত্রসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইতে 
পাবে। সেই অতিরঞ্জনও উদ্দেশ্য প্রণৌদিত। অতিরঞ্জনের সহায়তায় তিনি 
চরিত্র গুলির স্বভাঁবধর্ম উদঘাঁটিত করিতে সফল হইয়াছেন । তাহার গল্প-উপন্তাসে 
অতিরগ্ভন সত্বেও কখনো মনে হয় না কোন চরিত্র অবাস্তব। কারণ প্রত্যক্ষদৃষ্ট 
চরিত্র লইয়াই ব্যঙ্গরসিককে শরক্ষেপ করিতে হয় ৷ অমৃতলালের সুদীর্ঘ জীবনের 
অভিজ্ঞতা, আপন সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সহজাত হাস্তরসাত্মক 
মনোভাব তাহার গল্প-উপন্তাস ও নক্শাঁগুলিকে স্বাত্ত্য দিয়াছে । সমাজেব 
বিচিত্র বেশধারী মান্রষের অন্তর্নিহিত ভগামি প্রকাশ করিবার ও তাহাদের 
ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করিবার এই দগ্টিভঙ্গী ডিকেন্সের নিকট হইতে লব্ধ । 
ডিকেন্স ছিলেন তাহার অন্যতম প্রিয় লেখক এবং একটি ইংরেজী প্রবন্ধে তিনি 
ডিকেন্সের চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে মন্তব্যও করিয়াছিলেন একথা পূর্বে (পৃ ২২৯) 
উল্লিখিত হইয়াছে । তবে চবিত্রচিত্রণ বা অতিরঞ্ন একী ভ্তভ।বেই তাহার 
আপন বৈশিষ্ট্যের দ্বার! মণ্তিত। ডিকেন্স সম্পর্কে চেস্টারটন্‌ লিখিয়াছিলেন__ 
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01615 1101561)5181).১ একথা অমুতলাল সম্পর্কেও প্রযোজ্য । এক 
“বিরাট বৃহস্পতি” ব্যতীত তাহাঁব কোন গল্প বা নকৃশায় বাক্তিগত আক্রমণ 
নাই। সেইজন্য তাহার বর্ণনায় ও চরিত্রচিত্রণে যে অতিরঞ্জন আছে তাহা 
তাহার সমবয়ন্ক ও সমধর্মী ব্যঙ্গলেখক যৌোগেন্দ্রন্ত্র বন্থুর রচনার ন্যায় 
কোথাও তিক্ত বিদ্বেষে পরিণত হয় নাই ।২ তবে মালষ যেখানে অসৎ, 
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২ ডঃ শ্রীকুমার বংঙ্ছ্যাপাধ্যায় যে গেন্দ্রচন্ত্রের অতিরগ্রন সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন-_-্থানে স্থানে 
অতিরপ্জনের মাত্রা অতিরিক্ত চড়িয়।৷ সুরুচি ও হুঙ্্ম সৌকুমার্ধের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে ।' 
(“বঙ্গসাহিতো উপন্তানের ধারা”, পৃ.৩০৮ )। অমুতলালের গল্প-উপন্যাস ও গন্য নকশ। সম্পর্কে 
একথা বল। চলে না। 


ভণ্ড এবং স্বার্থপর সেখানে তাঁহার বিদ্রপ স্থতীক্ষ এবং অনিবার্ধ | মলিয়েরের 
7775 455075/90 নাটকের চ001110665 বলিয়াছিল, "...0 1701750 25 
10০9 1700:5 517090০1550 ৪ 5661176 ও 10917 2. 10806, 01)1056 01: 
5216151) 0081) 20 56105 ৮100165 58501: 601 0165, 11501819505 
27925, ০0. £017-1851)60 ৮0155. এই উক্তি কেবল মলিয়েরের 
মনোধর্মের নহে, ব্যক্ষবসিক অমৃতলালেরও মনে।ভাবের দ্োতক। 


্‌ 

অমৃতলালেব “নিমাইচাদ" নক্শাটি ১৮৮৯ সনে পুস্তককারে প্রকাশিত হয়৷ 
ক্ষদ্রে রচনা, পৃষ্টা সংখ্যা ২৪ | রচনাটি পবে অমৃত-গ্রস্থাবলীর ৪র্থ ভাগের অন্তভুক্তি 
হইয়াছিল। নিমাইয়ের সুখস্বপ্প ও বাস্তব সমস্যার আঘাতে সেই ন্বপ্সের বিপর্যয় 
প্রদর্িত হইয়াছে রচনাঁটিতে। সেই সঙ্গে নিজেকে নভেলেব নায়িকা মনে 
করিলে সংসারে কিরূপ বিপত্তির স্থষ্টি হয় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে শিমাইঠাদের 
শ্রী অনিলকুমারীর কার্যকলাপে । লেখক নেপথ্য হইতে অত্যন্ত ঘরোয়। ভঙ্গীতে 
বিভিন্ন চরিত্র ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপেব বর্ণনা! দিয়াছেন । তীহাব বর্ণনায় 
নিমাই ও অনিলকুমারী অত্যন্ত জীবন্ত হইয় উঠিয়াছে। এইভাবে নিজেকে 
প্রচ্ছন্ন র।খিয়৷ ঘটন। বর্ণনা! করায় “নিমাইচাদ* একটি অভিনব রচন। হইয়া 
উঠিয়াছে।৩ ষোল বসর পরে রচিত “বৌমা” প্রহসনের বাবুরাম ও কিশোরীর 
মধ্যে নিমাই ও অনিলকুমারীর ছাঁয়াপাত হইয়।ছে । অনিলকুমারীর ঘাঁড হইতে 
সাহিত্যের ভূত নামানোর ব্যাপারটি বেশ হান্টোদ্দীপক । রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়াচ্্র 
সরকার ও গিরিশচন্দ্রের সম্পর্কে ঈষৎ টিপ্লনীও আছে। বীণাপাণির “গিৰিশী 
ছন্দের আশীর্বাদ লাভ করিয়া! নিমাইয়ের 'খোডা-ব্রঙ্গ প্রেস” হইতে 'জগৎকান্তি? 
কাগজ-সম্পাদন! বেশ কৌতুকপ্রদ । 

অমৃত-গ্রস্থাবলীর ৪র্থ ভাগে “বিবাট বৃহস্পতি' “বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব" ও 
“রসের টুক্রা” নামে কয়েকটি নক্শা ও রসরচনা আছে। 

“বিরাট বুহম্পতি” সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত একটি বিদ্রপা ত্বক 
নকশা । বিদ্রপের লক্ষ্য তৎকালীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত খ্যাতনীম। মহেশ স্যায়রত্ব | 


৩ ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন__ « 'নিম।ইচাদ' বাঙ্গালায় 'ভাণ' নাট্যেব একটি ভাল নিদর্শন ।” 
-_'বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস", ২য় খণ্ড (৫ম সং) পূ ৩৬০ 
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যায়বত্বের প্রস্তাবে ১৮৯০ সনে গতর্ণমেন্ট হিন্দুর পৃজাপার্বণ উপলক্ষে ছুটি 
কমাইয়। দিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিলে নক্শাঁটি লিখিত হয়। লেখক প্রথমে 
ন্যায়রত্বের উদ্দেশে অনেক বিদ্রপোক্তি বর্ষণ করিয়া শেষে তাহাকে “বিবাট 
বৃহস্পতি আখ্যা দিয়ছেন। নক্শাঁটির দুইটি অংশ--ভূমিকা ও বিলাতে 
দুর্গাপূজা । ভূমিকার বাক্য গুলি অন্ত্যান্প্রাসে পূর্ণ । ছন্দৌবদ্ধ ভাষার বিদ্রুপ 
যেন প্রতি মূহূর্তে তীক্ষ শরের ন্যায় স্যায়রত্বের উদ্দেশে উৎক্ষিপ্ত। 

বিধানদাতা৷ বিরাট বৃহস্পতি বিলাতে গিয়! ছুর্গাপূজা করিবার সময় কিরূপ 
নাকাল হইলেন ও বিচিত্র ইংরেজীতে পুলিশকে অনুনয় করিয়। শেষে শ্বভ 
সপ্মীর দিন মা জগদঘ্বাকে নিজ স্বন্ধ হইতে নামাইয়! টেমস্-গর্ভসাৎ্ করিলেন 
তাহার বিবরণ বেশ হান্যজনক ।£ 

তথাকথিত বিজ্ঞানচর্চাকে ব্যক্ত করিয়া “বজ্ঞানিক দুর্গোৎসব নামক 
নকৃশাটি রচিত। ধনীর কাওজ্ঞানহীন পুত্র ছূর্গাপূজায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রয়োগ 
করিতে গিয়া দুর্গোৎ্সবকেও যখন “এসোটেরিক ও সায়েন্টিফিক? করিয়! তোলে 
তখন যে সব অদস্থুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহাতে অষ্টমীর দিনেই প্রতিমাকে 
মাটি খু'ড়িয়া কবরিত করা ভিন্ন জন্য কোন উপায় থাকে না । এই একই বিষয় 
ও চবিত্র লইয়া অমৃতলাল “বৈজ্ঞানিক ছুর্গোৎ্সব” নামে একটি সঙের ছড়াও 
রচনা করিয়াছিলেন ।* মন্মথবাঁবুব সাহেব-তক্তি, তাহার পুত্র হেমেন্দ্রে 
বিজ্ঞানালোৌচনা, যজ্ঞোপবীতধাবী মানিক পদ্মরাজের বিচিষ্ত্র ব্যাখ্যা ও বিধাঁন, 
বটম্পটু সাহেবেব £নবভূজা” দুর্গাপ্রতিমা, দেবীর দশম ভুজের পরিবর্তে গণেশের 
স্ঁড়, কল!বউয়ের পরিবর্তে মোটব গাড়িতে করিয়া পাশাঁ শাটা পরিহিত! 
তালবধুর ম্বানযাত্রা, টাউন কলেজেব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাল 
বিদ্যালঙ্কারের পূজকেব পদে অধিষ্ঠান, সন্বিপূজার সময় নির্ণয়ের জন্য পূজক 
কর্তৃক ভাগিনেয়ের বগলে থার্মোমিটাব প্রদান, ইলোক্টেশকিউশনে পাঠাবলি 
প্রভৃতি বহু উদ্ভট ব্যাপার কৌতুকের তীব্রতায় আমাদের মুহ্রূহু আন্দোলিত 
করে। পুজার তিনদিন আমোদেব ব্যবস্থাও বড় অভিনব-__ 

“এবার আর মতি রায়, মথুর শা"র যাত্রা নয় )__ সপ্তমীর রাত্রে বড় বড় 


প্র আপ সস 


৪ দুই বংসর পরে রচিত “কালাপানি প্রহসনের বিধানদাত। পণ্ডিতজীর চরিত্রটি গ্কায়রতকে 
কল্পনা করিয়াই সৃষ্ট । 
*. পৃ ৩৫৬ দ্রইব্য। 


৩৬৮ 


নেতাঁগণের আঁমেচিগর ডিগবাঁজী। অষ্টমীর রাত্রে একটি অষ্টমবর্ষায় দেশ 

হিতৈষী শিশু বাঁগববীর স্থরেনবাবু,বিপিনবাবু প্রভৃতিকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্টে 

ভারত ও ভারতের পার্থক্য” বিষয়ে বক্তৃতা কবিবেন, এবং নবমীর দিন 

“নভ্র-গর্জনে”র সম্পাদক শ্রীমুক্ত তাইরে-নাবে-না শর্মা মহশিয় দ্রন্দুভিগর্জনে 

বন্তুতা করিবেন এবং সাঙ্গ্রহে সমগ্র ভাবতের বাঁজ-টিন-মুকুট শিরোঁদেশে 

গ্রহণ করিবেন”. 

অষ্টমবর্ষীয় দেশহিতৈষী" শিশু কচীক্দেব বক্তৃতায় স্রেন্্নীথ প্রমুখ বাগ্মীদের 
অন্ুপ্রাসবহল বক্তৃতাঁকে শ্রেষ কর] হইয়াছে | হেমেক্দ্েব নব-ছুর্গে।খসবে তাহার 
পত্বীর হর্য ও পিতার খিম্ময় সংক্ষিপ্প বর্ণনা সুন্দর ফুটিয়ছে । যখন শ্বাসীর 
কীত্তিতে পঞ্চদণী পতিপ্রাণা কনককিরীটিনীব €কামল কঠোর উজ্জল শ্যামল 
বক্ষ হর্ষের তুফান” তোলে, তখন পুত্রের কাণ্ডে বিন্ময়ে মন্মথবাবুব “ঠেটের হানি 
গৌঁফে মিশিয়া” যায় । 

গ্রন্থাবলীল “বসের ট্রকরা” বিভাগে আছে পন্নাসপীর ঠৈঠকখাঁনা” পর্দার 
পশ্চাতেব পত্র", “বিলাত ফেরত এন্‌ সরকব” ও ছুটুকী? | মহিলা শিল্প-মেলা”* 
সম্বন্ধে কিছু তগা আছে পর্দার পশ্চাতের পত্রে” | “বিবাহ-বিভ্রটি” প্রহসনের 
নন্দলালের কৌতুক প্রদ পরিণতি প্রকাঁশ পাইয়াছে “বিলাত ফেরত এন্‌ 
সরকারে" । পিতাকে সে যে সকল হান্তকর প্রশ্ন করিয্বঈছে তাহাতেই তাহাঁর 
বারিস্টারি বুদ্ধি লেখক আমাদের নিকট প্রকাঁশ করিয়| দিয়াছেন । “চুটুকী'তে 
“ভাবত-উদ্ধারক, দেশ-সংক্ষারক, সম্পাদক, ভদ্রবংশ-জাতিক, এক ব্যক্তির 
চারিত্রিক অসঙ্গতিকে বাঙ্গ কবা হইয়াছে । 





৩ 


১৩১২ সালের “ভারতী” পত্রিকায় “ঘরের কথা” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হয়। ঘোঁড়শ পরিচ্ছেদ পর্যস্ত প্রকাশিত হইবার পব ক্রমশঃ” থাক্িলিও ঘবের 
কথা” আর প্রকাঁশিত হয় নাই । এই অসমাঞ্চ নক্শাটিতে কাহিনীর কোন কেন্দ্র 
নাই, তিনটি উপকাহিনী ক্ষীণস্ত্রে পরম্পব সংলগ্ন । প্রথম কাহিনী ব'জচন্্ 
ও তাহার আফিসের সহকর্মীদের ক্রিয়াকল।প লই* দল্লিত; দ্বিতীয়টি রাঁজচন্দ্রে 
প্রতিবেশিনী রায়গৃহিণীর সঞ্চয়শীলতা ও পরচা-প্রবণতা লইয়া কল্পিত; এবং 
* ঠাকুরবাড়িতে হবর্ণকুমাবী দেবী-প্রতিষ্ঠিত। 


৪8 ৩৬৯ 


তৃতীয়টিতে রাঁজচন্দ্রের আফিসের নতুন সাহেব জে] ব্যারেগা ও তাহার স্ত্রী 
সোফির আচার-আচরণ বণিত। 

আয়তনে কিছুটা দীর্ঘ হইলেও “ঘরের কথা” উপন্যাস নয়। কারণ এখানে 
কাহিনীগত এঁক্য বা ঘটনাঁব সংহত রূপ নাই । লেখক অনেকগুলি বিভিন্ন 
ধরনের চরিত্রের অবতারণা কবিয়াছেন। কাজেই ইহাকে নকৃশা বা চরিত্র-চিত্র 
বলাই সঙ্গত। প্রত্যেকটি চবিত্রকেই দৌষগুণসহ এমন বিস্তারিত সরস ভঙ্গীতে 
বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং তাহাদের উদ্ভট কার্যকলাপ এমনই কৌতুকপ্রদভাঁবে 
প্রদদশিত হইয়াছে যে প্রায় প্রতিটি পংক্তিই হাম্তরসের আকর হইয়! দাঁড়াইয়াছে। 
লেখক জীবনের অধিকাংশ সময় নাটকীয় সংলাপ রচনায় ব্যয় করিলেও 
বর্ণনামূলক গছ্যরচনাতেও যে তাহার অসামান্য পারদশিতা ছিল তাহার অনেক 
নিদর্শন “ঘরের কথা” হইতে মিলিতেছে। লেখকের বঙ্গব্যঙ্ষম্ডিত বর্ণনা ও 
বহুদশী অভিজ্ঞতা হইতে স্ষ্ট বাডাপী-অবাঙালী অনেকগুলি চরিত্রের সহিত 
পরিচিত হইয়া! তাহাদের বৈষম্য ও বৈচিত্রযপূর্ণ স্বভাবের স্বরূপ দেখিয়া আমরা 
অনেক শিক্ষাও ল।ভ করি। 

ভগ, পরশ্রীকাতর ও স্বার্থপর বাঙালীসমাজের মধ্যে লেখক রাজচন্দ্র দাস দে 
নামে এমন একটি সৎ ও দৃচরিত্রের ব্যক্তি স্ষ্টি করিয়াছেন, যে সহজেই 
আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। রাজুর আশেপাশে খোসামোদপ্রিয় বড়বাবু, 
ঈরধাপরায়ণ সহকর্মীরা, স্পষ্টবাদী ম্য।জ সাহেব, মছ্যপায়ী গোর্পালেন্দ্র বাবু প্রভৃতি 
বিভিন্নধর্মী অনেক ম;নষের মিছিল দেখিতে পাই। সেই সঙ্গে আমরা সঞ্চয়শীলা 
রায়গৃহিণী, পরচর্চাপটীয়সী বিমল-মাসী, বায়গৃহিণীর সংবাঁদ-সরবরাহকারিণী 
বোঁনপো-বৌ, পাচপুরুষে ভঙ্গ" দেশী সাহেব জো ব্য|রেগা, “হ্ুরাসাহসো ন্বত্ত 
কাফ্রি সিজার, জো-র স্তুশ্রী স্ত্রী সোফি, বিদ্যাভা রা ক্রান্ত ননীব্দ্রবাবু প্রভৃতির 
সান্গিধ্লাভ করি। 

রাজুর সর্বজনপ্রিয় হইবার কারণ কয়েকটি মাত্র পংক্তিতে ব্যক্ত করিয়' 
তাহাকে লেখক আমাদের নিকট ম্পষ্টৰপে চিত্রিত করিয়(ছেন-- 

বিবারের অবকাশ উপেক্ষা করিয়া, যেমন উল্লাসের সহিত সাহেবের 

ঘোড়ার শুকনো ঘাস কিনিবার জন্য রাজচন্দ্র বাগবাজারে ছুটিত, তেমনি 

উল্লাসের সহিত একট! কুলীর মায়ের হাপানির ওুঁষধধ আনিতে মাঁলপাড়ায় 

দৌড়িত,__ বরং শেষ কার্ধের জন্য সেব্দপ স্থৃবিধা বুঝিলে রাহা খরচটা 

নিজের গাঁট হইতে দিত 


৩৭০ 


আবার গোপালেন্দ্রবাবুর স্তাঁয় কর্মবিমুখ ভ্রষ্চবিত্রের লোক লেখকের 
শ্লেষকটাক্ষ হইতে মুক্তি পায় নাই। 
দুর্গাপূজার ছুটি চারদিন । কিন্__ 
“গোঁপালেন্দ্রবাবু নবমীর রাত্রে ভক্তির উচ্ছুমে গরাণহাটার মোড়ে 
কাদা-ম।টা করায় দশমীর দিন তাহাকে সংযম করিয়া লালবাঁজারে থাকিতে 
হয়, সেদিন মৌটেই কাজে আমিতে পারেন লাই; একাদশীর দিন 
ম্যাজিষ্টেট সাহেবের নিকট দক্ষিণান্ত করিয়। শান্তিজল গ্রহণের পর বেলা 
একট] বাজাইয়া আফিসে প্রবেশ করায় সাহেব তাহাকে কর্মচাত 
করিলেন । তিনম।ম চেষ্টা পর নতন চাঁকরীর জোগাড় করিতে না 
পারিয়া অমিততেজা গোপালেন্্র পরামাণিক ইংরাজের দাসত্ব আর করিবেন 
ন] প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশহিতৈধী হইলেন।? 
রাঁজচন্দ্রের প্রতিবেশিনী রায়গৃহিণী সম্পকে লেখকের সকৌত্ুক মন্তব্য এই 
যে, “এই বাঁধ-ঘ*সররূপ নেপালে যদিও রাজমুকুটখাঁনি রায় মহাশয়ের মন্তকে 
ছিল, তথাপি গৃহিণীই প্ররুত জংবাহাছর ছিলেন ।” বায়গৃহিণীর বূপ গুণের 
যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাও প্রভূত হাস্তরস সৃষ্টি করে। সঞ্চয়শীলা বায়গৃহিণীর 
গুহের ঘড়িট পর্ষন্ত লেখকের বর্ণনার গুণে একটি “চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে-_ 
“একটি বিপুল-বপু ঘড়ী, তাহার ছুইট। কটি! ভ্রাতৃন্নেহে আবদ্ধ হইয়া 
একসঙ্গেই চলে, এবং বায়-গিন্সির দাদাশ্বশুর মহাশয় এক সময় আট আনা 
খরচ করিয়া তৈলের দ্বারা উহার মট্চক্র ভেদ করিয়াছিলেন বলিয়া 
কৃত্তজ্ঞত।র উচ্ছ্বাসে একবার বাজিতে আর্ত করিলে আর * জে ক্ষান্ত 
হয় না।-" আবার সে বাছ্ের বোল কি শ্রবণরঞ্চন ' টুং টাং ঠিং ডিং 
ডিংকি ঢং ঢং নয়, একেবারে পুরা খাম্বাজের গিটকিরিভবা_ধন্‌ ধরবু 
ব্র্র্ব্‌।-"" রায়-গিন্নির প্র-দাদাশ্বশুর মহাশয় এক মাফিন হাউসে মুচ্ছুদদি 
ছিলেন ; সাহেব বিলাত ( আমেরিকা ) যাইবার সময় এই ঘড়ীটি তাহাকে 
খেলাৎ্ দিয় যান ।, 
বায়গৃহিণীর ছিল বন্ধকী কারবার । তীহাঁর “নখিন্দবেব »* ল-ঘরে এই 
সকল বন্ধকী ভ্রব্যপূর্ণ অনেক গুলি সিন্ধুক ছিল। ইহ] ব্যতীত কক্ষটি "াঁসা 
ছিল অগণিত হাঁড়িতে । এই হাড়িগুলির বর্ণনাসঙ্গে লেখক বায়গৃহিণীর 
সঞ্চয়শীলতাকে ক্রমশ এমন অতিশয়িত করিয়াছেন যে আমাদের ম্মিতহাস্য 
এক সময় অট্রহাস্তে পরিণত হয়-_ 
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“এই হাঁডীর কাঁড়ীর মধ্যে কোনটিতে চালভাজার নাড়-_ গৃহিণীর শাশুড়ী 
জীবিতক।লে স্বহস্তে উহা! পাক করিয়াছিলেন ; কোনটিতে দাদখানি 
চাঁউল-_ তাহার শ্বশ্তবের অতিশয় পীড়ার সময় ক্রয় করা হয়, কোনটিতে 
তাহার নিজের বিবাহাস্ত মেলানি ভাবের ফেনী বাতাসা , তাহার দিদি- 
শাশুড়ী কাণী হইতে নৌপথে পেঁড়া আনিয়ছিলেন, তাহার গুটি 
চারপাঁচ কোন ইড়ীতে আছে , কোনটিতে কর্তীর প্রথম ষঠাবাটার ক্ষীরের 
ছাচ ও চন্দ্রপুলি, বয়স পরিপক্ক হওয়ায় উভয়েরই বর্ণ গাঢ় হরিৎ ও গাত্রে 
শুভ্র 'লামাবলি বাহির হইয়ছে », কোনটিতে পুত্রের ফুলশয্যার চিনির 
মুড়কী, ছাতুবাবুর পুত্রের বিবাহের সামাঁজিকের ওলা কোন হাড়ীতে। 
বিবাহের জল গায়ে লাগিয়।ই কর্তার একবার জর হইয়াছিল। সে সময় 
সাবুদ।না আসে, তাহার একমুঠ1ও এক হাডীর তলায় পড়িয়া আছে। 
এইরূপ বলার খিরপুলি, অভয়চরণ মিত্রেব বাঁডীর মেঠাই, বাধাঁকাস্ত 
দেবের শ্রাদ্ধেব খাজা, খেলা ঘোষেব জন্মতিথি পূজার গজা, বিশ-বছুরে 
খেজুর, পচিশ-বছুবে নারিকেল নাড়ু, ঝডেব বছরের বেদানা, ৬০ সালের 
পেস্তা, ৭২ সনের খাস্তার কচ্বি ইত্যাদি বহুধিধ দেবহূর্লভ দ্রব্যে হাভীগুলি 
পরিপূর্ণ; একটি বড় হীড়ায় গুটিকয়েক কমলালেবু ও আম গৃহিণী একদিন 
যৌবনকালে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, ইছ্রমাটার সাহায্যে তাহা হইতে 
২।৪টী গাঁছ বাহির হইয়াছিল ।” 

এই কক্ষেব ইদুরেব ভয়ে বিডাল প্রবেশ কবে না ।_- 

গৃহিণী কয়েকবার কল পাঁতিয়াছিলেন , কিন্ত সাত আটটি কল ভগ্ন হইবার 
পর হইতে তিনি মৃগয়ায় ক্ষান্ত দিয়াছেন ।, 

বায়গৃহিণীর পরচর্গার আসবে বিমল-মাসীব কাশির বর্ণনাও উল্লেখ 


করিবার মত-_ 


“বিমল-মাসীব বুকেব ভিতরে শত কবুতব একেবারে ডাকিয়া উঠিল, 
মুখখাঁনি পু'ই-মিটরলীর রং ধারণ করিল, জলভা রাক্রান্ত চক্ষুর গোলক 
দুইটি খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিল ।” 

তৎকালীন নাট্যসমালোচক ও তীাহাঁদের সমাপোচনাঁর ভাঁষাকে ব্ঙ্গবাণে 


বিদ্ধ করিবার জন্য লেখক কীাঁচড়াপাড়ার কারখ।নার কাঁফী-পোর্টাব সিজারের 
একটি উদ্ভট কাণ্ড কল্পনা করিয়াছেন । কাফীটি একদিন শ্বরসাহসোনম্ত্ত? 
হইয়া! একটি চলমান ইঞ্জিনকে আন্রমণ করিতে গিয়া নিহত হইল । 
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একটি উদ্যমশীল রঙ্গ-সম্প্রদায় এ ঘটনাটিকে নাঁট্যগৌরবে মণ্তিত বোধে, 
“রেলে বক্ত” নাম দিয়া প্রহসন বচনা করিয়া অভিনয় কনে। ইহার পর 
'অমৃতলাঁল লিখিয়াছেন__ 
“এই প্রহসনের অভিনয় দেখিয়] “বঙ্গ-বক" লিখিয়ছিলেন যে, “এতদিনে 
বাঙ্গালা ভাবায় আমরা একখানি যথার্থ নাটক দেখিলাম । এই কুৎসা- 
কলঙ্ক-কালিমা-কুজ্াটিকার কোঁকনদময় ছুর্দিনে, এই ধর্দনীশ, ভাষা- 
হ্রাস, বিজাতীয় ভাষ, ইংরাজি ঢাঁস, গ্যালারি ঠাস, “পিটে" পাশ প্রভৃতির 
প্রচেতা পূর্ণ কালে দেখিলাম একখানি ন।টক , “বেলে বন্ত'__ যথাঁথ ভন্কেব 
আদরের ধন; প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া শুন্য-উদব, বিবেক-বিমুক্ত দর্শক- 
সমৃহ উচ্চরবে হাস্ত করিতে ল।গিল বটে, কিন্ত আমাদেব ন্যায় পূর্ণ-গর্ভ 
নিরেট সাধুজন মর্যে মর্মে কাঁদিয়ছেন।"** কবিব " লেখনীতে স্থব্ণ 
বর্ণ হউক, মশ্তাধারে হীরকেব শিপাপাতি হউক, কাগজে মণিমুক্তার 
ঝঞ্চান!- “টক, আর উহার কল্পনায় বজ্রাঘাত হউক |”৫ 
"ঘরের কথা” রচিত হইবার বিশ বৎ্সব পরে অমুতল।ল বিভিন্ন প্রবন্ধে 
কেতাবী বিদ্যার গুরুভার কিভাবে বাঙালী যুবকের দেহমনের স্বাস্থ্যহবণ 
করিতেছে তাহা আলোচনা করিয়াছিলেন । এই সকল প্রবন্ধের বক্তব্য বিশ 
বৎসর পূর্বেই ননীন্দ্রবাবুর প্রসঙ্গে বান্ত হইয়াছিল__ 
'ননীন্দ্রবাবুকে দেখিলেই যেমন বুঝা যাঁয় যে, তাহাঁব পাব মন্তিকটি 
বিশৃঙ্খল ব্যবহৃত ব্লটিং কাগজের ন্যায় এললেব্রা, ট্রিগণমেটরি, মিল, মেকলে, 
হঝ্সলি, স্পেন্সার প্রভৃতির মুদ্রিত পৃষ্ঠটাৰ।শিব অস্পষ্ট “ িপিপিতে 
পবিপূর্ণ "1? 
দেখা যাইতেছে, ব্যঙ্গরসিক অমৃতল।পল কোন অবস্থাতেই আপন উদ্দেশ্য 
বিস্তৃত হন নাই , গল্প বলিতে গিয়াঁও তিনি প্রসঙ্গেব অবতারণা কবিয়া জীবনের 
নান| অসঙ্গতিকে কশাঘাতি করিয়াছেন ।* 


৫ সমালোচকদেব অন্তঃসারশূন্য বাগাডম্ববকে পবশুবামও এইভাবে বাঙ্গ করিয়াছেন, “এই লেখাব 

কেমন একট। ওবিক ওদার্য, যেন একটা হষ্ট হ্যো- ভারি এবাক লাগে কিন্তু।' 

('রাতাগীতি') 

'বঙ্গরচন! প্রচ্ছন্ন কর্মম্পৃহা, সে শিল্পজগতেব বৃহন্নল1। নাচ শেখায বটে কিন্তু আসল উদ্দেশ 

কখনো! বিস্মৃত হয না, এমন কি উত্তর-গোগৃহেব বণক্ষেত্রে সারথি মাত্র হইয়াও সে রথীর কাজ 
করিতে থাকে ।' (কালীপ্রসন্ন সিংহ £ “চিত্র ও চরিত্র'__ প্রমথনীথ বিশী, পৃ ৯১) 
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“গোকুল তুই ক্ষান্ত দে" নামক চিত্রটি “নাটা-মন্দির” পত্রিকায় ( বৈশাখ, 
১৩১৮) প্রকাশিত হয়।* হুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারের চিত্রটি তিক্ত 
ব্যঙ্গের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে । কেহ কিছু বলিলেই তাহার প্রতিধ্বনি করিবার 
যে-অভ্যাঁস বাঙালী জনতার চিরকালের তাহাও পরিস্ফুট হইয়াছে । জনতা- 
মধ্যস্থ “ভারতসম্তান'দের সহিত “ভারতমহিলা"রা আসিয়া যোগ দিলে যে 
অবস্থা হইল তাহা এইরূপ-_ 

“এবার কঠোরে মধুর মিশিল, প|ঠাঁর মাংসে ঘি পড়িল, নাগর! জুতা য় তেল, 

চাঁলতার অন্বলে খড়, সানের মেঝেয় শীতলপাটাী, পাহারাঁওয়ালার মুখে 

রসগোল পড়িল, ঢাকের সহিত কাঁমী বাজিল-.1, 

“শিরোমণির তীর্ঘযাত্রা” নামক উপাদেয় নকৃশাটির কিয়দংশ “দৈনিক 
বস্থমতী'তে প্রকাশিত হইবার পর ১৩২৩ সালের “মানসী ও মর্মবাণী”র আষাঢ় 
সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবার প্রতিশ্রতিসহণ"ক প্রকাশিত 
হয়। দুর্ভ।গ্যেব বিষয়, সবেমাত্র কাহিনীর স্ত্রপাঁত করিয়া এবং শিরোমণি 
ও তদীয় ব্রাঙ্গণী গোবিন্দস্থন্দরীর চবিত্র অতিশয় উপভোগাতার সহিত 
উপস্থাপিত করিয়া! লেখক অসুস্থ হইয়া পড়েন। আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দ্বই 
সংখ্যার পরে “শিরোমণির তীর্থযীত্রা” আর প্রকাশিত হয় নাই ।৮ 

প্রথমে “পূর্বকথা”। এখানে বাঙালী-চবিত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্যের দিকে 
লেখক তির্যক দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তাহাদের একটি হইল ইংরেজ ও ইংরেজীর 
প্রতি অন্ধ আনুগতা ।' এই প্রশঙ্গে অমৃতল(লের মত 

“কলিতে প্রাণ অন্লগত, সেই অন্ন আবার ইংরাজের হস্তগত। আমরা 

ব্যবসা করি ইংরাজের মাল কিনিয়! বাঁজারে বেচিবার জন্য অথবা বাঁজারের 

মাল কিনিয়া ইংরাজকে বেচিবার জন্য । আমরা লেখাপড়া শিখি ইংবাঁজের 


৭ কোন একগুয়ে ব্যক্তিকে নিরন্ত করিবার জন্য সম্ভবত সেকালে কলিকাতায় 'গোকুল তুই ক্ষান্ত 
দে" বলিয়া! অনুনয় কর] হইত। “একাকাব' প্রহসনেও দেখি, উমাচরণ অসহিন্ুঃ যাদবকে 
বলিতেছে, “ক্ষমা দে গোকুল' । 

ণক “এই প্রবন্ধের কিয়দংশ “বহুমতী' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে এই পত্রিকায় 
ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ প্রকীশিত হইবে ।” 

৮ ভাদ্র সংখ্যা 'মানসী ও মর্মবাণী' হইতে জানিতে পারি__ 'নাট্যাচাধ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্তু 
মহখশয়ের শরীর মানখ।নেক হইতে কিছু কিছু অনুস্থ হইয়।ছিল | সেই কারণে এ সংখ্য। "মানসী 
ও মর্মবাণী'তে তাহার শিরোমণির দর্শন পাওয়া গেল ন1।' 
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আদালতে ওকাঁলতী করিবার জন্য, ইংরাজী ওষধের প্রেসকুপশন লিখিবার 

জন্য, ইংরাজী মালে ইংরাজী ফ্য।সানের ইমারত গড়িবার জন্য, ইংরাজী স্কুলে 

ইংবাঁজী পড়াইবার জন্য, আর ইংরাঁজের দ্বারে জজিয়তী হইতে বেলিফগিবি, 

বড়বাবু হইতে সরকারী পর্ধন্ত চাকরী বা চাকবীর উমেদীবী করিবার জন্য |, 

ভ্রমণ-বিলাসী বাঙালীর আব একটি চরিত্র-লক্ষণ রেলেব পাসের” জন্য 
লোলুপতা । “ততো” ভাইবা পাস চাহিয়া বেলবাবুদের সময়টা কেমন করিয়া 
“তিতো? করিয়া দেয় তাহ|ও লেখক ব্যঙ্গ-ভ্রভঙ্ষে লক্ষ্য কবিযাছেন | এই 
নকৃশাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্র 'রামবিহঙ্গ শিরোমণি মহাশয় এইরূপ পাঁসকে উপাপনাঁব 
চক্ষে দেখেন | 

শিরোমণি মহ।শয়ের নিবাস, তাঁভাব উপাধি এবং তাহার বংশের লকলেব 
নামের ইতিহাস লেখকের স্বভাবসিদ্ধ বসিকতায় বণিত হইয়াছে-_ 

বেঙ্ছদেশ শেষ হইতেছে, উডিস্তা আরস্ত হইতেছে, এই ছয়ের সন্ধিস্থলে একটি 

সরল সহ উপর কুলশুটা গ্রাম ) সেই গ্রামে শিরোমণি মহাঁশয়েব বাস। 

বঙ্গবাসীরা এ সরলরেখার অধিবাসীগণকে বালী বলেন না, উভিয্যা- 

বাসীর[ও উডিয়! বিয়া স্বীক(ব করেন না|". কোন্‌ টোলে কানায়ে ঠেলে 

বামবিহঙ্গ ঠাকুর শিবোৌমণি উপাধি লাভ কবিয়াছিলেন তাহা কেহ বিদিত 

নয়। ইহাদের বংশেব সকলেবই আগছ্নাম ধাম ১ রামদাস, বামচন্দ্র হইতে 

আরম্ভ করিয়া! লাল, রুষ্ণ, বিষু, সেবক, লোচন, ভদ্বাদি সংযোগ করিতে 

করিতে শিবোমণি মহাশয় ও তাহার এক পিতৃব্যপুত্র, দুই বতমান বংশ- 

বতিকাঁব নাম হইয়াছে-_- ব।মবিহঙ্গ ও বামপতঙ্গ 1, 

শিরোমণি মহাশয়ের বিডালতপন্বী কপ, ও নাম ভীভা ইয়া! শিহ্েব পাঁস লইয়া! 
তীর্থযাত্র(র লোভ বেশ সন্দব ফুটিয়।ছে__ 

প্রত্যহ খিড়কীব ডোবার জলে গঙ্গান্ান কবিয়াই শিবোমণি মহাশয় স্বীয় 

বিস্তীর্ণ ললাটদেশে পঙ্গের কাঁজ কবিয়া তাহাতে পীতাভ মৃত্তিকাঁব দ্বাঁবা 

তিন চাঁবিটী রেখা অঙ্কিত কবেন , তাহার পর লক্গকর্ণ, সলোম বাহু এবং 

বক্ষবনও চিত্রাবলী বিভূষিত হয়।' 

অথচ 'ত্রাক্ষণত্বের অভিমান ও গর্ব রামবিহঙ্গ ঠাকুরকে স্বাঁসেবী অপেক্ষা 
অধিক মাতাল করিয়। রাখিয়াছে ।, 

কিন্ত পাঁস লইয়] তীর্থযাঁত্রা কবিবাব লোভে “গ্ররুদেবও স্বীয় শিরোম ণিত্ব 
সরাইয়! রাখিয়া আপনাঁকে প্রাণবন্ধু প্রামাণিক বা শীতলকৃষ্ণ সাহা বলিয়া 
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পরিচিত করিতে অকুতোভয় | পাস দিতে গিয়া! শিষ্বেরা মা ঠাক্রুণকে ব্রজবল্লভ 
হ্যামহরি কি প্রাণবন্ধুর পরিবার বলিয়া পরিচিত করিতে আপত্তি করিলে 
-শিবোমণি বঙ্গ-উডিষ্যার প্রাস্তীয় উপভাষায় ব্রাঙ্ষণীর নিকট যে প্রস্তাব 
করিলেন ও ততদুত্তরে ব্রাঙ্মী যে-কথাগুলি বপিলেন তাহাঁও বেশ উপভোগ্য 
হইয়া হঠিয়াছে__ 

“£হেদেখ বাখড়ার বউ, এবরটে আমি একাই যাঁওয়া করি, এই রেইলের 

মন্টটা আর কাশীখণ্ড যাঁগাঁটা একবার চক্ষে দেখে বুঝা করে আপি, তখন 

গে? 

€তোমার ছরাদ ভাল করেই হবেক।” স্বামীর বচনের পাদপৃরণার্থ গোবিন্দ 

বামনী ঝড়বেগে উক্ত কয়েকটি কথা নিঠীবনের ন্যায় ত্যাগ করিয়াই 

মাতৃমহাদি-সঙ্কলিত ্বামীস্তোত্রম।ল! স্মরণ করিয়! স্বীয় পতির স্তব করিতে 

আরম্ভ করিলেন '**” 

্বামী তীহাঁর তীর্থযাত্রায় বাঁদ সাধিতেছেন দেখিয়া গোবিন্দস্থন্দরী-_ 

ইাড়িটাচা, পাঁনকৌটী,বায়স, গৃধিনী, কুকুটাদি, বিবিধ বিহঙ্গ-রবের একতান 

তুলিয়া বোঁদনতালে ভবন ভামাইতে লাগিলেন এবং ললটে, বক্ষে ও 

বস্থুমতীতে যুগল করপল্লবের চপেটাঘ[তে এ বাঁজখাই আওয়াজের সঙ্গে 

যেন পাখোয়াজ বাজাইতে ল।গিলেন।; ূ 

“গজুর ভজন” নামক নকৃশাঁটি ১৩৩২ সালের “মাসিক বন্থমতী”র কিক 
সংখ্যা হইতে চাবিটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয় । অমৃতলালেব অন্য অনেক 
রচনার মত কাহিনী অপেক্ষা চরিত্রই এখানে মুখ্য স্বান অধিকার কবিয়াছে। 
কয়েকটি বিচিত্রচরিত্র ব্যক্তি তাহাদের কার্ষে ও কথায় হাস্যরস স্থষ্টি করিয়াছে। 
তবে অহেতুক হাশ্যরসস্থষ্টি লেখকের উদ্দেশ্য নয় ; অপরিণতমন1 অপদার্থ যুবক 
নভেলী প্রণয়ের কুহকে মজিয়! হিতাঁহিতজ্ঞান বিসর্জন দিলে তাহার জীবনে 
কিরূপ বিপর্ধয় আসে তাহা! প্রদর্শনই লেখকের অভিপ্রেত। 

গজেন্দ্রজীবন হাইত ওরফে গজু ইংরেজের উপর রাঁগিয়] থার্ডক্লাসে উঠিয়! 
স্কুল ছাড়িয়া, দেড় বৎসর কলিক|তা৷ আর্ট স্কুলে দাড়ি টাঁনিয়!, বিলাতী চলচ্চিত্র 
হইতে আলিঙ্গনের মাধুর্য ও চুম্বনের চাতুর্ধ শিক্ষা করিয়া, মামাত বোন বদিকে 
( বদরিকা ) উচ্চশিক্ষিত মহিলা করিবার ভার লইল। গজুর নিকট হইতে 
ললিত বেশবিন্তাসের” শিক্ষা ও “চলিত প্রেমের উপন্যাস” পাঠের দীক্ষা লইতে 
লইতে এক সময় 'ত্রাতা-ভগ্মীর স্সেহ-ছুপ্ধ” “প্রেমের গাঢ় বাবড়ী'তে পরিণত 
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হইল । বদিকে বিবাহ কবিষা 'তথাকধিত সমস্ত জীবন যাপন কবিতে গিয়! 
গজু অর্থাভাবে কিৰপ নাকাল হইল 9 শ্যে পর্যন্ত শবদ্বীপে গিযা “মাদারের 
ব্রাদীরেব আপণার শিষ্টাব” কুঙ্তারিণী ঠবষ্বীর আশ্রযে শান্তিল।ভ কবিল, 
বদবিকাই বা কিবপে স্বামীর "অনুপস্থিতিতে প।গনাদ।রদেন অভবিত তাগাদা 
ও বেতন-না-প1ওষা ঠাকুব-চাকবদেব অহকিত বিদ্রোহে বিভ্রান্ত হইয] সাব|দিন 
উপবামেব পব পিসতুৃত ভাইযের সহিত পরিণযের পরিণাম ও তাত্পর্ ঝিয়ের 
নিকট শিক্ষা কবিল ও এক ব্রাক্গগৃহিণীব সহাযতায ত্রাঙ্গ হইযা ধাণীকার্ধে 
নিযুক্ত হইল তাহাই কোথাও সবস, কোথাও সজল, আবার কোথ[৭ বা বাঙ্গ- 
বক্রোক্তিতে বণিত ভইযাঁছে। 

মূল চবিত্রের পাঁশ।প।শি কষেকটি পার্থচবিত্র পাইতেছি। ইহাবা সমীজেব 
বিভিন্ন স্তব হইতে আপিষাছে-_ যাত্রাদলেব ছোকরা, ঠিকে-ঝি, আভিজাত্য- 
গৰিতা কৃত্রিম সমাজসেবিকা, বিহাঁগ্যাশপাগন অভিনেতা প্রভৃতি । ইহাঁদেব 
ব্যবহার 5 ক । 1 জীবন্নে আলো অন্ধকাবমষ কযেকটি অভিজ্ঞতাব অরুকিম 
স্বাদ দিযাছে | প্র্যাকটিক্যাল জোকাব” চাক চক্রবর্তী কৌতুকপ্রদ আচবণ, 
ফুক্ষোমুখী” (কখনও এনিক্ষমুখী? ) বিষে স্বতোথ্সাঁবিত ম্সেহ, বদ্দিব ছুই সমাজ- 
সেবিকা বান্ধবী অরু ও নিপুব হৃদযহীন আচবণ, কিংবা মেঘনাদের ভূমিকাভি- 
নেতা ড্রাগন থিযেট|বের বাখাঁলেব বিচিত্র বিভাপ্যাল আমাদেব কখনও প্রসন্ন, 
কখন ৪ বিষণ্ন, কখনও স্তশ্থিত কবিবা দেয, আবাব কখনও বা আমবা উতবোল 
হাস্তে উচ্ছুসিত হইযা উত্ি। 

লেখক তাহাঁব অনন্কবণীষ ভাষ'য একটিম।এ বক্যে গজেন্র হ আমাদের 
নিকট স্পষ্ট কবিষ] দ্িযাছেন__ 

গজেন্দ জাতিতে বাঙ্গালী, পবিচ্ছদে ধিবিঙ্গী, পূজীপাবণে হিন্দ, গুণামী 

দেবাব দীষে ব্রাঙ্ঘ, আহাবে ক্রিশ্টীন, ধনলিগ্মায জৈন, মুষ্টিযুদ্ধেব সম্মুখে 

বৌদ্ধ, আর পবিভ্র প্রণযেব মাহাঁজ্মো মামাত ভগ্ীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 

কববাঁব সময দিন আষ্ট্রেকের জন্যে আরধসমাঁজী হয়েছিলেন ।” 

গজু ও ধদিব বিবাহে প্রসঙ্গে আধপমাঁজীদেব প্রতি লেখক বাঙ্গ* তাহার 
তিক্ত মনোভাব গ্রকাঁশ কবিষাছে__ 


৭. “হামিদের হিন্মৎ (৩৩০) উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদেও আর্ধসমাজেব ক্রিয়াকলাপেব প্রতি 
লেখকের কটাক্ষ আছে। 


বাঙ্গালী, হিন্দৃস্থানী, উড়ে কোন বামুনই যখন এ বিবাহে মন্ত্র পড়াতে 
স্বীকৃত হলেন না, তখন কি ভয়ে যে পীাত্রটি পাত্রীটিকে নিয়ে মসজিদের 
দ্বারে উপস্থিত ন] হয়ে স্থানীয় ব্রা্গঘমাঁজে ও পরে এক এক করে ছুটি 
গির্জাঘরে গিয়ে আশীর্বাদলাভে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শেষ আর্ধসমাজী হরজন 
দাসের দয়ায় ভ্রাতা-ভগ্রী ভর্তা-ভাধায় রূপান্তরিত হয়, তা ধিনি 
সৌয়াপোকাকে প্রজাপতিতে পরিণত করতে পারেন, তিনিই জানেন ।, 
বদির সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য এই যে, সে প্রণয়ে চৌর্য ও পরিণয়ে 
আবৃত্তি অবলম্বন করলেও নিতে-থুতে একেবারে বনিয়াদি হিন্দু ।” স্থৃতরাঁং 
বিবাহের পর প্রথম পূজা উপলক্ষে গজুকে সে যে লম্বা ফর্দ দিয়াছে তাহা পাইয়া 
সঙ্গতিহীন গজু বিষম দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হইয়া হেদোয় গিয়া বসিয়াছে। এই অবস্থায় 
গজু কিভাবে প্রকৃতিকে দেখিতেছে তাহাঁও লেখকের সকৌতুক বর্ণনায় 
অনন্যসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে__ 

“১৫ দিন ক্ষয়রোগে ভুগে চন্দ্রদেবের কাল গঙ্গালাভ হয়েছে, 
আকাশের শারীনিক অবস্থা ভাল নয়, গায়েব আগাঁগোড় বসম্ত সব 
ডবডবে হয়ে পেকে উঠেছে । সাধারণ লোকের চক্ষৃতে যা নক্ষত্রবাজি, 
গজেজ্জের দৃষ্টিতে আজ তা “মা-ব অন্তগ্রহ*, কেননা তিনি কবি এবং তার 
মন আজ ঘশ্ন্তাঁয় বিষাক্ত |” 

কথোপকথনে গু অজস্র ইংরেজী শব্ধ ব্যবহার করে। তাহার 

অকুণ্ঠিত ইংরেজীতে কো-একসিডেন্স” 'হাঁপিনেশ হলাম”, 'বেলওয়ে পোষ্টার? 
( পোট।রকে ), পডিফ্েশ (ডিপ্রেস্ভ ) ক্লাস? প্রভৃতি অনর্গল উচ্চারিত হয়। 
নবদ্বীপ গজুর অপরিচিত বলিয়া চারু যখন তাহাকে কয়েকদিনের জন্য 
তাহার বাঁডীতে আতিথ্য লইতে বলিল তখন কৃতজ্ঞতার উচ্ফ্ব(মে গজু বলিয়া 
উঠিল-_ | 

তুমি আমার ত্রাদার_- ব্রাদার কি, ব্রাদার্স ফাদার মাই ফাঁদাব। 

তোমার বাড়ী অবশ্ঠ আমি ঘোষ্ট হব।+১০ 

বিয়ের চরিত্রটি খুব জীবন্ত। 'ব্যাপিকা-বিদায়ে*র বিয়ের সহিত তাহার 
সাদৃশ্য সুম্পষ্ট । নকশায় আর্ধিসমাজীদের প্রতি, কৃত্রিম সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি, 


১০ কয়েক মাস পরে রচিত 'ব্যাপিকা-বিদায় প্রহসনের (১৩৩৩) মিসেস পাকডাশী ও ঘনগ্ঠামের 
ইংরেজীও এইরূপ | 


নকল সাহেবদেব প্রতি যেমন কটাক্গ আছে, তেমনই আবার আছে বি ও চন্নন 
বোষ্টরমীর সহৃদয়তার প্রতি লেখকের সপ্রশংস দৃষ্টিপাত। গু কিভাবে “বৃন্দাবন 
মেড পেটেণ্ট, বৈষ্ণব” হইযা বীতিমত ভজন আবন্ত কবিল তাহার মধ্যে 
কৌতুক ও কারুণ্য সমভ।ৰে মিশ্রিত । মনে হয, অপবিণতমনা ও অপবিণাম- 
দর্শী গজুব পবিণতি চিত্রিত করিতে গিষা তাহাব প্রতি লেখকেব কিছুটা 
করুণাঁৰ উদ্রেক হইযাছিল। তবে হান্তরসিক অতিগকাশ্তভাবে ককণা বা 
সহান্ভূতি প্রদর্শন কবিতে পাবেন না বলিষা তাহাব মনোত।ব আমাদেক 
অনুমান কবিযা লইতে হয 1১১ 
গজুব ভজন; প্রকাশকালেই €িঙ্ষবাঁণী' পত্রিকা সমালোচন1 বিভাগে 
নিম্নৰপ মন্তব্য প্রকাশিত হয-__ 
“নটবাজ অমৃতল।লেব লেখশীপ্রক্তত অপুব গাল্পব ধাবাবাঠিক প্রকাশ । 
নবচবিত্রেব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষদতব অশেব এমন স্পবিক্ফু» চিত্রণ আজকাল 
অতি র*১ দুষ্ট হম। পড়িতে আবন্ত ববিলে চট কবিধা ফুব|ইযা " 
বমনাঁজ অমৃতলালেব বুসমধী নলেখনীব প্রসাদে অমবা এই অপূর্ব চিত্র 
দেখিতে পাইতেছি | তাহার নেখা পভিবাব জণ্ত অনেকেই “ীষ পাঁঃ কবিষ' 
থাকে | এবপ গন বঙ্গসাহিতোব শ্র, অলকাঁক ১ আব যে পত্রিকা বাহির 
হয তাহার গৌবব | ১১২ 


৪ 


সামযিক পত্রে প্রকাশিত পতিত ডাক্তার, €কাঁলিক দ্রশশোসব, “যোদ- 
দা” “মাতৃভক্তি”, “ষগীব প্রভাতি, নিলে নবকলেবব” ৪ গিথিযেটালে পিন্তা এই 
সাতটি নকৃশা ও গল্প কৌ্ুক-যৌতুক" গ্রন্থে ( ১৩৩৩ ) সংকলিত হঘ। বণনাঁষ 
ও বক্তবো সাতটি বচনাই শ্বতন্ব ও বিশিষ্ট । গল্প জম।ইযা তুলিবাঁর দ্রর্ণভ গুণেব 
পবিচষ সর্বত্র মেলে । মজলিসী গল্পেব মতো গল্প বলিতে বলিতে নানা হসঙ্গেণ 

অবতারণ! কবিষা' আঁবাব মুল গল্পে ফিবিযা যাগযাব »্বন কহ'ক্টি গল্পে লক্ষা 


১১ 'হাম্তরসিকেব সহানুভূতি অতি সচেতন, কবিব ভাবপ্রব্ণতা ইহাতে নই, কারণ ইহাও ভাহাণ 
কাছে হাম্তকর 1" ("দীনবন্ধু মিত্র -_ ডঃ মুশীলকুমাব দে, পূ ৫৯) 
১২ বঙ্গবাণী £ ফাল্তুন ১৩৩২ 


৩৭৪ 


করা যায়। তবে গল্প অপেক্ষা চবিত্রশ্থট্টিব দিকেই লেখকের আগ্রহ বেশী। 
পতিত, যোদ্‌-দা, ভদ্রনাথ, বত্রময়ী, কুদরতউল্লা, তাজু ও ফকির মামার তুলনা 
বাংলা সাহিত্যে বিরল। কিন্তু অহেতুক কৌতুক-হষ্টির জন্য লেখক লেখনী 
ধবেন নাই ; পতিতের বিচিত্র ভ।ক্তীরি, রীয়েদের অত্যধিক কারণ-সেবনের 
পরিণতি, যোদ্‌-দ।র ভাবভঙ্গী ও অদ্ভুত ইংবেজী আমাদেব মনে শুধু হাস্তরসই 
স্থট্টি কবেনী, সমাজ হইতে বিলীয়মান এই সব মাহষেব জন্য আমাদের দীর্ঘ- 
শ্বাসও পড়ে । জীবনের কোন গভীর অপ্রতাক্ষ দিক অথবা অসঙ্গত আতিশয্া, 
তথাকথিত শিক্ষার কুফল, নাটক ও নাট্যশালাব অধোগতি ইত্যাদি নানা বিষয় 
এই লব আপাত হাঁস্তরসাজ্মক রচনাবলীর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া! আছে। 

পতিত ডাক্তার” নামক নকৃশাটিতে লেখক পতিতের ডাক্তারি € 
তাহার মনুষ্যত্বের বিচিত্র পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজে 
প্রবেশ করিবার যোগ্যতা ন! থাকায় পতিত মেটিরিয়া-মেভিক] পড়িয়া, খাতায় 
প্রেন্কপশন লিখিয়া, বোগীর পরিচর্া করিয়া কিংবা নেলার সাহেবের 
ডাক্তারখানায় গিয়া দেখিয়া! শিখিয়া ভাক্তাব হইবার কিরূপ উদ্যম করিয়াছিল 
এবং তাহাঁব ভাক্ত।রির বিধিপদ্ধতিই বা কত অদ্ভুত ছিল তাহাই এখাঁনে 
বর্ণিত হইয়ছে। আরস্তেব প্রথম বাকাটিই পতিতের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য আমাদের 
নিকট উদঘ।টিত করিয়া দিয়াছে__ 

পতিত গুপ্ত যে জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, একথা অবশ্যই গরপ্ূ ছিল না; 

কিন্ত তাহার ধাতেব ভিতব যে বৈছ্যবিদ্যাও গুপ্ত ছিল একথা উহার 

মন ফিসফ্সি কিয়া ইহাকে ছেলেবেলা হইতেই শুনাইত |” 

রোগনির্ণয়ে ও বোগের নাঁমকবণে পতিত বিন্ময়কর মৌলিকতাঁর পরিচয় 
দিতি-_ 

“একটা বাঙলা শব্দের এক ইংরাজী অর্থ সে প্রায় ছুবার ব্যবহার করিত 

না, সকালে যদি কাহাকে টেঁকুর উঠছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া 

'00200175 হচ্ছে কেমন” বলিত, বৈক।লে তাহাঁকেই আবাব জিজ্ঞাস 

করিয়া বসিত 4০010091 হয়েছে কতবাঁর ?”” 

রোগ ও উধধের নামগুলিও সে বিচিত্র ধরনের দিত। বাগীকে বলিত 
“টাইগ্রেস। কুইন ও আইন মিল।ইয়া কুইনাইনের নাম দিয়াছিল “রেজিনা 
লিগালিয়া”। শ্রাকণন্ত নন্দনের রোগ নির্ণয় করিয়াছিল-_“লিভারিস্‌ ফিভারিস্ 
বেমিট্যান্স" ! 
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অথচ এই পতিত ভাক্ত।রই দুঃস্থ রোগীর ওঁষধের পুরা দাঁম চুকাইয়া সাবু 
মিছবিও কিনিয়! দিত; রোগীর মৃত্যু হইলে বাড়ীর ছেলের মত খাট ধরিয়া 
শ্বশানে ছুটিত। যে উদ্দেশ্টে লেখক এই মূর্খ” ডাক্ত।র-চরিত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন তাহা সফল হইয়াছে; সকল হাঁস্তকরত্ব অতিক্রম করিয়৷ মহৎ মানুষ- 
রূপেই সে আমাদের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 

গল্পের ঢঙটি মজলিসী। সেইজন্য লেখক পতিতের শৈশবের বর্ণশা দিতে 
গিয়া সেকালের কলিকাতার অনেক খণ্ড চিত্র অাকিয়।ছেন । মুত্ক্্দি-সম্প্রদায়ের 
উৎপন্তি,শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন, পুরাতন রীতির ভাক্ত।বি, আখলো-ইপ্ডিয়ানদের 
জীবনধারা ইত্যাদি একই সঙ্গে সাহিত্য ও ইতিহ।স হইয়া উঠিয়াছে। 

“কৌলিক দুগোৎসব” নামক নকৃশাটিতে পাঁবনা জেলার “বামাচারী কৌল, 
রাঁয়েদেব ৭০ বছরের জ'কজমকপূর্ণ প্রতিমাপূজা শেষ পর্যস্ত কিভাবে ঘটপুজায় 
পরিণত হইল তাহা] বণিত হইয়াছে । সেকালের ছুগগোতসবের আনন্দ 
কিভাবে সর্বন্পবব বাঁডালীর প্রাণে সঞ্চারিত হইত আহা বর্ণনা কণিতে গিয়া 
লেখক বায়েদের বাড়ীতে 'আনন্দের চোটে কত রকম মজার রং" ঘটিয়াছিল সে 
গল্প আমাদেব শুনাইয়াছেন। বর্ণনার গুণে রায়েদের ত্র্গোৎসব জীবন্ত হইয়। 
উঠিয়াছে । আমর। জানিতে পারি, রায়েদের বড় বাড়ীর পূজায় ছুই মণ চাঁউলের 
নৈবেদ্য ছয় জন জোয়ান বেহাবাঁকে বহিতে হইত , পঞ্চাননটি ছণগ ও পাঁচটি 
মহিষ বলি হইত, কারণের ঢেউ উঠিত, সদর হইতে আবস্ত করিয়া চলিশ 
পর্ণাশখান। গ্রাম পর্যন্ত নিমন্বণ হইত, সদর হইতে জজ, কালেক্টর, ডাক্তার- 
সাহেব, পুলিশ-সাহ্েব, প্রভৃতি আসিয়া তিন দিন মাত্রা শুনিতেশ - নবমীপৃজার 
দিন ছাঁগমহিধরক্ে প্লাবিত অঙ্গনে গড়াগড়ি দিয়া সকলে কাদাখ।টি কবিত। 
সত্তর বৎসর ধবিয়া এইভাবে পুজা অন্নষ্ঠিত হইবার পব একবার সারারাপ্রি 
কারণ পান করিয়া গ্রর্তিমা আ।নিতে গিয়া বায়েবা “ষঞ্ঠতে দশমী" ভ্রমে 
প্রতিমার বিজয়া করিয়। গৃহে ফিরিলেন ! সেই হইতে রায়েদেণ বাড়ী প্রতিমা- 
পূজা বন্ধ হইয়া! গেল । 

অমুতল্ণল ছিলেন নিপুণ গল্পকথক | সেইজন্য মূলগকাহিনীব অঙ্গীভূত অতি 
তুচ্ছ প্রসঙ্গও তিনি আশ্চর্য উপভোগা করিয়া তুলিতে পাবিতেন-_ ৈবেছ্যের 
শিরোভগের আগ্মণ্ডাটির ওজন কত, ছেলেষে রা কখন কা'বণপাত্রে আঙ্গুল 
ডুবাইয়৷ জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিত, প্রতিমীকারের জন্য কি কি সিধা দেওয়া হইত 
ইত্যাদি জনেক বিধয়ই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কালেক্টর সাহেবের 
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অনুরোধক্রমে 'নল-দময়ন্তী” পালায় হন্মানকে আনিবার পর যে “ভিমক্র্যাটিক 
যাত্রা” শুরু হইল তাহার অতি হান্যোদ্দীপক বর্ণনা দিতেও লেখক কুস্তিত 
হন নাই-- 

“পর্াশ-পঞ্চান্লট। হস্থ লীফাঁইতেছে, হাতে হাট ভুলিয়৷ সাঁহেবরা৷ লাফাইতে- 

ছেন, শাম্লা মাথায় ডেপুটি লাফাইতেছে, ভুড়ি ফুলাইয়া সদরালা 

লাঁফাইতেছে, হাসিবার চেষ্টা করিয়া মুন্সেফ লাফাইতেছে, সেরেস্তাদার, 

পেস্কার, নাজীর, মহাফেজ, পেয়াদা, আর্দালী, বাড়ীর কর্তা, বাবুরা, 

পাক, সর্দার, খানসামা সবাই লাফাইতেছে, আর ঢুলী-ঢাঁকীর! বাঁজাইতে 

বাজাইতে উচ্চলম্ফে নৃত্য কবিতেছে।” 

“যোদ্‌-দা” একটি স্থৃতিচিত্র। লেখকের প্রথম যৌবনে আড্ডার সঙ্গী 
( বয়মে আট-দশ বছরের বড ) যোদ্‌-দা ওরফে যছুনাথ চট্রোপাধ্যায়ের মধ্য 
দিয়া একটি দুলত মান্রষের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে । ব্যবসা করিতে গিয়া 
সকলকে বিশ্বাস করিয়৷ সবস্বান্ত যোদ্-দার বিমূঢ় বিপর্যস্ত অবস্থা, চাকরি না 
পাইয়া তাঁহার চুরির 'লাইসেনী” পাইবার আকুলতা, আবার সর, চ্যাটাজি আও 
কোঁং-র অংশীদার যোদ্‌-দার নির্মল আনন্দোচ্ছাস আমাদের মনকে নান|ভাবে 
আন্দোলিত করে। প্রারস্তের সরসতা রচনার শেষে গিয়া বীতিমত গভীর ও 
বিষণ্ন হইয়া! উঠিয়াছে। যোদ্‌-দার বিচিত্র উক্তি ও অনন্য চবিক্রবৈশিষ্ট্য 
সার্ঘকভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে । লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী” ও বচনারীতির 
নিদর্শন অনেক স্বলেই মেলে । যেমন, “অভাবের সংসারে সদ্ভাবেরও অভাব। 
সেখানে উন্নন ছাড়া সকল জায়গাতেই দিনরাত আগুন জলতে থাকে ।” অথবা, 
গৃহিণীর কলেক্টবীতে এমিউজমেন্ট, ট্যাক্স জমা না দিলে কর্তার হাসবাঁর 
হুকুম নেই” ; কিংবা “নিমাই শুধবে গেছে, নিজের পরিবার ছাঁড়। অন্য পুরুষের 
মুখ দেখে না।? 

'মাতৃভক্তি* গল্পটিতে অমৃতলালেব মনেব একটি অপরিবর্তনীয় বিশ্বান ব্যঙ্গ- 

ক্রেক্তিলহ পুনরায় উপস্থাপিত হইয়াছে । জাতিগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া 
বাঙালীকে চাকরির লালসায় আত্মসম্ম'ন বিসর্জন দিতে দেখিয়! অমৃতলাল 
চিরকালই পীড়িত ছিলেন। “একাকার” প্রহসনে (১৩০১) বাঙালীর এই 
মনোবৃত্তিকে তিনি যথেষ্ট ধিকার দিয়/ছিলেন , একটি গানে লিখিয়াছিলেন, 
“নোকরী করকে বাবুগিরি থুক থুক্‌ খুকু থুক্‌ থু । যে বাঙালীজাতি 
শ্রমজীবীকে “অভন্র" উপাধি দিয়া 'আলন্য ও দাস্তকে ভদ্্রতাভাস্তা” করিয়াছে 
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তাহাকে সচেতন করিবার জন্য রচনা করিয়াছিলেন “বিশ্বকর্মীপূজা? (১৩২৯) 
প্রবন্ধ। “মাতৃভক্তি” গল্পের ভদ্রনাথের আচার-আচরণে এই মনৌবৃত্তি পরিষ্ফুট 
হইয়া শেষ পর্যন্ত কিরূপ কৌতুক-ককণ রূপ লাভ করিল তাহাই লেখক গন্পচ্ছলে 
বর্ণনা করিয়াছেন। ৃ 

ভদ্রনাথ পাঁজা তাহার কৃষক পিতার ইচ্ছন্নযায়ী ভদ্্রভাবে গড়িয়া উদ্ভিল 
এবং কৃষিকর্ম না করিয়। শিক্ষকতা! গ্রহণ করিল । তাহার হেড-পণ্ডিত হইবার 
লোভ এবং শিক্ষার্দীনের নামে যথেচ্ছাঁচার উঠিল প্রকট হইয়া। ছাত্রদের সে 
যখন “মাতৃভক্তি” সম্বন্ধে রচনা লিখিতে দেয়, তখন তাহার নিজের মন মাতা 
অপেক্ষা পত্বীর মনোরঞ্জনের জন্য অধিক উৎস্থক থাকে ! শেষ পর্যন্ত ভদ্রতারক্ষার 
দায়ে শ্বশুরাঁলয়ে গিয়া! সে কিরূপ উপেক্ষিত হইল তাহারই বর্ণনায় গল্পটি সমাপ 
হইয়াছে। ভদ্রনাথের ভদ্রতার প্রতি লেখকের কটাক্ষ এইরূপ : “বরটি নিতান্ত 
ভদ্র। জন্ম ভাদ্রমাসে, নিবাস ভদ্রেশ্বরের নিকট, নাম ভদ্রনাথ |; স্ব'মীকে লেখা 
রত্রময়ীর পত্রটিও খুব কৌতুকপ্রদ | মাঝে মাঝে বাক্য বা বাক্যাংশে লেখকের 
সহজাত রসিকতার আভ।স মেলে__- “অর্থপুস্তকের সরল গরবেশিকা” 'হাদয়- 
কটাহে মুগ্ধকরী আশার ছুগ্ধদ্বারা, “সতীত্বের সহিত রতিত্বের অপুব মিলন' 
ইত্যাদি । গল্পের শেষে ভদ্রনাথের আত্মবিলাপ ও বামপ্রসাদী স্বরে গন বেশ 
উপভোগ্য । অমৃতল।লের গল্প ও নক্‌শীগ্ুলির মধ্যে “মাতৃভক্তি'ই মব চেয়ে 
বেশি প্রচারিত ।১ 

“য্ঠীর প্রভাত"-এ দুইটি গল্প আছে-_'প্রতাঁপের গল্প ও উমাকান্তের গল্প |” 
লেখক ও তাহার তিন বন্ধু পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইতেছেন। ঠিমঃ”রর ডেকে 
চাঁর বন্ধুর কথোপকথনে মজলিসী আমেজ বেশ ফুটিয়াছে। সময় কাঁচ 'ইবার জঙ্য 
প্রতাপ ও উমাকাস্ত যে দুইটি গল্প বলিয়াছে তাহা “রসনা যন্ত্রে মুত্রিত ও হ্টিমাঁর- 
ডেকে প্রকাশিত হইয়া” “ঝিনামূলো বিতরিত” হইয়াছে? 

সংসারে “মতের ছন্দ ও জিতের জিদ” কিভাবে স্সেহের সম্পর্ককে বিষাইয়া 


সস্ 


১৩ অমৃতলালের জীবিতকালে 'শবতেব ফুল' (১৩৩২) নামক গলপ-সংগ্রহে ও সান্প্রতিক কালে 
সাগরময় ঘোষ-সম্পার্দিত 'শতবর্ষেব শতগল্প' (১৩৬৮ ) নামন সংকল"” টি পুনমুদ্রিত 
হইয়। অধিক সংখাক পাঠকের নিকট পৌছিয়াছে। গল্পেব শেষে নাকাল ভগ্রনাথে মুখে 
রামপ্রসাদী 'তারা এই কি তোমার বিচার বটে" গানের রডি বেশ হাস্টোদীপক। 'বুড়ে। 
শালিকের ঘাডে রৌ' প্রহসনে ভক্তপ্রসাদ নাকাল ও প্রহ্ৃত হইবার পর বাচম্পতি মূল গানটি 
গাহিয়াছিল। ] 





তোলে তাহা ই ব্যক্ত হইয়াছে 'প্রতাপের গল্পে । আমতাড়া গ্রামের নদে বদে 
দুই ভাই জাতে তাতী। সুখ আর সন্তোষে পরিপূর্ণ তাহাদের সংসার-_ “যেন 
মা লক্ষ্মীর পদ্মকুটীর' | তাহ।দের 'কুঁড়ের মধ্যে কুড়েমো নেই, লাগালাগি 
ভাঙাভাডি নেই, হিংসে নেই ।” কিন্তু একদিন হাট হইতে ফিবিবার পথে তৃচ্ছ 
তক হইতে বচসা এবং বচধার অস্তে ছুই ভাই কিভাবে পৃথগন্ন হইল তাহাই এ 
গল্পে বণিত। অমৃতল।ল তাহাঁব অনঙ্গকরণীয় বিশিষ্ট গদ্যে গল্পটি শেষ কবিয়াছেন 
এইভাবে ৃ 

স্থখের বাসা ভেঙে গেল-_ আনন্দকুটারে আগ্তন লাগল । ভায়ে-ভায়ে 

মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল, জায়ে-জায়ে ভালবাসার ভাঁসান হল." সাঁজের 

বেলায় আর সেই গোপীষন্ত্র বাঁজে না সঙ্কীর্তনের সে আখড1 আর বসে 

না! তাঁতীর্দের মন থেকে মান্ষেব প্রেম ও পাল।ল-_ হধিপ্রেমও পালাল । 

রইল কেবল একটা বিদ্বেষের ঘা, একটা বিষাদের আঁধার! 

এই অতি সাধারণ গল্পটিতে গ্রামের মান্ধষের চবিত্র ও তাহাদের সংসারের 
চিত্র বর্ণনার গুণে অসামান্য হইয়া! উঠিয়ছে। 

উমাকান্তের গল্প” সম্পূর্ণ ভিন্ন সাশ্রয়ী । জবরগঞ্জের দরিদ্রতম মুসলমান 
কুদ্রর্উল্ল| কেমন করিয়া কেতা-দোঁরস্ত আদব-কায়দ। ও ব।ক্চাতুষের বলে নবাৰ 
সারফ রাজ শার চক্ষে একজন রইস তালুকদার হইয়া উঠিল এবং নবাবেরই 
প্রসাদে সরদার বাহাছুর কুদ্ব্উদ্দিন পে মছলিবাগে বসিয়া নবাবী বরাদ্দ 
দৌলত ছুই হাতে খয়র[ৎ করিতে লাগিল তাহারই অতি হা্যোদ্দীপক কাহিনী 
এই গলে পাই । 

কুদ্দরত্উল্লা ও তাঁহার ভৃত্য তান্ব চরিত্রচিত্রণে অমুতলাল বিশেষ নৈপুণ্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন । অনায়াস কৌতুকে বর্ণনা করিয়াছেন কুদরংউল্লা কখন 
“হইত মুন্দী কুদরৎ মামুদ,আর কখনই বা মৌলবী মহম্মদ কুদরতউদ্দীন সাহেব। 
নিজের নামের অন্তরূপ তাহার কুঁড়েরও এক এক অংশের বেশ অভিজাত নাম 
__ কুড়েটুকু তার দৌলতথানা, বশবার চালাটুকু দেওয়ানখানা, রাক্নার পবচালা 
বাবুচিখানা, তাম্তুব ঘর তোষাখানা, ঘরের পেছনেব ছাঁতিমতলা সাদাখানা, 
পেয়ার/তলা গোসলখান] ইত্যাদি ইত্যাদি ।” ঝুলনের রাত্রে মায়ফেলের সময় 
নবাবের নাচমহলে মৌলবী সাহেবের ক্যা তোফা ! “ক্যা সহদ্‌ কা তরে 
আওয়াজ!” “ক্যা গন্ধার লাগায়৷ !” প্রভৃতি মজলিসী বুলি; পরদিন জশমের পূর্বে 
শেষ রাজ্রে তাহার 'একটি পুরাঁতন বিদ্রীর বদনা নিয়ে ছাতিমতলায় ওজু করতে 


৩৮৪ 


বসে গুণ গুণ শ্বরে গত নিশায় শ্রুত একটি লক্ষৌ ঠংরির আস্তাইয়ের' পুনবা বৃত্তি, 
তাহার “কুচ মৃগয়া" ও কুচের দোপেয়াজিতে 'বেহেতর খানা” বানাইবার নির্দেশ 
কৌতুকজনক | তাজুও প্রভুর ঘোগ্য ভৃত্য "ক্ষিদে পেলে তাজু-_ বাবু, 
তেষ্টায় আবদার, বাসন মাজতে মসাল্চি, ফুর্সি এগিয়ে দিতে হকাবর্দাীৰ আর 
ফাইফরমাঁস খাটতে বান্দা । আবার "মালিকের অন্পস্থিতিতে তাজু একেবারে 
নায়েব-মালিক তামিজ খাঁ, ইনটারোৌগেশন তাজু একেবারে খাঁড়া ইন্টার- 
জেকৃশন 1” বিড়াল কুঁচে মুখে করিয়া পলাইলে বিপন্ন তাজু নবাবের গানের 
মজলিসে উপস্থিত হইয়া মালিককে আমিবী সাঁটে যেভাবে কুচমহল লঠের হল 
আরজ করিল, এবং প্রভূ-তবত্যে “কোড ওয়ার্ডে” যে প্রশ্নোত্বব চলিল তাহা প্রভৃত 
হাস্তরস ত্গ্টি করে। 

শুধু যে বাংলা শব্দভাগারেরই উপর অমৃতলালের অসাধারণ অধিকার ছিল 
এমন নহে, উদ্বও আরবী-ফারসী শব্দপ্রয়োগে এবং সংলাপ রচনায় তাহার ক্ষমতা 
যে অসামান্য ছিল তাহার রসোজ্জল নিদর্শনও এই গল্পের ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে। 

নলের নবকলেবর” লেখকের কৌতুক-কল্পনার উজ্জল নিদর্শন । লেখক 
পৌরাণিক নল-দময়ন্তী ও হংসদূতটিকে একেবারে আধুনিক মনোভাবমম্পন্ন 
কিয়া তুলিয়াছেন। তাহাদের সংলাপেও ইংরেজী-বাংলার উদ্ভট মিশ্রণ ! 
পরবর্তীকালে পরশুরাম তাহার অনেক গল্পে পৌরাণিক চরিত্রকে উদ্ভট রূপ 
দাঁন করিয়! হাস্যরস স্থট্টি করিয়াছেন। “নলের নবকলেবর” গল্পে নিষধরাঁজ 
নলকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পরমপণ্তিত' এক গবেষক যুবকরূপে চিত্রিত করা 
হুইয়াছে। তিনি বাঁগানের ফোয়ারাঁয় উপবিষ্ট হীসটিকে রোস্ট, করিবার লোভে 
ধরিয়া ফেলিলেন। প্রাণের ভয়ে হাস প্রথমে নলের বিবাহের প্রস্তাব ও পরে 
দময়ন্তীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল এবং নলের নিকট দময়ন্তীর ব্পগুণের এইরূপ 
বর্ণনা দিল-_ 

“চুলে কেরলী, চোখে বাঁডীলী, নাঁকে গ্রীক, ঠোঠে মারাউ্রা, রঙে কাশ্মীরী, 

কটি অবধি কৌবিঙ্গী, তার নীচে উড়েনী, একেবারে “হল অফ নেশান্স্‌” | 

স্বাঙ্গ হন্দরী। তার উপর সংস্কতে ভট্টাচাষি, পালীতে ফুঙ্গী, ফ্েঞচে__” 

দময়স্তীর গুণের আরও পরিচয় দিলে নল বলিয়া উঠিলেন__ 
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দাও, আমি ঘটোৎকচম্বরূপ তোমাকে এক টিন্‌ গোয়ালিনী মাক ছুগ্ধ 

খাইয়ে দেব। 


৫ ৩৮৫ 


হাঁস যখন বিদর্ভে গেল তখন-_ “কমকান্তি দময়স্তী সথিগণের সঙ্গে ফুটবল 
খেলছেন।” অনেক কথাবার্তার পর নলের প্রসঙ্গ জানাইবার পূর্বে হাঁস 
জিজ্ঞাসা করিল-_ “আপনার মতন অমূল্য রত্বলাভের আশায় কোনও ভাগ্যবান 
যুবক কি--? দময়ন্তী উত্তর দিলেন-_- 018 1001056196--] 2াণে 01015 
৪ 01011 !' 
শেষ পর্যন্ত হংসের দৌত্য সফল হইল। দময়ন্তী নলের গলায় বরমাল্য 
দিতে স্বীরুত হইলেন-_- 
বলো হবে স্বয়ম্বর 
প্রথম নম্বব সীট করুন দখল 
সকাল সকাল আমি-*****? 
ইহার পর লেখক বিদভ নগবেব স্বয়ন্বরেব ইঙ্গিত দিয়া কাহিনী শেষ 
কবিয়াছেন। শেষে এই পাদটাকা__ 
ন্বয়ন্বরের উদ্যোগ কবিয়াই লেখনীকে বিরাম দিলাম । আশা কবি কোন 
তরুণ স্সেহাম্পদ নল-দময়ন্তীব গল্পটি এই নৃতন ধাঁজের সঙ্গে খাপ্‌ খাঁওয়াইয়' 
পরিসমাঞ্চিব দ্বারা আমাকে পুলকিত করিবেন। লেখক ।” 
অমৃতলালেব সহজাত রক্ররসিকতা অনেক উক্তিকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। 
যেমন, “দূত যেমন অবধ্য, ঘটকও তেমনি অখাছ্” কিংবা “মুকুলিতা-প্রেম- 
ধৃতবানসি-বক্ষ অবক্ষণীয়া অবিবাহিতা ব|লিকা "|, শে 
“থিয়েটাবে পিন্ঃ নামক ব্যঙ্গরচনাঁটি উত্তমপুকষে লিখিত । থিয়েটারে 
এতিহাসিক নাটক-অভিনয়ের নামে যে অতিনাটকীয় অবাস্তবতাব অবতারণ। 
করা! হইত, এই রচনাটিতে তাহাব প্রতি কটাক্ষ আছে। রচনাটির প্রথমাংশে 
পিন্স হ্যারিসন বোডে কাঁকার বাঁড়ীতে অবস্থানকালে যে সকল বিচিত্র ঘটনার 
সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাঁব সরস বর্ণনা এবং শেষাংশে থিয়েটার দেখিতে গিয়া 
পিন্থর যে মর্মাস্তিক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহ।র চিন্র। তথাকথিত এঁতিহাঁসিক 
নাটকের প্রতি লেখকের বিবপতা চিরকাঁলীন। ১৮৮১ সনে, ২৮ বত্নর বয়সে, 
“তিল-তর্পণ” প্রহসনে তিনি ইতিহাস লইয়া যথেচ্ছাচারকে কিরূপ ব্যঙ্গ 
কৰিয়াছিলেন তাহ? পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 
_ তখন তাহার সম্মুখে মধুস্দন, জ্যোতিরিক্দ্রনীথ, হরলাল রাঁয়, উমেশচন্ত্র গুপ, 
মহেন্দ্রলাল বস্ প্রভৃতির এতিহাসিক নাটক গুলি ছিল। রাঁজপুতাঁনার রাজাদের 
লইয়া নাট্যকারেরা যে “নকড়া-ছকড়া” করেন ইহ] তাহার জানা ছিল। 
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নাট্যকারদের উদ্ভট কল্পনাকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্তেই অমুতলাল “তিল-তর্পণ: 
প্রহমনে বাপ্পারাওয়ের কন্যাকে আলিবর্দির সভায় হাজির করিয়াছিলেন । 
“তিল-তর্পণ” রচিত হইবার পরবর্তী চল্লিশ বৎসর ধরিয়! অনেক এ্ঁতিহাঁসিক 
নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল নাটকেও ইতিহাসের 
বিকার কম নাই । ১৩৩১ সালে রচিত “থিয়েটারে পিন্ু” নামক নকশায় 
অমৃতলাল ১৯১৯ সনের থিয়েটারের অবস্থা পিভব চোঁখ দিয়া আমাদের 
দেখাইয়।ছেন। এই সময়েও এতিহাসিক চরিত্রের ছদ্মবেশে কতকগ্রপি কল্পিত 
চবিত্র বঙ্গমঞ্জে দীড়াইয়া1! অসংগত প্রল।পে।ক্তি করিত। ১৯১৪এর মহা্টমীর 
বাত্রে পিন্ু যে-থিষেটাঁর দেখিয়াছে সে “নাটকের ঘটনাস্থল মাড়োয়াব গ্রদেশ, 
কিন্ত কবি তার কাব্যকে ফুটিয়ে তুলতে মিউনিসিপা।লিটি থেকে লাইসেনী 
নিয়ে উজ্জয়িনী হতে শিপ্রানদী মাঁড়োয়ারের মরুভূমিতে চালান করেছেন" 

বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ ড্ুপসিনটিতে যে চিত্র আঁকা, লেখক তাহ!কে ব্যঙ্গভবে 
“সম্পূর্ণ সাইিত।"দ ৮ বলিয়াছেন! দর্শক-মনোরঞ্জনের জন্য সম্ভব-অসন্ভব সকল 
বিষয়ই যে তখনও নাটকের অঙ্গীভূত হইতেছে তাহা লেখক দেখা ইয়াছেন। 
স্টেজে সৈনিকদের অর্থহীন প্রগল্ভতা (ইহার নাম “আট ও পিবি৪-কমিকে 
হারমোনিয়াস হরিফিকেশন? ), অদ্ভুত ভাষা ও ছহন্নার সংলাপ, দূতের বিচিত্র 
বাগ ভঙ্গী, মন্ত্রীর মিহি সুর, সেনাপতির চক্ষুর ঘূর্ণন লীলা, বাজার গম্ভীর ক 
তীব্র ছাঁদম্পশী স্বর” আলুলায়িতা পরককেশী বৃদ্ধার সতীত্বহরণ, পরিচারিকার 
অসিকরে মল্লনৃত্য, “আট বছর থেকে আরস্ত করে বলতে নেই অবধি বয়স 
পর্যন্ত ছুই ডজন সখীর নাচ, মন্ত্ীপুত্রের আত্মবিশ্নেষণঃ মন্ত্রীপুত্রবধূর .ণসজ্জা ও 
বীরত্ব, “রসায়নশাস্্রমতে" মন্ত্রীপুত্রের হলাহল পান ও পতন ইত্যাদি । ইহার 
সহিত দর্শকমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়া__ শিস্‌ ও হাততালি এবং থিয়েটাবের ঝিয়ের 
ঝাোমীঘসা বামীকঠও শোনী যায় । সংলাপের মধ্যে বিন্দেমাতরম্” ও মেখনাঁদ 
বধ-কাব্যের অংশবিশেষের প্যারডিও আছে। কিন্ত নাটক দেখিয়! দর্শকদের 
মধ্যে শুরু হইল “পলা শীর যুদ্ধ'-_ “ঘন ঘন করতালি ছাপা ইয়া, বঙ্গস্থল কাপাইয়া, 
মাতৃক্রোড়স্থ শিশুগণকে কাদাইয়] ফ্োপাইয়া” নাট্যকলার এই বিশ্টাশ সকলের 
নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়। দিল । 

নক্শাটির প্রথমাংশে পিহ্নর কাকার বাঁড়ির অভিজ্ঞতা বেশ সরসতার সহিত 
বর্ধিত হইয়াছে । স্বদেশহিতৈষী কাকার বৈজ্ঞানিক ও ভোৌগে!লিক বাঁড়ির 
(“মিনিয়েচর ই্তিয়া” ) বর্ণনা, “দেহভারে গভীরা গম্ভীর স্থাবর ও স্থবিরা' 


৩৮৭ 


কাকিমা, ফকির মামার উডিয়া ইউনিয়নের সেকেওু এ্যানিভার্সারি*_ প্রভৃতি 
বেশ হান্টোদ্রেক করে। মাঝে মাঝে লেখকের অন্রপ্রীসপ্রিয়তা প্রকাশ 
পাইয়াছে। যেমন-_ 

“জানালা পথে আমড! গাছের চামডা-জালানো সমীরণ” বা “আর্টের সাডা 
প্রাণে নাড়া দেয়? । 

“কৌতুক যৌতুকেব” সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রবাসী” লিখিয়াছিলেন__ 

“অমৃতলাল বস্থ এই বুদ্ধ বয়সেও যে এই কথা ব্যথা ও কাব্যসাহিত্যের 

নিদারুণ পাখাঁবের বুকে “কৌতুক-যৌতুকে*ব ভেলা ভাঁপাইয়াছেন এইজন্য 

আমরা কৃতজ্ঞ ।” 

পতিত ডাক্তাব” “নলেব নবকলেবর” থিয়েটারে পিন্ু ইত্যাদি রচন। 
প্রব।সী'র মতে উৎকৃষ্ট রসিকতার পবিচয় দেয়'। তাহারা “এই বইখানির 
বিস্তৃত প্রচার বাঞ্া” কবিয়াছিলেন ।১৪ 


৫ 


১৩৩২ সালের “বাধিক বস্্মতী'তে প্রকাশিত “১৯৭৫, নামক ব্যঙ্গাশরয়ী রচনাটিতে 
** -স্তলাল পঞ্চাশ বসব পবে অর্থাৎ্ৎ ১৯৭৫ সনে কলিক্ঠতার যে-চিত্র করনা 
করিয়াছেন আজ তাহা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব সত্য। এই রচনাটিতে যে 
কৌতুক বাঁগ্তঙ্গী, চবিত্রগুলির নামের যে বিচিত্রতা, কল্পনার যে উদ্দাম 
আতিশয্য লক্ষ্য করা যায় তাহার ছাপ এক পবশ্তবামেব লেখায দেখা যায়।১৫ 
“অন্যমনস্ক পাঠকপটল” “তৃণবীজের তঙ্গতে মন্গবংশ ধ্বংসকারী রোগাণু', 
“বিশ্ববিদ্যালয়ের বেস্তোরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিশ্ব-কপে বিশ্ব-চা পান, 
প্রভৃতি অনন্য বাগ্ভঙ্গী এই রচনাটিতে অনেক ছড়াইয়া আছে। ১৯৭৫ সনে 
চাউলের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি লইয়া হাস্তকর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত, “জনতঙ্ত্রে 
নেতৃগণে*ব যথেচ্ছ উপাধি বিতরণ, উদ্ভট আবিষ্কার, খাছ্দ্রব্যে ভেজালের 
আতিশয্য, কলিকাতা-সম্প্রস/রণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়বৃদ্ধি, তৎসম শব্গবঞ্জিত 
উন্নত বাংল! ভাঁষা, “খেলনার বদলে চকচকে বীধান উপন্যাস" প্রভৃতি বহু বিষয়ে 
তাঁহার দুর্লভ দুরদৃষ্টির আভাস মিলিতেছে। 

১৪ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৪ 

১৫ ১৩৩২ সালে পরশুরামের প্রথম গ্রন্থ 'গড্ডলিকা' প্রকাশিত হয়। 
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বর্তমানে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ প্রভৃতি উপাধি বিতরিত হইতেছে; ভবিষ্বাদ্তরষ্টা 
অমৃতলাল এইরূপ উপাধি বিতরণের আভাস দিয়াছিলেন এইভাবে__ 
রায় সাহেব, রায় বাহাছর প্রভৃতি টাইটেল এখন আর বড় বাজারে 
চলন নেই, গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করে জনতন্ত্রের নেতৃগণ আপনারাই 
টাইটেল স্থষ্টি করে আপনা-আপনির মধ্যে বিতরণ করেছেন। গ্রাম-গ্রহ, 
নগর-নক্ষত্র, বঙ্গ-ব্দন, কারাভূষণ, হাজজ্জীবন -. প্রভৃতি টাইটেলের জ্যোতি 
রায় সাহেব, রায় বাহাছর, রাজ! বাহাছুর প্রভৃতিব বশ্বিকে মান করে 
দিয়েছে । ১৯৭৫-এর কলিকাতা-_ | 
“৫০ বৎসর পূর্বে কলকাতা৷ বললে যে অল্প স্থানটিকে বোঝাঁত, এখন আর 
তা নেই, একদিকে নৈহাঁটা, অপরদিকে ডায়মগহারবার, আর একদিকে 
তারকেশ্বর ও অন্য আর একদ্দিকে টাঁকী-_ সবই কলকাতা ।' 
ধজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কে লেখকের উপভোগা কটাক্ষ 
পরশুরাম স্রূণ করাইয়া দেয়__ ৃ 
“ম্ব্গগত জগদীশচন্দ্র বস্থু “তরুলতাদির চৈতন্য ও অন্রভব্শক্তি আছে”, 
এই মাত্র আবিদ্ধার করে গেছেন, কিন্তু মত্যে স্থিত বিধুবদন চাঁকী 29.]). 
এক যন্ত্র আবিষ্ণার করেছেন, যা কাঁনে লাগালে নটেগাছের সঙ্গে চালতা- 
গাছেব যে বোটা।নিক্য(ল আলাপ হয়, তা স্পষ্ট শোনা যাঁয়।” রি 
অমৃতলাল একটি “রূপকথা”১৬ রচনা করিয়াছিলেন । মা ছেলেকে রণ 
বলিতেছেন ; মায়ের মুখের ভাষা রচনাটিতে জীবস্ত হইয়া উঠিয়াছে। র।জবাড়ীর 
ফটক, কেল্লা, রজার সাজপোশাক, রাঁজসভা প্রন্তৃতি উজ্জল” 'খায় অঙ্কিত 
হইয়াছে । স্থয়োরাণী চঞ্চলা, ছুয়োরাণী গোবিন্দমণি, বাঁজঝছ্যি বিশ্বস্তর, 
কবিরাজের বেশী বয়সের সন্তান নিশিকাস্ত, উদ্ধব গয়লা, নপ্গিং সেনের সেনাপতি: 
কালু নাগ প্রভৃতি সকল চরিত্রই তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যে রূপকথার 
ঘটনাব্লীকে বেশ আস্বাছ্য করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বন্তর বছ্যির হাঁতিযশ, তাহার 
দেঁড়শো বছরের আমানী বা বাম-রাবণের কালের গুড়ের গুণ, নিশিকাস্ত ওরফে 
কোকনবাবুর হরীতকীর দ্বারা চিকিৎসা প্রভৃতি অনেক বিষয়ই বূপকথার 
অস্তভুক্ত। কোকনবাবুর চিকিৎসায় কিভাবে এক পোয়া হরীতকী খাইয়া 
উদ্ধব গয়ল! তাহার হারানে। গরু পাইল, রাজ।« সেপাইরা আধ ঘের করিয়া 
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হরীতকী খাইয়! স্থয়োরাণীর অপহৃত অলংকার কেমন করিয়া! উদ্ধার করিল, 
ছুয়োবাণী তিন পোয়া হবীতকী খাইয়। ভেদবমির চুড়াস্ত করিয়াও রাজার 
পাটরাণী হইল কিভাবে, অথবা রাজার ভোজপুরী সৈন্যবা পাঁচমণ হরীতকী 
খাওয়ায় রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া পাঁশের রাজ্যের সৈন্যদল কেনই বা 
পলায়ন করিল, তাহাঁর অতি হান্যোদ্দীপক বর্ণনা এই রূপকথায় যিলিতেছে। 
তবে গল্পের শেষে সকল লঘুতারল্য গভীবের স্পর্শ লাভ করিয়াছে। মা যখন 
ছেলেকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বাপের উপর অবিচল বিশ্বাসের জন্যই কোকন- 
বাবুর হরীতকীর দ্বারা সকল চিকিৎসা সফল হইয়াছে, তখন ছেলে বলিতেছে__ 
«“ “তাই নাকি? তবে আমিও বাবাকে খুব বিশ্বেন করবো, কেমন ? 
যদি বাবার কথা কখনও না শুনি, তুই আমার কান মলে দিস্‌ ত মা, অত 
আদর করিস নে।” 
মা দুই হাতে ছেলেটিকে তীকডে বুকেব ওপব চেপে জড়িয়ে ধরলেন । 
তখন সেই খডের চাল! সোনায় মুডে গেল, গরাণের খুটি থেকে চন্দনের 
গন্ধ বেরুল, কাঠির মাছুর হাতীর দ্রীঁতের শীতলপাটি হয়ে গেল, মায়ে 
পোয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে, ঘণ্টা বাঁজছে, কাঁসব বাজছে, শাখ 
বাজছে । আলোয় আলোয় মাল গেথে গেছে । সাব! বাংলা জুডে মা 
তত্গার আবতি হচ্ছে ।” 
কৌতৃক-কল্পনার চূড়ান্ত হইয়াছে "শুভদিন' নামক নক্শাঁটিতে। ১৩৩৩ 
সালের “শারদীয়! বস্থমতী'তে শুভদিন' প্রকাশিত হয়। ইহা কতক গুলি চিত্রেব 
সমষ্টি | “তীজ্ঞব ব্যাপার, প্রহসনের ন্যয় এখানেও পত্বীরা জীবিকাঁজন করিতেছে 
এবং পতির! অন্তঃপুরে পতিধর্ম পালন করিতেছে 1১৭ নিস্তাব ও তাহার স্বামী 
ফুলকুমাঁর এবং শ্রীকান্ত ও তাহার ব্যারিস্টার স্ত্রী স্থহাসিনীর দীম্পত্যজীবন, 
স্থহাসিনীর উকীল-পিশী মাতঙ্গিনী পাল ও তাহার দুর্গোৎসব, ম্যাজিস্ট্রেট 
রাঁণীকৃমারী প্রতিভা্বন্দরীর বিচার "শুভদিনে”র পাচটি অধ্যায়ের উপজীব্য । 
চরিত্রে ও সংলাপে কৌতুক যথেষ্ট ক্কর্ত হইয়াছে। 
কাহিনী এখানে ক্ষীণ, চরিত্রই প্রধান । লেখকের বাধাহীন কল্পনার গ্রশয়ে 


১৭ স্ত্রী-স্বাবীনতাঁর উপর কটাক্ষ ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষের 'পাচ্ঠাকুরে'ও আছে । সেখানে কামিনী- 
হন্দরীর দ্বিতীয়পক্ষেব "পরিবারের নাম ভৈবব দাস, কিন্তু কামিনীনুন্বী আদর করিয! 
তাহাকে ভয়ী বলিয়া! ডাকেন ।' (ত্র স্বাধীনতা ) 
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কত চরিত্রই যে স্থষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। নিস্তারের গর্ভধারিণী রাঁমী 
মোক্তার ;. ঘেসো কামিনী ; নিস্তারের প্রথম পতি অভিমানী স্থুরেশ, দ্বিতীয় পতি 
চোদ্দবছরের ছোকর! ফুলকুমার ; আফিসের বডগিন্নী সৌদামিনী শীল; বাঁসন- 
মাজার লোক গুবরীর বপ ; নিস্তারের তিন বন্ধু- রাই ঠানদি, গোলাপী বিশ্বাস, 
ক্ষীরি হালদার ; ফুলকুমারের বন্ধু শ্রীকান্ত এ্রীমানী ও তাহাব বাবিস্টার-পত্রী 
ন্হাসিনী শ্রীমানী ; জেলাকোর্টের উকীল আমতাডা গ্রামের মাতঙ্গিণী পাল) 
হেড মুহুরিণী হরিমতি পাঁজা ; হুপ্তীঠাদ ফাটকারাম, বাঁজী ঢুপিনী আর ছিমতী 
ঢাঁকী; পুরোহিত পদী ভট্চাঁজ , তন্ত্রধীব রাঁধারাণী পাঠক, প্রধান চণ্তীপাঠক 
বিধুমুখী তর্কবাগীশ ; বালক বিছ্যাশয়ের শিশুশ্রেণীব ছাত্র কুডোরাম , ক্ষান্ত 
কামারণী, তুতিয়া বাই, নন্দ বাইজী; স্বদেশ সংস্কারিণী সভাব সভ্যাগণ, 
কেশিয়ার কুসমী ঘোষ; ম্যাজিষ্ট্রেট বাণীকুমারী প্রতিভা ন্ন্দরী , পুলিশের 
উকিল মনোমোহিনী ; খোরপোষের “নালিশওয়াঁল।' কিপিন » বিপিনের স্ত্রী 
গৌরবিলী * বিপিনের মা পটোলমণি প্রভৃতি অজন্ম চরিত্র এই অভিনব 
নক্শাটিকে হাস্তোচ্ছসিত করিয়া! তুলিয়াছে 

কখন “কখন কোন চরিত্রেব বৈশিষ্ট্য এক একটি ইঙ্গিতেই ফুটিয়াছে। 
যেমন, দণপ্তরী কুদরত্উল্লার “রন্থনঘষা দীতি', নিস্তাবেব “বতো গতর আর তেতো 
মন, ব্যারিস্টার স্বহাঁসিনীর "ত্রিফের অভাবে গ্রীফ?, মেষবলিতে “*৮ও 
কাঁমারনীর হাতের কৌশল”, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ফুলকুমারের শুয়ে শুয়ে চিত 
ফেলা কাঁকভার মত দীড়া নাডাঁন” ইত্যাদি । সতী পতিকে নিস্ত।রেব 
“একশিশি গুম্ষলীন তৈল” ও “কলায় পুকষ্ট ও নীতিগরবে গস সাহিত্যরতু* 
উপহার প্রদানও বেশ কৌতুককব। 

মাঝে মাঝে এক একটি বাক্য অর্থগৌববে পূর্ণ হইয়া খাস্তবশের সংকীর্ণ 
সীমা অতিক্রম করিয়1* গিয়াছে । যেমন, “সোনার “সপ” আর স্থখের এস” এই 
ছুটো অক্ষর এক ছাচে ঢালা নয়” কিংবা “অভাবে অবজ্ঞা ও প্রাচুর্যের পৃজাই 
কর্মজগতের ধর্মনীতি |” 

শুভদিনে যেমন অমৃতলাঁলের অতিশয়িত কল্পনাঁব উদ্দাম নিদর্শন পাই, 
ব্যারণ এগ পিপলাই কোম্পানী” ( বার্ষিক বন্থমতী”, ১৩৩৪ ) গল্পে তেমনই 
তাহার সমাজসচেতন মনের অভ্যস্ত প্র শ দেখি। সমাজের সর্বস্তরে 
যে প্রতারণা ও ভণ্ডামি চলিতেছে তাহারই এক বাস্তব চিত্রশালার দুয়ার 
যেন লেখক এখানে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ভদ্রবেশধারী শিক্ষিত 
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প্রতারকদের স্ববপ উদঘাঁটিত করিতে গিয়া লেখকের ক্ষোভ, শ্লেষ ও বিদ্প 
যেন মাত্রাতিরিক্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। অথচ পেশাদার গাটকাটাদের 
ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তা বর্ণনায় তিনি কেবল কৌতুকরসই সঞ্চারিত করিয়া 
দিয়াছেন । গল্পটিতে লেখকের সংলাঁপযোজনার দক্ষতায়ও বিশ্মিত হইতে 
হয় । গাঁটকাটাদের ভাষা, দাঁবোগার ভাষা, মুসলমান জমাদারের ভাষা, 
সাহিত্যিকের ভাষা, কপট ব্যবসায়ীর ভাষা, ভণ্ড সাধুর ভাঁষা প্রভৃতি অবিকল 
এবং যথাযথ । মাঁনবচরিক্রে গভীর অস্তরূষ্টি না থাকিলে এরূপ সামপ্স্যপূর্ণ 
চবিত্রস্থষ্টি সস্ভব হইত না। 
গল্প শুরু হইযাছে হর্ষব্ধনেব গলির 'প্রশাখার মধ্যে” অবস্থিত “ব্যাচিলার 
বেফিউজে'। ইহা গাঁটকাটাদেব আড্ডা-_- গাঁটকাটাদেব সর্দার 'বুপপত্বীক 
তাবক ওভ্তাদের আস্তাঁনা। এখানে ওন্তাদজীর পুবাতন মিত্র ও কর্মসহযোগী 
নকুড, ফকির, হাবুল ও পুটেকে পাইতেছি। “সেকেলে হস্তসিদ্ধ বিদ্যার উপর 
বৈজ্ঞানিক হাত পডাষ” সকলেই দুশ্িস্তাগ্রস্ত | ইহাদের কথোপকথন ও 
বর্ণনার মধ্য দ্িষা লেখক প্রাচীন কলিকাতার গাঁটকাটা-সমাজের একটি নিখুত 
চিত্র আমাদেব উপহার দিযাছেন । আমরা জানিতে পাবি যে, চিৎ্পুর-গরাণহাটা 
অঞ্চলেব 'প্রাচীন সারম্বত কুঞ্ধ ও পুস্তকপুঞ্ের আশেপাশে" ছিল ইহাঁদের 
১. ইহাদের “দেহধামের প্রধান আসবাঁব ছিল ঘাডকামানো চুলে বেহদ্দ 
রঃ সর টের্ি*। গাঁটকাটাদের সহিত পুলিশের যোগসাজন যে চিরকালীন, 
সে বিষয়েও ইঙ্গিত কবিতে লেখক ভুলেন নাই। তাই এই আখভায় 
"দারোগা মেহেরপুরের করালীকান্ত নস্কর এবং জমাদাব জালালুদ্দিন ওবফে 
“"ালিয়াৎ মিয়রও আবির্ভাব হয়। চুরিবিগ্াব সিদ্ধপাধকদেব সম্পর্কে জমাদীরের 
প্রশংসাবাক্য উদ্ধীব করিবাব মত-_ 
“খোর আশমানেব প্যাগম্বর, কেরামত দেখাতে ছু রোৌজের জন্যে ওর! 
মাঝে মাঝে দুনিয়ার মাটিতে কদম ঠেকাতে আসেন ।' 
গাজার কলিকায় টান দিতে গিয়া তারকেব আকম্মিক মৃত্যুর বর্ণনাও 
অত্যন্ত হান্টোন্দীপক--“তারকের অন্তঃকবণ গাজার একজামিন দিতে গিয়ে 
ফেল হয়।, তারকের মৃত্যুর পর লেখক অশিক্ষিত গাঁটকাটাদের প্রসঙ্গ শেষ 
করিয়া শিক্ষিত এবং ভদ্রবেশধারী গাঁটকাটাদের প্রসঙ্গে আসিয়াছেন। আমরা 
তারকের দৌহিত্র অজিতকে পাইতেছি। তাহার জীবনে মাতামহ এবং করালী 
দারোগার “সছুপদেশের বীজ ইংরাজী শিক্ষার সারে পরিপুষ্ট হয়ে শিকার 
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আকর্ষণকারী প্রেততরুতে' কিভাবে পরিণত হইল তাহার ভয়াবহ চিত্র দেখিয়া 
আমর! শিহরিত হই । “অন্থকরণ বিদ্যার সিদ্ধপাধক” এল. এ. ফেল নীরদবরণের 
সহিত অজিত “ব্যারণ এগ পিপলাই কোং নামে এক প্রতারণা-প্রতিষ্ঠান 
খুলিয়া বসিল। নীরদ-চরিত্র লেখকের বিশিষ্ট সৃষ্টি । তাহার “দক্তৌষ্টোচ্চাবিত 
ইংরাজী” তাহার “বৃটিশ ম্পিরিট দিয়ে ডিয়ার কা্টশীজ ইন্টাবেস্টকে ধুয়ে 
পরিষ্কার” করার মনোভাব, তাহার “বাণ দিয়া ঠাঁদ বি'ধিবার উচ্চাশা” নিপুণভাবে 
ব্ণিত। লুব্ধ মানুষের মনস্তত্বও কত ভাবে এবং কত গভীরতীয় অভিব্যক্ত 
হইয়াছে! বাকুড়ার অজয়চন্দরের সাহিত্যসেবার হাস্যকর লোভ, এবং দিগ্রিজয়ী 
সম্পাদক হইতে গিয়া অজিত ও নীরদের কৌশলে তাহার সর্বস্বাস্ত হওয়া; 
অনাখ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা “কলির জনক-ধ্ষি'র প্রতারণার ব্যবসা এবং 
অতিলোভে 'ব্যারণ এণ্ড পিপলাই কোম্পানীর নিকট তাহার ও তাহার 
পিনশ্বশুরের সর্বস্ব খোয়াইবার বিবরণ আমাদের বিশ্মিত ও স্তপ্ঠিত করে। 
এই গঞ্প পেখকের বক্তব্য এই যে, স্মীজে কে।নদিনই প্রতারকের অভাব 
হইবে না; শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শুধু প্রতারণার রীতিপদ্ধতিরই রূপান্তর 
ঘটিবে। একটি মাত্র শ্রেষবাকোই তিনি তাহার প্রতিপাছ বুঝাইয়! দিয়াছেন__ 
“দেশকে জীকালো৷ করে তুলতে হলে প্রথম ও প্রধান ক উপায় হচ্ছে, 
সাহিত্যে কলা ফলানে! আর বাণিজ্যে কল! দেখানো". সর 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী একটি পত্রে গা ১১, ১৯২৭) এই 
গল্পটির বিশেষ উল্লেখ করিয়া লেখেন-__ 
«আ্চ্ অমুতবাবুর ক্ষমতা । পঁচাত্তর বত্সপ্ণ বয়স হইল খনও রা” 
ফুরায় না... সেদিন বহ্থমতীর বার্ষিকীতে একটি গল্প লিখিয়াছেন, তাহাতে: 
গাঁজায় দ্রমটি দিয়াই এক বুড় বদমায়েস মরিয়৷ গেল। রস আর কাহাকে 
বলে! ১৮ 
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'ছুটির বৈঠক? নামক মজলিসী গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছিল জামসেদপুরের 
উড়ো খৈ' পত্রে ( পৌষ-মাঘ ১৩৩৪ )। গল্প-কথ”"__ খুড়োমশাই প্যারীবাবু; 


১৮ মজঃফরপুরের অতুলানন্দ সেনকে লিখিত। পঞ্চপুষ্প £ শ্রাবণ ১৩৩৬ দ্রঃ 
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(58515 48 জহর ররর 


শ্রোতৃমণ্ডলীতে আছে অঘোর, ধন্ুর্ধর, বাজা-বাহাছুর, বছ্িনাথ, অমিয়, শৈলেন, 
দ্বিজেন প্রভৃতি। “পৃথিবীতে সবার চেয়ে আশ্চর্য মান্থুষের মনের গতি"__ ইহাই 
এ গল্পের বর্ণনীয় বিষয়। মতিহারীতে 'মুনস্থফী” করিবার সময় সেরেস্তাদাঁর 
লালা বিষণটাদের কাছে শোনা গল্পটি বেশ মজলিসী ঢডেই প্যারীবাবু 
শুনাইয়াছেন। মাঝে মাঁঝে শ্রে।তাদের টিপ্ননীতে গল্পটি আরও জমিয়াছে। 
বর্ষণ! গাঁওয়ের দরিদ্র মিশির ও মিশিরাইনের চরিত্র সুন্দর ফুটিয়াছে। তাহাদের 
নিদদাকণ অনটনের চিত্রও বর্ণনার গুণে মর্মম্প্শা হইয়াছে__ 

“একখাঁনা উপসী মুখ আর একখানা উপসী মুখের দিকে চাইতে চাইতে 

যখন বুক বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পডে তখন সে বুঝতে পারে কষ্ট 

কথাটার পষ্ট মানে ।, 

ঠাকুর ঘরের “শশাখ ভগবান? যখন তাহাদেব সকল প্রার্থনা পূরণের আশ্বাস 
দিলেন এক সর্তে যে তাহাদের যাহা দিবেন, গ্রামের সকলকে তাহার দি গ্রণ 
দিবেন, তখন রোধান্ধ ব্রা্মণের কুটিল মনোভাব আমাদের স্মরণ করাইয়া 
দেয় যে, সংসারেব অধিকাংশ মানুষই এমন । ত্রাঙ্গণী একবাক্যে শঙ্খরাজের 
প্রস্তাবে সম্মত হইলে গ্রামের লোৌকেরও দ্বিগুণ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে 
এমন হইল যে__ 
"ছু ব্রাহ্মণীর হাতে যেদিন বাজু বাউড়ী উঠল আর কানে সুমকো ঝুললো, 

“সেদিন গঁ শুদ্ধ সব ছোট বড় কুমারী সধব! সব মেয়েরই হাতে ছু জোড়া 

করে বাউড়ী, ছু জোঁড়া কবে বাজ, আর ছু জোড়া কবে ঝুমকো ঝুললো ।' 

্রাহ্মণীর “নির্বুদ্ধিতায়” এবং গ্রামের সকলের ছি গুণ শ্রীবৃদ্ধিতে__ 

“."রাগান্ধ, বিষে জরজর মিশির ঢুকলেন শাখেব ঘরে, গর্জন কবে 

ডাঁকলেন, শীখ 1 

শঙ্খ_ হুম্‌! 

মিশির-_ শাখ, বেশ ঠাণ্ডা হোয়ে জবাব দিলে তা! 

শঙ্খ__ জলজ জীব, দিবাঁরাত্রি ঠাণ্ডাই আছি। 

মিশির-_ তোমার লজ্জা করে না? 

শঙ্খ__ অতল সলিলতলে বা, বসনে কি প্রয়োজন ? 

মিশির-__ তুমি এমন নেমকহারাম ! 

শঙ্খ__ লবণ-সিন্ধুর প্রজা আমি, ও নিন্দে আঁমাঁর কেউ কত্তে পারবে না। 

মিশির-_ না হয় তোমারই হোল; তোমীয় মানুষ করেছি তো। আমি। 
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শঙ্খ-_ মান্নষ কোথায় করেছ বাপু? তা হলে কি হাত তুলে কাকে 
কিছু দিতে পারতুম ! 

মিশির-_ দিচ্ছি তোমায় এ ডোবায় ফেলে । 

শঙ্খ__ দূর সম্পর্ক হোৌলেও জ্ঞাতির ঘর তো বটে, বেশী কট আর কি? 

মিশির-_ এ যে কিছুতেই রাগে না দেখতে পাই ! 

শঙ্খ__ ব্বভাব! তবে স্ূর্দেব অস্ত গেলে আর মেদিনী কেঁপে উঠলে 
একবার করে হুস্কার দিয়ে থাকি । 

মিশির-_ বাম্নীর প্রার্থনা ত যথেষ্ট মগ্তুর করেছ, এখন আমি যদি কিছু 
চাই ত দেবে? 

শঙ্খ__ নিশ্চয় । তবে মনে থাকে যেন আরও সবাইকে ছুনো করে দেবো। 

মিশির__ তা দিও, আমিও তাই চাই। 

শঙ্খ-_ বলকি চাও? 

মিশির ঞা মার একটা চোখ কানা করে দাও। 

শঙ্খ__ তথাস্ত।” 

মিশিরজি এইভাবে যখন নিজের এক চক্ষু কাণা করিয়া গ্রামের সকলের 

ছুই চক্ষু অন্ধ করিয়া দিলেন তখন লেখকের শেষ মন্তব্যে সকল কৌতুক অতি 
তিক্ত শ্রেষে পরিণত হইল-_ 

গ্রাম শুদ্ধ ছেলে বুড়ো, যেয়ে পুরুষ সব অন্ধ, সব অন্ধ! কি আননা!' 

কি আনন্দ! আজ অন্ধ আত্মীয়-কুটুম্ব-প্রতিবেশীদের ছুগগতি দেখে এক- 

চক্ষ্হার৷ মিশিবের মানবমনে ছুরগোৎ্সবের বলিদানের বাজনা বেছ্ছে উঠেছে রা 

হিংসার পূজায় একসঙ্গে এত চক্ষভৌগ কোন রাজা-রাজড়ায় আজঃ 

পর্যস্ত দিতে পারেনি ।” | 
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'টুনটুনী” গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালের “মাসিক বস্থমতীর আশ্বিন ও 
কান্তিক সংখ্যায় । ইহাই অমৃতলালের শেষ গল্প । এই গল্পে লেখক আমাদের 
কয়েকটি বিচিত্র ও মধুর চরিত্রের মানুষের সহিত পরিচয় করাইয়! দিয়াছেন। 
সংসারের 'বাঁজেলোৌক" মীমীবীবু ও তীহীব উদ্ভট ব্যবসাগুলি বেশ কৌতুকরসের 
যোগান দিয়াছে । বার বার ঠকিয়াও চবিভ্রগত সরলতা। তিনি হারান নাই। 
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এক সর্বজ্ঞ বন্ধুর পরামর্শমতো৷ ছানার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ভাবিলেন ছানার 
ঝোড়ায় কেঁচো রাখিলে ছুই বছরেও ছাঁন! পচিবে নাঁ_ 
বন্ধুকে দিব্যি গালিয়ে নিলেন, গুধ্চবিদ্যা আর কাকেও শেখাবেন না) পরে 
তারকেশ্বর অঞ্চল থেকে ভাদ্রমীসের গোড়ায় আঁঠারে! টাকা মণ দরে 
পঞ্চাশ মণ ছানা কিনে জোড়ার্সাকৌর ভিতর একট] ঘর ভাঁড। কোরে 
সেখানে স্টোর কেন, কেচোব জন্যও গোটা সাতেক টাক। খরচ হয়েছিল। 
দিন কুড়ি বাদে পাঁডার লোকের দরখান্তে পুলিশ দরজ| ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে 
দেখে যে, খুনী লাঁস-টাস নয়, ছাঁনা পচে এমন ৰিটকেল গন্ধ বেরিয়েছে; 
বাতাস দূষিত করার অপবাঁধে টাঁউন হলেও পঞ্চাশ টাকা প্রণামী দিয়ে 
আসতে হয় ।; 
বালবিধব! মঙ্গলা-ঝিয়েব সম্পর্কে লেখকের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য-_- 
“ভায়েব সংসারে মঙ্গল! দিনরাত এত খাটুনী খাটত যে চবিত্র হারাবার 
অবসর সে মোটেই পায়নি ।; 
বাড়ীর কর্তা প্রফেসব গিরিধারীলালকে লেখক একটি “অপ্রয়োজনীয় 
অত্যাজ্য” চরিত্রবপে হ্যষ্টি কবিয়াছেন। গৃহ সেনানিবাসে রসদ" সংগ্রহ কবিয়। 
পৌছাইয়া দেওয়াই তাহার কাজ। ছোট্ট টুনটুনীর ধীরে ধীরে বড হইয়া 
"ওঁর স্তরগুলিও লেখকের বর্ণনা গুণে স্থখপাঠা হইয়াছে । .. 

” অমুতলাঁলের অন্যান্য গল্পেব মতো এখানেও স্ুসংবদ্ধ কাহিনীবিন্াস অপেক্ষা 
চরিত্র-চিত্রণে তাহার আগ্রহ স্পষ্ট। মামাবাবু ও মঙ্গলার মধ্যে লেখক একটি 
মাশ্চর্ধ সম্পর্ক স্থাপন করিয় দিয়াছেন। 'মন্ত্রবন্ধনে অনবদ্ধ, স্পর্শের স্পন্দনে 
শসিদ্ধ' এই দম্পতি সম্পর্কে তিনি তাহার অনন্করণীয় ভাষায় লিখিয়াছেন-_ 

“মামাবাবু এখন আব ছু” খানা পাথর পার হোলেই সত্তরের মাইলস্টোনে 
গিয়ে পৌছবেন। আর মঙ্গল যেখানে দীডিয়েছে, সেখান থেকে পেছন 
ফিরে দেখে, চল্িশ, আব সামনে চেয়ে দেখে পঞ্চাশ, সে ঠিক মাঝখানে 3 
স্থতবাং মঙ্গলা এখন আর লজ্জার ধার ধারে না। সবার সামনেই মামা- 
বাবুকে লক্ষ্য কোরে বলে, হ্যা, উনি তো আমার সোয়ামীই বটে। আর 
জন্মে বিশ্নে হয়েছিল, তোমর। জান না ।* ৮ 


ম্বপ্ললব্ধা,-প্রসঙ্গে 


১৩১৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত 'ম্বপ্রলব্ধা" নামক স্বৃতি- 
চিত্রটির রচয়িতাঁব নাম অমৃতলাল বস্থ।১ বচনাটির ভাষ! ও বর্ণনাভঙ্গী এমনই 
বিশেষত্ববজিত, কোন কোন ক্ষেত্রে হাস্তরসন্থষ্টির সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এমনই 
হাস্তরসশূন্য ও বর্ণহীন যে রচনাঁটি অপর কোন অমৃতলাল বন্থর__ “ঞ্লা” বা 
“অবলাবালা” জাতীয় উপন্যাসের লেখক অমৃতলাল বন্থব__ ( রষ্টব্য পৃ ৩৯৯) 
কিংবা মমনামধারী অপর কোন ব্যক্তির লিখিত মনে কবা যাইতে পারে । 

রচনাঁটি নেহাৎ ক্ষুদ্র নহে। "জন্মভূমি" পত্রিকার পূরণ ছয পৃষ্টা ধরিয়া লেখক 
তাহার একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিষাছেন। প্রত্যেকটি বাকাই সরল ও সংক্ষিপ্ত। 
'নাট্যকাব" অস্গংপালের বিশিষ্ট গছ্যেব সহিত ইহাব কোন সাদৃশ্ত নাই । বাকা 
বা বাক্যাঙ্গের সরসতা, শব্যালঙ্কাবের চাকুত্ব বা আতিশয্য, অতীত অভিজ্ঞতা 
হইতে কোন কোন প্রসঙ্গের প্রতি ইঙ্ষিত বা ঘটনা অন্ুযাষী মন্তব্য ইত্যাদি 
যে সকল বৈশিষ্ট্য তাহার গ্কে স্বাতন্থ্য দাশ কবিষ'ছে তাহার কোন আভাসই 
এই রচনায় নাই।২ 

অমৃতলাল রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্যারভি বচন! কবিয়াছেন, কিন্ত তীহাথ' 
কবিতা বা গানের সহাঁযফতাঁষ আপন বক্তব্য ব্যক্ত করেন নাই । 'স্বপ্নলন্ধাণ্য 
রবীন্দ্রনাথের "আমার পবাণ লষে কী খেলা খেলাবে গানটি জণপত উদ্ধা” 
করিয়। পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে । ইহ] রসরাজের রীতিই নহে। 





১ «সাহিত্য সাধক চরিতমালা' ( ৬৭ ) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাফ এই রচনাটি বসবাঁজ অমৃত্ুলাল 
বহুব রচনাবলীর অন্তুভূক্ত করিযাছেন। 

২ '্বপ্রলন্ধা'র ভাষার নিদর্শন_ “বাল্যকাল হইতেই জলে ডুবিযা খাকিতে অনন্ত ছিলাম। 
ডুবিয়। অল্পক্ষণ অন্বেষণের পর একখানা হাত পাইলাম । দেখান! ধরিয়া টানিতেই লেব 
ভিতর হইতে এক অনিন্দাস্থন্দবী কিশোরীব দেহ ভাপিযা উঠিল। দেখিল।স বালিকা সম্পূর্ণ 
জ্ঞানশৃন্যা, তখনও আমবা 'রাণা হইতে চল্লিশ হাত তফাতে আপিযা পড়িবাছি। স্চ মাদেব 
দেখিতে পাইয়! ছুই তিন খান! নৌকা খুলিযা আদিল ও একখান আমাদের তুলিযা লইল।” 
ম্বপ্রলব্ধার' রচনাকাল ১৩১৬ । ইহার পুরে প্রকাশিত অমৃতলালের “ঘবেব কথা” বা পবে বচিত 
“শিরোমণির তীর্ঘযাত্রা'র ভাষা ও রচনারীতির সহিত ইহাৰ প্রভেদ গুকতব। 


৩৯৭ 


ইহা ব্যতীত আরও একটি কারণে ন্বপ্রলব্ধাকে রসরাজ অমৃতলালের রচনা 
মনে করা যায় না। “জন্মভূমি” পত্রিকার স্ুচীপত্রে লেখকবর্গের নাম উপাধি- 
সমেত মুদ্রিত হইত । যেমন, নাট্যাচাধ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাঁয়সাহেব হারাণচন্দ্ 
রক্ষিত, পণ্ডিত জয়চন্দ্র দিদ্ধাস্তভৃষণ, ভাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী ইত্যাদি । “ম্বপ্নলব্ধা” 
যদি নাট্যজগতের অমৃতলালের বচনা হইত তাহা হইলে তাহারও নামের পূর্বে 
নাট্যকার, নাট্যাচা্ বা রসরাজ প্রযুক্ত হইত বলিয়াই মনে হয়, বিশেষ করিয়া 
১৩১৬ সালে তিনি যখন লক্বপ্রতিষ্ঠ। 

এই গ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অমৃতলাঁলেব মৃত্যুব অব্যবহিত পরে “পঞ্চপুষ্প” 
পত্রিকাঁয় ( আষাঢ় ১৩৩৬ ) তাহার বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর যে তালিকা প্রকাশিত 
হয়, তাহাঁতেও “ম্বপ্রলব্ধা”র উল্লেখ নাই। 

অমৃতলালের সমকালে অপর একজন গ্রন্থকাব-_ অমৃতলাল বন্থ-_জীবিত 
ছিলেন। ইহার রচিত কয়েকজন প্রখ্য।ত ব্যক্তির জীবনী ১৮৮৪ সনে “জীবনী 
সংগ্রহ" নামে প্রকাশিত হয়। 


উপন্যাস 


মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে চুয়াত্তর বসর বয়সে বিশেষ উদ্দেশ্ঠটবশত অমৃতলাল 
দুইটি উপন্তাঁস রচনা করেন, তন্মধ্যে একটি অসমাণ্চ।১ উপন্াঁস দুইটির নাম 
হামিদের হিম্মথ ও 'যুবক-জীবন?। জীবনে তিনি কখনও উদ্দেশ্ঠহীনভাবে 
'লেখনী চালনা করেন নাই । এই উপন্যাস ছুইটিতেও তাহ।র শোধন ও স্্কারের 
অভিপ্রায় স্পষ্ট । 

১৩৩৩ সালের প্রারগ্থে কলিকাতীয় হিন্দু-মুসলমানে যে-দীর্গ। হয় তাহাঁরই 
প্রতিক্রিয়ায় “হামিদের হিম্মৎখ রচিত। নানাদিক দিয়] সমন্তার ভয়াবহতা 
প্রদর্শন করিয়া শাহষের শুভবুদ্ধি উদ্বোধনের উদ্দেশ্তেই এ উপন্যাসের 
অব্তারণ]। 

মৃত্যুব অব্যবহিত পূর্বে রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস 'যুবক-জীবন'-এ লেখকের 
হুদীর্ঘ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার নিদর্শন দেখিতে পাই । পূর্বে তিনি প্রহসনে, 
প্রবন্ধে, বক্তৃতায় নানাভাবে এবং নানাস্থলে জীবনসংগ্রামে বিপধস্ত বাঙালীর 
কথা, তাহার কেতাবী বিছ্য(র অসারতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন । এব: 
বাঙালীর জীবন-মরণের এই অতি প্রত্যক্ষ সমস্ত।টিকে তিনি উপন্যাসের কেন্দ্রে 
স্থাপন করিলেন ছুইটি উপন্যাসই “মাসিক বন্ুমতী”তে ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয়। ইহাদের কোনটিই গ্রন্থবদ্ধ হয় নাই। 


১ "সাহিত্য সাধক চরিতমাল।' (৬৭) গ্রন্থে 'অবলাবল' ও 'চঞ্চলা'নামে আরও দুইটি উপন্ান 
(১৮৯৭) অমৃতলালের পুস্তকাৰণীর অন্তৃভূক্ত হইয়াছে। এই উপন্থ।স দুইটি (দুইটিই 
ডিটেকৃটিভ উপন্যাস ) নাট্যকার অমৃতলাল বন্থুর রচনা নহে । পরথমোক্ত উপন্যাসের নামেও 
ভুল আছে। 'অবলবল' নহে, 'অবলাবালা €(2%9145614 : 4১09210016০ 006 
09155665 0395৪6৮০১ 30.3.1898 দ্রষ্টব্য )। "জীবনী সংগ্রহ" অথবা 'শ্বপ্রলন্ধা'-গ্রনেতা অপর 
কোন অমুতলাল বন্ুই এই ডিটেকটিভ, উপন্াসদ্বয়ের রচয়িতা । প্রসঙ্গত উল্লেখষে!গা যে, 
অমৃতলালের মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থপপ্তীতে ( পঞ্চপুষ্প শ্রাবণ ১৩৩৬) এই ছুইটি 
উপন্থ।সের উল্লেখ নাই। তত্ভিন্ন ঠিক ডিটেকটিভ, কাহিনী বচন! করিবার প্রবণতা হার 
মধ্যে আবিষ্কার কর! ছুজুহ ৷ ১৮৯৭ সনে তিনি নট নাটাকার ও অধ্যন্গরূপে স্টার থিয়েটারের 
সহিত এমনভাবে জড়িত যে সাহিত্যে রঙ্গব্ঙ্গের সহজাত ও অভ্যন্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া 
রোমাঞ্চ কাহিনীর ভিন্নপথ অবলম্বনের অবসর তীহার খুব কমই ছিল। 


৩৯৯ 


উপন্তাসদ্বয়ে অমৃতলাল বাঙালীর জীবনকে নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন 
করিয়া সেই জীবনের বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! পরিষ্ফুট করিয়াছেন কাহিনীতে 
তাই সংহতি অপেক্ষা ব্যাপ্িই অধিক লক্ষ্যগোচর হয়। মূল কাহিনীর সহিত 
কষদ্র-বৃহৎ অনেক উপকাঁহিনী সংলগ্ন। অগণিত চিত্রের আচার-আচরণে সেই 
সব থণ্ডকাহিনী উজ্জ্ল। এত ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা সত্বেও লেখকের 
মূল প্রতিপাদ্য কোথাও আচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট হয় নাই। উঁপরম্ত এত চরিত্র ও 
তাহাদের মনোভাববৈচিত্র্য দেখিয়া! সমাজের সকল স্তরেব মানবমনে লেখকের 
কিরূপ অন্তর্রষ্টি ছিল তাহ! ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হই। সমাঁজে ভদ্রবেশধারী 
কত যে ভণ্ড আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে তাহা আমরা জানিতেও পারি না। 
অমৃতলালের গ্লেষতীক্ষ লেখনী তাহাদের মুখোসের অন্তরালবর্তা উপহান্ত স্বরূপ 
আমাদের নিকট উদঘাটিত করিয়] দিয়াছে । তাহার পূর্ববর্তী অথব1 সমকালীন 
বাঙালী ব্যঙ্রসিক লেখকবৃন্দের সহিত দৃষ্টিতঙ্গীর সাদৃশ্য অথবা! মনৌভাবের 
সাম্য থাকিলেও চরিত্রচিত্রণে ডিকেন্সই তাহ।র দীক্ষাগ্ুর ৷ “হামিদের হিন্মৎ, 
ও "যুবক-জীবনে এত চরিত্রের বৈচিত্র্য প্রদদগিত হইয়াছে যে, অমৃতলাল 
সম্পর্কেও আমাদেব মনে হয়-_ 
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্‌ 
পচিশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত “হামিদের হিম্মৎ্” ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা হইতে 
মাসিক বস্থমতী'তে প্রকাশিত হয়। কয়েকমাস পূর্বে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক 
বিরোধ অমৃতলালকে বিশেষ চিন্তিত করে।* কিন্ত তিনি তত্বদর্শী দার্শনিক 
কিংবা যুক্তিবাদী প্রাবদ্ধিকের ভূমিকা না লইয়া এই জলস্ত সমন্তাটিকে এবার 
উপন্যাসে জীবন্ত রূপ দিলেন। উপন্তাঁসটির মূল কাহিনী এইরূপ £ 


২ ডিকেন্স, সম্পর্কে চেস্টাবটনের মন্তুবা (105 019096019 71681572105) ৬ ০1.7) 
৩ এই চিন্তার পরিচয় তাহার এই সময়কার 'তেত্রিশের ত্রাস' কবিতাটিতেও প্রকাশ পাইয়াছে। 


দর্জিপাঁড়ার চেলাকাঠওয়ালা' সোনাউল্লার নাতি হামিদ আশৈশব তাহার 
হিন্দু প্রতিবেশী-বন্ধুদের সহিত যিলিয়া-যিশিয়1 বড় হইল। বছ্ধুদের কাছে সে 
হামিদ নয়, “হেম”। ফুটফুটে মেয়ে নসীবন ব। নসীর ( “নিশি”-র ) সহিত তাহার 
বিবাহ হইল। যথাকাঁলে হামিদ বি.এ. পাঁশ করিয়া বি.এল. ভিগ্রী লইয়া 
ওকাঁলতি সুরু করিল। এই সময় কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিল। এক 
হিন্দুবিদ্বেষী ভণ্ড পীরের প্ররোচনায় হাঁমিদও ধর্মান্ধ হইয়া গেল-__ হিন্দুদের ঘ্ব্ণা 
করিতে শিখিল। নসীবন স্বামীর এই রূপান্তরে ভীত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। 
সে আগের মতই হামিদের বাল্যবন্ধু লালুদের বাঁড়ী যাতায়াত করে । একদিন 
বোষান্ধ হামিদ নসীর কেশাকর্ষণ কবিয়া তাহার হিন্দুপ্রীতির জন্য প্রবল ভখ্সনা 
করিল । এই অভাবিত পীড়নে নসী অস্থস্থ হইয়া পড়িল। ক্রমে তাহার অঙ্গে 
বসন্তের গুটি দেখা দিল। এই সংবাঁদে লালুদের বাড়ীর শ্ুদ্ধাচারিণী পিসীমা 
পালকির অভাবে “রোৌঁকশোধ? ( রিক্স! ) চড়িয়া নসীকে দেখিয়া গেলেন ও এ 
রোগের বিবিবিখ।৭ বলিয়া দিলেন । হামিদের চিত্তে আলোড়ন উপস্থিত হইল। 
তাহার শুভবুদ্ধি তাহাকে ধর্মান্ধতা হইতে রক্ষা করিল। নসী সুস্থ হইলে 
তাহাকে লইয়া হামিদ শিলং গেল । সেখানে আফতাফ নাঁমে এক মহৎ্প্রাণ 
মুদলমান জমিদার ও তাহার পত্বী সেলিমার সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটিল।) 
আফতাফের গ্রামের বাড়ীতে তাহার! অতিথি হইল। সেই গ্রামেও আরম্ভ হা 
সাম্প্রদায়িক তাঁগডব__ লুণ্ঠন, অগ্থিকাণ্ড, নারীহরণ কিছুই বাদ গেল না। 
আফতাফ বিপন্নদের যথাসাধ্য সহায়তা করিল। মগণ্ডলদের অপহৃতা অপাপন্পৃষ্টা 
বধূকে উদ্ধার করিয়া! এবং সমাঁজ-শিরোমণিদের সন্তষ্ট করিয়! তাহীঞ্চে সংসারে» 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়] দিল। শেষে নসীর অনুবোধে হামিদ তাহাদের; 
বর্ধমীনের বাড়ীতে ফিরিয়। গিয়! বৃদ্ধ পিতামহের সহিত মিলিত হইল । 

মূল কাহিনীটি পল্পবিত হইয়া উঠিয়াছে অনেক গুলি চরিত্রের কার্যকলাপে ও 
নানাপ্রকার ঘটনায় । তবে সকল চবিত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্রের সহিত কোন ন। 
কোনরূপে সংযুক্ত । হামিদের সহপাঠী 'রায়কুমার' ব্রজঙ্ন্দর পালের হাস্তোদ্দীপক 
কাধাবলী ; নসীর মাতামহ ও মাতামহী আসাদ দণ্তরী ও মন্কাবুড'ব ইতিবৃত্ত; 
পোনাগাছির “মুস্কিল আসান” পাগলাপীরের হিন্দুবিদ্বেষ , ছিদেম দাস, চন্দুধ" ও 
টেরিটিবাজারের জুতোওয়ালার কাহিনী; সোনাগাছর বিরাঁজ-মা ও অন্যান 
'ভক্তিমতী উপবাসিনী অসতী'দের পীরগ্রীতি; ফিরিঙ্গী রেলকর্মী ও কারী 
ফায়ারম্যানের হাতে ব্রজন্ন্দরের লাঞ্চনা ; “রবিবাবুর পরেই উদীয়মান জগছিখ্যাত 


৬ ৪০১ 


কবি” গীরহাটির মধ্য-ইংরাঁজি বিদ্যালয়ের পঞ্চম মানের ছাত্রের কবিতাপাঠ ; 
'বন্ধ্যাবন্ধুবটিকা”-আবিষ্কারক সাবাজপুবের মাণিকধন বিশাইয়ের নির্বাচনী 
কৌশল প্রভৃতি কত প্রসঙ্গই যে আসিয়াছে তাহার ইয়ত্ত! নাই ! প্রাতিটি ঘটনাই 
অত্যন্ত আস্তবিক সরসভঙ্গীতে বণিত। সমাজের সকল স্তরের মানুষের বিভিন্ন 
মুখী মনোবৃত্তি পরিস্ফুট কবিবাব জন্ত লেখক আরও অনেক চরিত্রের অবতারণা 
কৰিয়াছেন। “'আগু বাঁডহো! ঝড়াঝঝাড কে। লিমিটেডে'র ডাইরেক্টর , “সহর 
তোলপাভ* কাগজের সর্বজনবিদিত রিপোর্টার গুজবগোবিন্দ গডাই, “উকিল- 
কুল-কোকিল' নিখিলবাবু, পাগলাপীবেব ছুই সাঙীৎ পীতাম্বর ও আব্বাস, 
লাহিভীবাডির ঝি গণেশেব মা, আফিম-গাজা-দৌয়াস্তা-খোব মহেশ চক্রবর্তী, 
হিন্দুবিদ্বেষী মিঃ কাসেম, বাঁকুডাঁর উকিল মিঞা] বেচসম, গোলাম খয়ের খাঁ 
এম. এল সি., “তসলিমাৎ মুসলিম মজলিস'-সম্পাদক কুক্রৎউল্লা ছাহেব, রংমিস্্ী 
খাদা, টিকে ওযাঁল! ঘুগী, সবরু গাঁভোয়।ন, আফতাফ ও সেলিমা, নাঁগ। সন্যাসী, 
ফুলী পাগলী, দেদার সর্দার, হানিফ গাজীর ভেয়ের বেটা, 'শান্তরজ্ঞানসম্পন্ন। 
শ্ার্ত-ভট্টাচার্িনী” উজ্জ্রলা বোট্ুমী, চত্তীগ্রামের 'ন্থ-যাঁজ্ঞবন্ধ্য ভৈরব ঘোষাল 
ও ছিরু ডোম, টাদদপুবের ইন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি প্রত্যেকটি চৰিত্রই 
তাহাদেব আপন আপন বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বতন্ত্র রূপ লাভ করিয়াছে ।ঃ 

£ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাব পটভূমিকায় রচিত এই উদ্দেশ্ুযুলক উপন্যাসে হিন্দু 
মুসলমান নিধিশেষে সকল মানুষের ভগ্ডামির উপর লেখকেব ব্যঙ্গ বধিত 
হইয়াছে । তাই আমবা ভণ্ড স্বাদেশিকদের প্রতি শ্রেষ, মুসলমান “ভাতৃত্বের'র 
প্রতি কটাক্ষ, লাঞ্ছি'ত ব্রজনুন্দবেধ “্ঘদেশী” হইবাঁৰ সঙ্ল্পে বিদ্রপ দেখিতে 
পাই। 


হামিদের সহপাঠী এম.এ. এবং অন।বাবি ম্যাজিস্ট্রেট বাধকুমার' ব্রজস্ন্দরের 
“স্বদেশী” হইবার কাহিনীটি লেখক উল্লেখযোগ্য গ্লেষে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রজ 
পশ্চিমে বেডাইতে গেলে আলিগভ স্টেশনে তাহার সেকেগ্ড ক্লাস কামরায় 
চারিটি ফিরিঙ্গী ও একটি কাফ্রী রেল-কর্মচাবী উঠিয়া পড়িল । ফাঁয়াবম্যান 


৪ সমাজের এত বিচিত্রপ্রকৃতির নরনারীর সমাবেশ ডিকেন্সের প্রভাবজাত। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
বিশী লিখিয়াছেন, “ডিকেন্পের উপস্ঠাসে বহুতর শঠ, খল, ভণ্ড ও পাষণ্ড আছে। তাহারাই 
যেন উপন্তাসের প্রাণাবেগকে চঞ্চল করিয়! রাখিয়াছে ।--'বাংল৷ সাহিতোর নরনারী', পূ ১৮। 
অমৃতলালের উপগ্ভাস ছুইটিও অসংখ্য পার্্চরিত্রেব আবির্ভীবেই জীবন্ত হইয়। উঠিয়াছে। 


৪৩ 


কাক্রীটি ব্রজর জলের কুঁজে ফেলিয়া দিল এবং টিকিট কালেক্টর টিল্টন ঘুমস্ত 
ব্রজর বুকের উপর বসিল। তখন-_ 

“ব্রজঙ্ন্দর ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই বলে উঠল-_ “বেগ ইওর পার্ডন।, 

তারপর বললে, "৬15 ৭10 5০০ 516 01 20 01,650?" “বেগ ইওর 

পার্ডন'টা বায়কুমার অভ্যাসবশতঃ এটিকেট্‌ রক্ষার জন্য ব'লে ফেলেছিলেন । 

সাহেবগুলি হো হো! ক'রে হেসে উঠে বললে, “অল্‌ রাইট্‌--অল্‌ রাঁইট্‌-_ 

চুপসে বইঠ. রহু।' 

ব্রজন্থন্দর বললে-_- ৭০9 500. 10709718121 2 01:801965 ০0£ 0০ 

0810066. 10701561510, 22117. 4৯. ? 

সাহেব একজন বলেন-- 0060 0 870 10070. ৪. 00110. 01895 ০0100- 

[02010102176 01 500,” 

ব্রজ আরও তর্ক করায় জ্যাক্‌ তাহার ঘাড় ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাঁর 
পদসেবা করিতে ব্রজকে বাধ্য করিল। পরের স্টেশনে তাহারা নামিয়া গেলে 
এবং গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে ব্রজস্থন্দর বপিয়া উঠিল-_ 
5091] 006 ৪11 9১০৩৮ 6015 27006 09100 06. 081675) 9০0 

112৮ 11501660 ৪. £51001010081)-- ।০প্ত * 

4৯00 1762 15 &09106 60 2৫৮91056 1৮ 1309015 !' বলে সাশ্রয় 

হে! হো কবে হেসে উঠল ।” 

আত্মগ্লানিতে ব্রজন্ুন্দর স্থির করিল-_- 'বডী ফিরে আমি স্বদেশ হন 
ব্বদেশী হব, এতে অনারাঁরী চাকরী থাক আর যাক ।, ্র 

তত্কালীন কলিকাতার যথার্থ প্রতিচ্ছবি ফুটিয়াছে অনেক স্থলে। মিঃ 
নিসিপ্যালিটির নির্বাচন-প্রহসন, বিচিত্র ভাষাবাহী পোস্টার, আর্যসমজীদে* 
কীতিকলাপ, 'নারদীয় মন্ত্রে দীক্ষিত” পশ্চিমী মৌলবীদেব আচরণ, 'বাজনা-বারণ- 
সমিতি” কাসেম সাহেবের কুঠিতে সান্ধ্য মজলিসে সাম্প্রদায়িক কটচক্র প্রভৃতি 
কোথাও বর্ণনায়, কোথাও সংলাপে প্রাণবন্ত হইয়! ফুটিয়! উঠিয়াছে । 

উজ্জল হাস্তরসেরও প্রভূত নিদর্শন এই উপন্যাসে রহিয়।ছে। প্রেসিডেন্সী 
কলেজে প্রবেশ করিতে গেলে “কাঞ্চনকৌলীন্য ও বংশগরিমা” ছুইয়েরই 
প্রয়োজন বলিয়! ব্রজন্ন্দর মিউনিসিপ্যালিটিব ড্র্য।ফট্সম্যান মৌলানাজাদা 
মামুদ্দ ফকিরুদ্দিন সাহেবের সাহায্যে হামিদের যে বিচিত্র বংশতালিক! প্রত্তত 
করাইয়াছে তাহা রীতিমত হান্তে।দ্রেককারী-__ 
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বেহুপূর্বে হামিদের পূর্বপুরুষদিগের বাঁস ছিল খাস খোরাসানে ; লড়াই ফতে 
করতে করতে তাদের আদিপুরুষ মহম্মদ বেন আবদাল্লা বেন আবদুল 
মৃতালিৰ পাঁশ! বাহাছুব ইরাণে এসে বাস করেন 3 সেখান থেকে বংশের 
এক শাখা আফগানিস্থান দখল ক'রে আমিরী করেন; পরে যখন বাবর 
বাদশা কাবুলে যাঁন, তখন হামিদের অষ্টতম উর্দপুরুষ মালিকে উল্মূলক 
ফতেজান ডার্ডেনেলিস খাঁ বাহাছুরকে বন্দী ক'রে দিলীতে আনেন এবং 
তাঁর বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ নিজের একজন সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন। 
ডার্ডেনেলিস খা রাঁজা আদিশৃরের শ্বশুর নবীন নিয়োগী মহাঁশয়কে যুদ্ধে 
পরাজিত ক'রে যশোহর-বিভাগ জালিয়ে দিয়ে সেখানে স্ৃদরি গাছ 
রোপণ কবিয়ে দেন , ভার্ডেনেলিস-বিজিত সেই সহরের নাম এখন হয়েছে 
হ্ুন্দববন। পৃবগৌরব স্মরণ ক'রে এখন সাধারণের কাছে এরা সামান্য 
জমীদাঁর বলে পরিচয় দেন না, অতি সামান্য সংক্ষিপ্ত নামেই সন্তষ্ট; 
যথা, পিতাঁমহ-_ পিতামহ হাঁজী মামুদ সোণৌয়ারউদ্দীন আলিউল্লা খা; 
পিতা__ পিতা মৌলভী গাঁজী কুদরৎ বসহরউদ্দীন খা সাহেব; পুত্র 
__ পুত্র মিষ্টার নবাবজান মামুদ হামিদ সা।” 

মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসনেব চিত্রও বড় বঙ্গপূর্ণ-_ 

৬ $ফলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসনের তিন-সনা গাজন আরম্ত হয়ে 
গেছে। জীবমাত্রেই শিব জ্ঞান করে ক্যানভাসাঁবরা' ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নিজ 
নিজ মূল সন্াসীর জন্য ফুল পাঁড়াবার তবে প্রত্যেক ভোটারের দরজায় 

ূ মাথা চালতে আরম্ত করেছিল ।' 

_ পোস্টারের ভাষাও রঙ্গরসোজ্জল-_ 

« উকিল-কুল-কোকিল নিখিল বাবুকে ভোট দিয়া জাঁতিকুল রক্ষা করুন ।” 
'্রজবাবুকে ভোট ন] দিলে মাদ্রাজে বজাঘাত হইবে ।***কিস্তু সব প্লীকার্ড, 
সব পোস্টার, সব বিল-বিজ্ঞাপনকে রান্গ্রস্ত শশধরের হ্যায় মান ক'রে 
জ্বলজ্বল করছে আমাদের [সাঁবাজপুরের ] মাণিকধন বিশাইয়ের রংবেরঙের 
প্রাচীর-পট, “বারো ক্রেপী-বধ-কশাই-_ খড়দাঁর মা-গোৌঁসাই-_- ঢাকুরের 
মনীধি-মুকুর মিঃ: বিশাই এবার দাঁড়িয়েছেন, মনে রাখবেন দাড়িয়েছেন |." 
আর মনে রাখবেন রাণী প্রতাপ-_ ভুলবেন না শিবাজীর সঙ্গে সাবাজপুবের 
একটা জাতীয় একতা আছে ।...প্রাচীন বাঙ্গালাঁয় বিশ্বকর্মীকেই বিশাই 
বলত ।?” 


কিন্ত সকল হাম্তরসের অন্তরাল হইতে লেখকের মনের গভীর বোন! ক্ষণে 
ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । হিন্দু-মুসলমানের অতীত সম্প্রীতির কথা স্মরণ 
করিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন এবং বর্তমান “ইউনিটি”ও অন্তঃসারশৃন্য 
প্যাক্‌ট” সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন। অন্ুরূপ মনোভাব লইয়া কৰি 
নজরুল ইসলামও তীহার 'প্যাক্ট*« নামক ব্যঙ্গসঙ্গীতটি রচন। করিয়াছিলেন । 

অঙ্কিত চরিত্রাবলীর মধ্যে পাগলাপীরের চরিত্রটিতে লেখক একটা 
বীভদ্স বিস্তার দিয়াছেশ। এই মনুস্তত্বহীন দ্বণ্য চবিত্রটির তুল্য চিত্র 
বাংল। সাহিত্যে লক্ষ্যগোচর হয়না । তাহার যে বর্ণনা লেখক দিয়াছেন, 
তাহাতে শিহরিয়া উঠিতে হয়__ 

“চক্ষুগোলকে শার্দল, ওষাধরে রুষ্ট বিষধর, কপোলযুগলে বুদ্ধিভ্রংশের 

আত্মস্তরিতা | 
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১৩৩৪ সালের “মাসিক বন্থ্মতী'র আশ্বিন সংখ্যায় 'হামিদের হিন্মৎ শেষ 
করিয়া অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতেই অমৃতলাল “যুবক-জীবন? উপন্যাসের স্থত্রপাত 
করেন। মোট তেইশটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছিল। আচার্য প্রফুল্ল ।০শু 
হ্যায় তিনিও তাহার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায় বাঙালী যুবকের জীটাপ্রযু 
সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ সমশ্ত।টি উপলব্ধি করিয়াছিলেন । পু'থিগত বিদ্যার উপর 
নিতান্ত নির্ভরশীল হওয়ায় বাঙালী যুবক কিভাবে জীবন-সংঙশমে বিপর্ধণ 
হইতেছে তাহাই এ উপন্যাসের প্রধান প্রতিপাগ্ঘ। বিভিন্ন প্রবখে। তিনি গে 
এই কথা বারংবার ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র কেতাঁৰী বিদ্যার উপ 
নির্ভর না করিয়া আম্রা যদি করদক্ষ বি্ভাও কিছুটা আয়ত্ত করি তাহা 
হইলে আমাদের জীবিকাঁজনের পথ প্রশস্ত হইবে । এ উপন্তাঁসের নায়ক 
শ্যামাপদ অনেক বিলম্বে ঠেকিয়া শিখিয়! মাকে বলিয়াছিল-__ 

“আমি যেভাবে লেখাপড়া যতটুকু শিখেছি, তাতে চাকরীর বাজারে 

আমার ছু'একখানা চিঠিপত্র লেখা ছাড়া আর কোনও কাজকর্ম করবার 

যোগ্যতা নেই ।, 


« “চন্দ্রবিন্দু জুষ্টবা। 


লেখকের বক্তব্যবিষয় পল্লবিত হইয়াছে বহু ঘটনা ও পরিস্থিতিতে । মুল 
চরিত্রপ্তলির সহিত বহু অপ্রধানি চরিত্রের অবতারণ! হইয়াছে। সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষের অন্তরে লেখক তাহার তির্যক দৃষ্টি ফেলিয়াছেন। ফলে 
লেখকের মোহহীন গ্লেষশাণিত টনব্যক্তিক দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বাঙালী- 
সমাজের একটি পূর্ণচিত্র আমরাও দেখিতে পাই। লেখকের সহঙ্জাত এবং 
স্বভাঁবসিদ্ধ কৌতুকতরল বর্ণনা কাহিনীর মধ্যে ওতপ্রেত। সেই সঙ্গে তাহার 
দীর্ঘজীবনের দর্শন ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিম্বরূপ অনেক চিস্তাগন্ভীর প্রসঙ্গেরও 
ইঙ্গিত লাভ করিতেছি । মাঁঝে মাঝে এক একটি বাক্য প্রবাদবাক্যের মতো 
জ্বলজ্বল করিতেছে । 

যুবক-জীবনে"র মূল কাহিনী “যুবক" শ্তামাপদর “জীবন” লইয়া! | “অধ্যবসায়- 
শক্তির আধারের উজ্জল আদর্শ” শ্তামাপদ এই উপন্তাসের নায়ক । চতুর্থবার 
আই. এস. সি. ফেল করিয়৷ "পঞ্চম কিস্তির ফি ইউনিভার্সিটির খাঁজনাখানায়' 
জমা না| দিয়া সে ক্রমে একজন নামজাদা “রিসাইটাব" হইয়া উঠিল এবং 
বায়রণের “ওশ।ন্‌, ও রবীন্দ্রনাথের “দেবতার গ্রাস” আবৃত্তি করিয়া কৃষ্ণনগর 
কলেজের ছাত্রদের “প্রেমচন্দন-রসসিক্ত কুক্থমহারে বিভূষিত” হইল। তাহার 
যশেব আকাজ্ষ৷ বর্ধিত করিয়! তুলিল 'হরমোহন ড্রামাটিক ক্লাব | কষ্চনগরে 
* লালের নাটক ছাডা অপরের নাটক লইয়া ক্লাবের উদ্বোধন হইতে 
৩৮৫ না বলিয়া ন্্তপ্ত অভিনীত হইল। শ্যামাপদব সৌঁলিউকসের ভূমিকা 
দেখিয়া! কলিকাতার “বঙ্গ-রসকবা” ভূয়সী প্রশংসা কবিল। মহিম মৈত্রের 
| ,1 সুন্দরী বিভাঁবতীব সহিত শ্ঠামাঁপদর বিবাহ হইবার কাঁবণও তাহাবি 
প্র আবৃত্তি। হুরমোহন ড্রামাটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজমোহন ঘৃর্ণাতে 
* ১বওয়েল করিয়া দিয়া “রাঁধসাহেব, উপাধি পাঁন, কৃষ্ণনগর “বার এই 
উপলক্ষে যে ৭টি পার্টির আয়োজন করে তাহাতে বিক্তাব পিসেমশাই সাঁবজজ 
জাঁনকীনাথ সন্ত্ীক উপস্থিত ছিলেন। এখানে শ্যামাপদ আবৃত্তি করিল 
'পুবাতন ভৃত্য'__ 

« পুরাতন ভৃত্যের চিবপরিচিত অঙ্গ হ'তে সেই দিন এমন এক অনাপ্বীত- 

পূর্ব কলাঝুন্থমের সৌরভ চুটেছিল যে, একটি রঙ্গিন পাঁতল! প্রজাপতি 

কোঁথা হতে উডে এসে তার মাথার উপর ঘুরতে লাগল । পিসীম! মনে 

করলেন, এই পুবাতিন ভূত্যটিকে বিভার সেবায় নিযুক্ত করলে মন্দ হয় 

না।” 


শ্যামাপদর সহিত বিভাবতীর বিবাহের পর শ্যামাঁপদর বাবা উমাপদ লাহিড়ী 
পুত্রের মাথায় খণের বোঝা চাপাইয়া পরলোকে গমন করেন । শ্যামাঁপদ 
কলিকাতায় ঘুরিয়া ঘুরিয়! কোথাও কর্মসংস্থান করিতে পারে না_ 

“কলিকাতা মহানগরীর বিচিত্র বিপুল জনতাপূর্ণ প্রকাশ্ত পথে ঘুরিতে 

ঘুরিতে মন্তুস্যত্ববিচারের এই জ্ঞান তাহার চোখে স্পষ্টতরভাবে প্রকটিত 

হইতে লাগিল। সে দেখে বিষাদের বিরক্তি__- হতাশার কালোছায়! কেবল 

অধিকাঁংশ ভদ্রবেশধারী জনগণের মধ্যে । দর্পণে সমক্ষে না দীড়াইয়াঁও 

তাহার নিজের মুখচেখের ছবি যে এখন কিরূপ তাহা সে বেশ বুঝিতে 

পাঁরিয়াছে। আব সেই মুখের প্রতিরূপ ব্যথিত স্বন্ধে বহন করিয়া কত 

শিক্ষিত যুবক পথে পথে ফিরিতেছে, তাহা দেখিয়া আতঙ্কে তাহার বুক 

ধ্বসিয়! যায়।” 

একদিন ঘটনাচক্রে কলিকাঁতার পথে এক সাহেব তাহাকে পদাঘাত করে। 
হুঠকারী শ্বেত 'পতের বলদর্প মুষ্ট্যাঘাতে চুণ” করিয়া শ্যামাপদ হাজতে গেল। 
এই ব্যাপারটি লইয়! মামলা সুরু হইল এবং যখন ছুই পক্ষের উকিলের মধ্যে 
বাক্চাতুর্য ও বাগ বৈদগ্ধাপূর্ণ সওয়াল চলিতেছে তখনই অমৃতলালের আকম্মিক 
মৃত্যু এই কাহিনীতে যবনিক টানিয়। দেয়। 

হামিদের হিম্মতে'র ন্যায় এখানেও লেখক মূল কাহিনীব চতুর্দিকে , ₹ 
ঘটন! ও চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন । নাট্যকারেব বিশিষ্ট নৈর্বান্তিক প্র 
লইয়া এই চরিত্রগুলি স্প্টি করিয়াছেন বলিয়া সকল চরিত্রই অভাঁবিতপূর্ 
বৈশিষ্ট্যে অনন্যসধারণ রূপ লীভ করিয়াছে । উকীল ব্রজমোহনের ধাপে ধাপে 
উন্নতির স্তরগ্তুলি তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কৌতুক 
যতটা) গ্লেষ তাহার চেয়ে অনেক বেশী গ্রকাশ পাইয়ীছে। সে কিরূপে দোতলার 
শোবার ঘরের ছাদে টব শ্াীজাইয়। “গার্ডেন পাটি” করিয়া! পিতামহের নাম 
চিরম্মরণীয় করিল, বাঁগ বিস্তারে জজকে খুশি করিয়। স্বদেশী কাজে যোগদানের 
অন্্মতি আদায় করিল, 'খদ্দরের পোষাকী আটপোৌঁবে স্ুট” পিয়া কংগ্রেসে 
ঢুকিল, কষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হুইবার জ্ঞন্য কত কৃট 
কৌশল অবলম্বন করিল এবং শেষ পর্যস্ত দেশের নিকট হইতে 'জেল! জলোন্জল' 
উপাধি লাভ করিল তাহার খণ্ড খণ্ড কাহিনী অগ্রন্ত বাস্তবধস্বিতার সহিত 
বর্ণিত। বর্তমানকালের অধিকাংশ “দেশপ্রেমী'ই যেভাবে ব্রজমোহনের আদর্শ 
গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে লেখকের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকা! 
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যায় না। জানকীনাথের মধ্য দিয়া শ্রেণীগতভাবে সেই সব মুন্সেফদের চরিত্র 
ফুটিয়াছে যাহাদের “হৃদয় বিবর্ণ ও রসশূন্ত* এবং “মন-মেজাঁজে ধাক্কার” ! ৷ ইহাঁদের 
সম্পর্কে লেখকের মস্তবো যথেষ্ট তিক্তত। লক্ষ্য করা যায়-_ 

'জাল জুচ্চুরী ও মিথ্যা হলফের গোলোকধাধায় ঘুরে ঘুরে প্রায়ই নরবিদ্বেষের 

বিষটা৷ প্রকৃতিগত মাধুর্ধকে হত্য। করে ফেলে ।' 

এই সঙ্গে এমন চরিত্রও অনেক স্থষ্ট হইয়াছে যাহাদের পরিচয় লাভ করিয়া 
আমাদের মন প্রসন্ন হইয়া উঠে এবং মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়! উঠিবার 
মুহুর্তে আমরা রক্ষা পাই । “€সকেলে উকীলদের মধ্যে শেষ একজিবিট্‌” গোঁকুল 
গাঙ্গুলী এমনই একটি চরিত্র যাহার জীবনের ইতিবৃত্ত হাঁসি ও অক্রর সমবায়ে 
উপাদেয় “হিউমার” স্যট্টি করিয়াছে । দেশী-বিলাতি হাকিমদের “চড়াপড়1 মনে; 
গোকুলের “করুণার জোয়ারজল' টাঁনিয়া তুলিবার ক্ষমতা কিংবা তাহার 
“চোখের খাটি জলে” পেনাল কোডের পাতা! ধুইয়! দিবার কাহিনী আমাদের 
লাভক্ষতি-নির্ণায়ক মনকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ করিয় রাখে । এস. ভি, ও.-পত্বী 
তৃপ্তিলতাও এমনই আর একটি চরিত্র। তাহার “তৃপ্তি নামের মধুর দীপ্তিতে, 
আমাদের মনও আলোকিত হয়। পিসীমার চরিত্রটির তুল্য চরিত্র বাংলাঁসাহিত্যে 
বিরল। “স্বামীর সামাজিক জীবনে জলুশ" দিয়! 'হাইলাইফের আসর" সাঁজাইবার 

"ছার ধারাবাহিক প্রয়াস আমাদের বিশ্মিত করে__ 
 পপিসীমা সেই শ্রেণীর হিন্দু কুলবধু; ধারা স্বামীর সামাজিক জীবনে জলুশ 

দেবার জন্য দু কান চেপে ফুলো ফুলো এলো! খোঁপা বাধেন-"। এরা 

বিলিতী আসবাবে ঘর সাজান, ভাস্করের সঙ্গে কথা কন, স্বামীর টেবলে 

মুগী পরিবেশন ক'রে সেই রাত্রে সান ক'রে তবে নিজে আহারে বসেন। 

এদের মুখে “তামার সঙ্কে দেখা করতে পারিনি যেতে ভাই অনেকদিন 

সময়াভাবে” অথচ প্রাণের ভেতর “ওলো”ও আছে, “ষেটের কোলে ষাট”ও 

আছে, 'নারায়ণের ইচ্ছে”ও আছে; আর আছে সী"ির সৌন্দর্য, সি'ছুরের 

গৌরব ও হ্যামিলটনের কোলে লোহার আদর !” 

অনেক চরিত্র লেখকের স্বল্পতম ইঙ্গিতেই হুম্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। 
যেমন, বিভাঁঁ_ অনলস কর্মপটুতা যাহাকে “মাংসপিণ্ডে বা বংশদণ্ডে' পরিণত 
করে নাই । বিভার বাবা মহিম ৈত্র__ ইষ্টকের মাৎসর্ধ অপেক্ষা পীর সহজ 
সৌন্দর্যে যিনি আকুষ্ট । রাণাঘাটের এস. ভি. ও. মিঃ সোম-_ প্রকৃতি ও 
গৃহাদর্শ” ধাহার “সামাজিক শিষ্টাচারে মিষ্টতার সৃষ্টি” করিয়াছিল। 
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আরও অনেক চবির মূহুর্তের জন্য দেখা দিয়া উপন্যাসের স্বাদবৈচিত্রয 
অনেকথানি বধিত করিয়াছে। যেমন, “অতিধান-বধ” নাটকের নাট্যকার 
ব্রজমোহনের পিতা! রাঁধামোহন ; ড্রামাটিক ক্লাবের উদ্যোক্তা “মহামনা” বিজয় ; 
“কর্মীপুকষ" সীতানাঁথ এটর্ণা; “হাটখোলাঁর তরুণ অরুণ”; আপার প্রাইমারী 
পাশ করা_কাছারীর মাণিক ভু'ইমালী; প্রবীণ প্রথম মুন্সেফ জয়লালবাবু; 
“বধির কবি মহিলামোহন ; কবি শৈবাল-_- যাহার মুখচে'খ “বালবিধবা 
প্রতিম” এবং “বিধবা হইলেও আধ-আয়তির চিহ্‌ বিষ্টওয়াচরূপে যাহার 
বামগ্রকোষ্টে বিজড়িত” ) আর্ল-পরিবারের সহিত দূর সম্পর্কের গৌরবে গর্বিত 
জজ সেলবোৌরন্‌; “আসল খুরজা কা চিজ" বিক্রেতা হুগ্ডিরাম মারোয়াড়ী; 
“আলজাবড়া” ও “জিরেমরিচট্রি' (আযালজেত্রা ও জিওষেড্রি ) উচ্চারণকারী 
রামজয় ঠাকুর ; মনোহরপুকুরের 'আনাড়পাড়ার” সরুগলির উজ্জল! ঝষ্টমী; 
্রন্বক্র,র দেশনায়িকা মিসেস সম্কট] বাই , দেশী চাটনীর জোগনদার দেদার 
বক্স; তিন মদ্যপ জুয়াচোর “বেঙ্গা-ঝিু-মাইশ্বর” ; বটতলার জগছিখ্যাত গ্রস্থকার 
শ্রীমহেশচন্দ্র সরকার বিছ্যাভৈরব প্রভৃতি । ইহাদের মধ্যে সমাজের সকল 
শ্রেণীর মানুষের রূপ ও স্বরূপ অশেষ নৈপুণ্যে উদঘাঁটিত। লেখকেব অভিজ্ঞতার 
সঞ্চ়শালায় কত বিচিত্রমৃত্তি মানুষই যে আছে! ইতর ও মহৎ সকল প্রকার 
চরিত্র স্থষ্টি করিয়া লেখক সংসারের ভাল-মন্দর ভিতর একটা ভারসাম, ০৩, 
করিয়াছেন। বেকার শ্ঠামাঁপদ্দ কলিকাতার পথে পথে এমনই অনেক 'দাপ্রয় « 
পরিচয় লাভ করিয়াছিল। রামজয় ঠাকুরের “একদা দেশোদ্ধারকারী? পুত্র 
রঘুনাথ পেল্গ্রেত কোম্পানীর বড়বাবুরূপে এমন নির্মম ইজর মনুষ্যত্ব, 
কৃতত্নতার পরিচয় দিয়াছে যাহা শ্যামাপদকে মাঁনবচবিত্র সম্পর্কে অভ্র 
শিক্ষা দিয়াছে । রঘুনাথের মুখের উপম] দিতে গিয়া লেখকও তাহার বা 
চরম নিদর্শন দেখাইয়াছেন__- “একেবারে উডে বামুনের পানদৌক্তা রা 
বেটুয়ার মুখের আকুতি? । ইহাঁরই বিপরীত চবিত্ররূপে হাজতের কয়েক! 
দুর্ত্তকে পাই, যাঁহাঁদের মর্মগত মহত্বে শ্টামাপদ অভিভূত হইয়াছিল। এই 
প্রণঙ্গে লেখক যে-মস্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য ৷ এই মন্তব্য হইত 
বুঝিতে পারি যে, লেখকের দৃষ্টি কেবল ব্যঙ্গে বক্র নহে, সহাম্ুভৃতিতে ও সিগ্ধ। 
লিখিয়াছেন__ 

“জাতি ধুতি ও পুঁথির অভিমানে মত্ত হইয়] আমরা যে শ্রেণীর লৌককে 

€ছোটলোক” বলিয়া অস্তরনিহিত ইতরতার নির্লজ্জ পরিচয় দিই, তাদের 
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মধ্যে যে দেবদত্ত মহত্ব কতট! সহজভাবে বিছ্মান আছে, তাহা আমরা 
তখনই বুঝিতে পারি, যখন করুণীময়ের কপাঁয় ঘোর বিপন্ন অবস্থায় 
অনন্যসহাঁয় হয়ে তাদের নিকট হ'তে অযাচিত, অপ্রত্যাশিত, সহাহৃভূতির 
প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রাণতুচ্ছকারী সেবায়, কলঙ্কগ্রহণকারী ক্ষমায় ও সঞ্চিত 
সমর্পণকারী দ্রানে প্রাপ্ত হই। আমি এ নীতিশাস্তেরে বচন রচনা 
করিতেছি না, ভূগিয়া বুঝিয়াছি, চোখে দেখিয়াছি, অতি বিশ্বস্তসুত্রে 
শুনিয়াছি, তবে কালিকলমে লিখিতে সাহসী হইয়াছি। উপন্যাসের 
শ্যামা দাসী', কবির “পুরাতন ভৃত্য” কল্পনা নয়; আমার এ হাঁজতের 
কাহিনীর বীজও সত্যের নার্সারী হইতে সংগৃহীতি।” 
সংলাঁপস্থট্টিতেও তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। যেমন চরিত্র, 
তাহার মুখের ভাষাও তদ্রপ। উকীল, এটর্ণা, মুন্সেফ, স্থশিক্ষিতা নারী, 
অশিক্ষিতা নারী, জুয়াঁচোর, মদ্যপ, হতাশ বেকার প্রভৃতি সকলেরই ভাষা 
যথাঁধথ। উকীলদের সওয়ালও বাস্তবতাপূর্ণ। সকল সংলাঁপেই বক্তার মনস্তত্বের 
সহিত লেখকের তুঁয়োদর্শন ও রসবৌধ মিশ্রিত। একটি উক্তি উদ্ধত করি। 
প্রবীণ প্রথম মুন্সেক জয়লালবাবু (ইহারা “মুন্সে" নাম বদলাইয়া "সাব 
০ জজ" রাখার পক্ষপ।তী ) "সাতাশ বছর সাঁভিসের পর বলিতেছেন__ 
_ঝমাদের পালা শেষ হয়েছে, সাতাশ বছর সাতিসের অনেক পাওনা- 
খল এই বুঝে পেয়েছি, রংপুর থেকে বর্ণ, জলপাই গুড়ির ভুড়ি, চাট্র্গার 
. দ্র” মুশিদাবাদী ভায়েবেটিশ, সবই অঙ্গের ভূষণ হয়েছে ।...এখন জানকী 
দা..টানকীর মত বুটিশ বাইপ্ডিং লাইব্রেরী এডিশন ছোকবারা সাভিসে ঢুকেছে, 
করা .পয়ার্শ সোপের ভ্যানিলা গন্ধে মুন্সেফ নাম আপনা আপনি লোপ পাবে।, 
প্র“ তথাকথিত 'সাইকোলজিক্যাল* উপন্যাঁস সম্পর্কে লেখকের বিদ্ধপ বড় তীব্র : 
'য বই পড়লে সাইকেল চড়তে শেখ যায় তার নাম সাইকোলজি । যে 
ণকল কবিষশঃপ্রার্থী “সাইকেলের সাহায্যে” সাহিত্যে 'বস্কিম পথ” পরিত্যাগ 
করিতেছে তাহাদের লেখক স্তৃতীক্ষ ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন জানকীনাথের 
বেণীমুন্সী” উপন্তাসটিকে উপলক্ষ করিয়া । “বঙ্কিম পথ” এই গ্লিষ্ট গ্রয়োগে 
সাহিতো কোন্‌ প্থ গ্রহণীয় তাহা! তিনি সার্কভাবেই বুঝাইয়! দিয়াছেন । 
আর্টের নামে তৎকালে যাঁহা চলিত ছিল তাহারও প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ 
পাইয়াছে। কায়স্থদদের &পতাগ্রহণ আন্দোলনে যে তাহার সমর্থন নাই তাহাঁও 
ব্যঙ্গোক্তিতে প্রকাঁশিত। 


৪১৩ 


অনেক উক্তি প্রবাদবাক্যের ন্যায় তাৎপর্যপূর্ণ । যেমন, "লোভের আসল 
নাম উন্নতিবরণ গঙ্গোপাধ্যায়”; “মেয়েদের জন্ম সরস্বতী গোত্রে, পাত্রস্থা হন লক্ষ্মী 
পরিচয়ে? ; 'হোমকুণ্ডে ( অর্থাৎ ০1০০-কুণ্ডে ) স্বৃত ঢাঁলিয়৷ অমৃতফল লাভ, 
গ্রভৃতি । 

'যাজ্ববন্কের বঙ্ধল খুলে গুপুন্ত্রের গুঢ় অনুসন্ধান? ; “মুন্সেফী বিজ্ঞতার সঙ্গে 
মৌন্থমী বাগ্িতাঁর কুটুষ্বিতা”; “ভগ্মীপতির এংগ্লোলোকপ্রাপ্তি” 'রবীন্দর-হদয়ানন্দ- 
দায়িনী পল্মার তরঙ্গ' ; 'পতিপ্রাণা উচক্কার আমেরিকান সতীত্ব"; উপন্যাসে 
সাইকোলজির সঙ্গে ক্রাইমনোৌলজির বৈজ্ঞানিক রস মিশ্রিত প্রণয়পূর্ণ বিবাহিত 
জীবন? ; ধর্মান্ধ কশাইয়ের “কামমন্ত্র প্রয়োগ? ; “যশোরের আমদানী সেকেলে 
হেড কনেষ্টবলের মত চেহারা”; রেজোলিউশনিত ও অন্নমোদিত” প্রভৃতি 
বাক্যে ও বাক্যাঙ্গে কৌতুকের ছটা যথেষ্ট। 

মাঝে মাঝে অনেক উদ্ভট শব্ধ স্ব করিয়ছেন। যেমন ্যাসিলিয়া 
লুসিডিয়! কম্‌ শম্প+ অর্থাৎ পু'ইশাঁক দিয় কুচোঁচিংড়ি, কিংবা “ফোঁরজিফ্লাঁস্‌ 
ব্যাক্টিবিয়া” অর্থাৎ জাল জীবাণু! 


৪১১ 


প্রবন্ধ 


বাঙালীর স্মৃতিতে অমৃতলাল নাট্যকার ও প্রহসন বচয়িতারূপেই চিহ্নিত। কিন্তু 
তিনি যে অর্ধশতাধিক বিচিত্র ভাবরসাশ্রয়ী প্রবন্ধ-নিবন্ধেরও রচয়িতা, সে 
পরিচয় বর্তমানে একরপ বিশ্বৃত। বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্রের “ত্বরিত 
ভঙ্গুর পুষ্ঠায়” তীহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলির কয়েকটি মাত্র 
তাহার “€কৌতুক-যৌতুক" (১৩৩৩) গ্রস্থেব অন্তভূক্তি হইয়াছে। অন্যান সকল 
রচনাই বিক্ষিপ্ত, কিছু বা লুপ্ত । 

অমৃতলালেব অধিকাংশ গ্রবন্ধই বস্তমুখ্য, স্থতবাং তথ্যপ্রধান। তাহার 
দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষদর্শনের নিদর্শনহেতু এই প্রবন্ধসমূহের মূল্য 
অপরিষীম । প্রভূত পর্যবেক্ষণ সম্ভৃত বলিয়া! ইহাদের এঁতিহাঁপিক মূল্যও যথেষ্ট । 
কতকগুলি প্রবন্ধে, যেখানে তিনি বরণীয ব্যক্তিদের স্মৃতিপূজা অথব৷ চরিত্র- 
চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন কিংবা আত্মস্থাতি বা নাটক ও নাট্যশাল! সম্বন্ধীয় পুরাতন 
কথ! বিবৃত কবিয়াছেন, সেখানে বক্তব্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়কে উত্তীর্ণ 
য়া অন্তরহভূতিপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই জাতীয় রচনাব কোন কোন 
ঙ «শ তাহার তথ্যনিষ্ঠ মনও ভাবোৌচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। টৈশবন্ধুর তিবোধানে 
“আমাব পুজা” স্থরেন্ত্রনাথের পরাজয়ে “বিসর্জন', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে 
“সেকালের কথা” প্রভৃতি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তবে প্রবন্ধ রচনার 
ক্ষত্রে তিনি বীঁধা মত বা বিশেষ পথ অবলম্বন করেন নাই বলিয়া সকল 
'বন্ধেই তীহাব স্বকীয় মনৌভঙ্গী ও বচনাকৌশলের অনন্যতা লক্ষাগোচির হয় । 
এই সকল প্রবন্ধে তাঁহার মনোভাব কোথাও চিন্তাগন্ভীর, কোথাও কৌতুক- 
প্রসন্ন, কোথাও শ্লেষশীণিত, কোথাঁও ক্ষোভক্ষিপ্ত, আবার কোথাও বা আত্ম- 
সমাহিত ও অদ্ধান্বিত। বিষয়বস্তর বিভিন্নতা সত্বেও তাঁহাব সকল রচনায় 
স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিগ্রীতি ওতপ্রোত। তাঁহার রাজনৈতিক ও সমাঁজচিস্তামূলক 
প্রবন্ধগুলির সৃহিত বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গভীর চিন্তাপৃণ 
প্রবন্ধগুলির তুলনা কর! চলে । আত্মচেতনাহীন বিষূঢ় বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ 
করিবার প্রচেষ্টায় এবং বাংলাদেশের সমাজজীবনের প্রতি অচঞ্চল আঙ্গগত্যের 
বক্ষণশীলতায় তিনি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবর্তী 


৪৯২ 


যোগম্ত্র। তাহার আত্যস্তিক বাঙালীয়াঁন। মধ্যবিত্ত বাঁঙালীর জীবনের সমস্তা 
ও সংগ্রামের কথা ব্যক্ত করিতে যেখানে তাহাঁকে বারবার প্রণোদিত করিয়াছে 
সেখানে বক্তব্যের আস্তরিকতায় তাঁহার সহিত আচাঁ প্রফুল্লচন্দ্রের মনোঁভাব- 
সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোঁখে পড়ে । 
মোহিতলাল মজুমদার প্রাবন্ধিক অমৃতলালের রচনাবলী সম্পর্কে এইরূপ 
মন্তব্য করিয়াছিলেন__ 
ইহার শেষ বয়সের এই রচনাগুলি বর্তমান বাঙালীজীবনের অতিশয় বাস্তব 
সমস্যার আলোচন। হিসাবে বড়ই মূল্যবান । গভীর স্বজাতিগ্রীতি, বহুদশিতা 
ও স্বাভাবিক মননশীলতার সহিত এই সকল রচনাঁয় যে খাঁটি বাঁঙীলী- 
সথলভ হান্তরস যুক্ত হইয়া থাঁকে, তাহার জন্য এগুলির সাহিত্যিক মূলাও 
অল্প নহে ।,১ 
অমৃতলালের প্রবন্ধাবলীর ভাষা ও রচনারীতিতে পূর্ববর্তী কোন প্রবন্ধ- 
লেখকের স্পষ্ট প্রঙাব নাই । ভাঁষা ও রীতি লেখকের আপন ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যের 
ছাঁপ বহন করিতেছে । সাঁধু ও কথ্য উভয় বীতির গগ্যরচনাঁয় সিদ্ধহস্ত হইলেও 
অমৃতলাল পুরাতন সরল রীতিরই পক্ষপাতী । ফলে তাহার গগ্যের রীতি অতি 
সাধু ও অতি কথ্যের মধ্যপথ ধরিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যমপ্ডিত গছ্যের অনুবূপুও 
গছ্যরচনায় তিনি কখনও কখনও সচেষ্ট হইয়াছেন।১ক ১৩২১ সালে লিনিপ্রয় 
তীহার “সৌন্দর্য নামক রচন1 হইতে এইরূপ গগ্যের নিদর্শন উদ্ধত করিতেছি__- 
“একবার এসো দেখি, আমর] একখানি রূপ দেখি, নবীন সঙ্জায় সজ্জিত 
নবীন সৌন্দর্যের একখানি ছবি দেখি । চন্দনচটিত গাত্রে বসন্ত উনবিংশতি,? 
বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়! মল্লিক-কুমারী বেলীর অঙ্কে ফুলের বীজন) ' 
ছুলাইয়া! গিয়াছে, লঘুকাঁয়৷ বেলা কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়তন শ্যামাঙ্গী, যেন কুস্থম- 
ভার ভূষিতা মাধবীলতী, ভাদ্রমাসের ভরানদীর স্তায় যৌবনের জোয়ার যেন 
নিজের পূর্ণতায় ছুকৃল ছাঁপাইয়া উঠিয়াছে, ভ্রমরকৃষণ ঈষৎ তরঙ্ষায়িত 


১ বঙ্গদর্শন" অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ 
১ক বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে যে নীতি ও আদশের প্রবর্তন করিয়] গিয়াছেন, সে সম্পর্কে অমৃতলালের 


সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। তীহার সমকালে যে সকল সাহিতাক আধুনিকতা ও “সাইকোলজি র 
অজুহাতে 'বঙ্কিম পথ পরিতাগ পূর্বক" সরলপথে লজ্জার সীম! অতিক্রম করিতেছিলেন 
তাহাদের তিনি ব্যঙ্গের বাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন 'যুবক-জীবন' (১৩৩৪) উপন্থাসে (৭ম 
পরিচ্ছেদ ভ্রষ্টবয )। 


৪১৩ 


কেশদাম শিথিল কবরীতে আবদ্ধ হইয়া গ্রীবার মরালভঙ্গিতে মাধুর্য 
মাখাইয়া দিধাছে। আব সেই কেশরাশি কি কোমল, কি উৎফুল্ল, কি 
মন্থণ, কি চিক্কণ, কি সুখ-ম্পর্শ, কি মদদির গন্ধে কুস্তলদল ইন্দ্রিয় সকল অবশ 
কবিয়] দেষ 1”* 
১৩৩৪ সালে লিখিত “বাঙ্গালাব কথা” হইতে কথ্যবীতির গদ্যে তাহার 
অনাযাস সাঁবলীলতার দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইল-_ 
“যে যমুনা-পুলিনে সাজাহানের প্রেম তাজমহলের স্যট্টি করেছিল, সেই যমুনা- 
পুলিনেই বাঙ্গালীব প্রেম বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা কবেছে। এত প্রেম যে বাঙ্গালীর 
প্রাণে__ সে বাঙ্গীলী নিজের জন্মভূমিকে যে ভালবাসতে শেখেনি এ কথা 
কি বিশ্বাস হয? বাঙ্গালী দেশ ছেডে কোথাও যেতে চাঁষ না বিদেশীর 
মুখে এটা আজকাল আমাঁদেব গালাগাল হোঁষে দীভিযেছে। কেন 
যেতে চাষ না জান? সে জন্মভূমিকে মাষেব মত ভালবাসে, কিন্ত 
পরেব ঘবে ডাকাতি কোরে এনে সেই মাঁষেব গাষে গহনা পবাতে 
চাঁষ না।*ৎ 
শ্রীযুক্ত কালিদাঁপ বায অমৃতলালের প্রবন্ধের মূল্য ও বিশিষ্টতা এইভাবে 
নর্ধারণ করিযাঁছেন-__ 

' “অর্থ-গৌববেব জন্য এইগুলিব মৃল্যবস্তা নয, বাগভঙ্গীরস্চাতুর্ধ, সরসতা ও 
সৌষ্টবের জন্যই এইগুলি উপাদেষ। প্রমথ চৌধুবীর নিবন্ধগুলির মত এই- 
গুলি প্রবন্ধসাহিত্যেব গণ্ডীতে গভে । কিন্তু এই গুলিতে রসম্ট্টিব জন্য কৃত্রিম 
প্রচেষ্টা নাই, রচনাভঙ্গীব স্বাভাবিক মাধুর্, সাবল্য ও তাবল্যে এই গুলিতে 
রসস্থষ্টি হইযাছে।”« 
বিষযবস্ত অনুসারে অমৃতলালেব প্রবন্ধগুলিকে এই কষ শ্রেণীর অন্তভুক্তি 

করা যায়__ (ক) নাটক ও নাট্যশাল! সংক্রান্ত (খ) আত্মস্থতি (গ) স্থৃতিপূজা 
ও চরিত্র চিত্র (ঘ) বাঁজনৈতিক ডে) সমাজচিস্তামূলক ও অর্থ নৈতিক (চ) 
নমসাময়িক ঘটনাতিত্তিক এবং ছে) সাহিত্য-সম্মেলনের অভিভাঁষণ। 


২ সতীশচন্ত্র মুখোপধায় সম্পাদিত 'সৌন্দর্য নীমক সংকলন দ্রষ্টব্য 
৩ বাঙ্গালার কথ।ঃ বুধবাব ৫ই পৌঁষ ১৩৩৪ 
৪ বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ( ৩য় খণ্ড): অমুতলাল' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য । 


রা ৪১৪ 


৮ 
নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে অমৃতলাল তাহার অভিমত নানা স্থানে ব্যক্ত 
করিয়াছেন।« কিন্তু এই সকল রচনাদির মধ্যে নাটক ও নাট্যশাল| সম্পর্কে 
ঠিক ধারাবাহিক ও বিস্তৃত ইতিহাস নাই। প্রসঙ্গক্রমে নাটক ও নাঁটামঞ্চ সম্পর্কে 
অনেক অজ্ঞাত তথ্য এই নকল বক্তৃতা, বিবৃতি ও রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। 
১৩০৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গ-নাট্যশালার সান্তংমরিক উতসব-সভা য় 
অমৃতলাল যে বক্তৃতা! করেন, নাটক ও নাট্যশাল! সম্পর্কে তাহার নিকট হইতে 
প্রাপ্ত তাহাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন ব্যাপক ইতিহাঁস। বক্তৃতাটি তৎকালীন 
'রঙ্গভূমি” পত্রিকায় কয়েকটি সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়ছিল। 
এই বক্তৃতা হইতে আমরা বঙ্গীয় নাট্যশাল! সম্পর্কে অনেক নূতন তথা পাই। 
যেমন, যাত্রা-পাঁচালীর সঙ্গীতের আধিপত্যের যুগে সাধারণ রঙ্গালয়ে 'নীলদর্পণে'র 
অভিনয় দর্শকের রুচিকে সঙ্গীত-শ্রবণ-স্পৃহা হইতে অভিনয়-দর্শন-আগ্রহের 
দিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বুপূর্বে “হিন্দুমেল1য় 'ভারত- 
মাতার অভিনয়ই দেশবাসীর মনে জাতীয় ভাবের প্রবর্তন করে এবং এই 
জাতীয় ভাঁব হইতেই ইতিহাসের দিকে, এতিহাসিক ন[টিকের দিকে দর্শকচিত্ত 
আকুষ্ট হয়; যখন বঙ্কিমচন্ত্রের ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্সগুলি ততটা জনপ্রিয় 
হয় নাই, তখন বেঙ্গল থিষেটারই “ছুর্গেশনন্দিনী” অভিনয় করিয়া বঙ্ছিমচন্দ্রকে 
জনসাধারণের অধিকতর নিকটবর্তী করিয়া তোলে। অমৃতলল বলিয়াছেন_ন. 
“থিয়েটার হতে জাতীয় ভাবের একটা স্ফৃতি হয়েছে। যে এঙ্ষিমচক্্রে- 
আমরা আজ সাহিত্যগুরু বলে থাকি, থিয়েটারই তাঁকে সাধারণ 
চোখের সামনে ফুটিয়ে দিয়েছে ।."'বঙ্গদর্শনে তখন বন্ধিমবাবুর জগদ্বিভাসিণী 
প্রতিভার নবোন্মেষ। বঙ্গদর্শনে তার উপন্তাসগুলি অল্পে অল্পে বেরোচ্ে। 
বঙ্গদর্শন শেষে যতটা পসার প্রতিপত্তি করে তুলেছিল, গোঁডায় ত আর 
ততটা ছিল না। কাজেই বঙ্কিমবাবুর ছুর্গেশনন্দিণী, বিষবৃক্ষ তখন বড় 


১৯১৩ শ্বীষ্টাব্দের ২৫শে মে স্টেটসম্যান পত্রিকায় অমুতলাল [100 920£911 3৪6০ : 
[5 70550 61656176214 20০? সম্পর্কে তাহার ঘ নামত ব্যক্ত করেন। বিপিনবিহারী 
গুপ্ত সংকলিত 'পুরাতন প্রমঙ্গে' (দ্বিতীয় পর্যায়ে) তাহার নাট্যলীবনের শুত্রপাত হইতে 
কিঞিদিধিক এক বর্ধকালের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে । 'পুরাতন পঞ্জিবাও কোন কোন 
স্থলে বিচ্ছিন্নভাবে নাটাজীবনের ঘটনাবিশেষ লিখিত আছে। 


৪১৫ 


বেশী লোকের ভাগ্যে পড়া ঘটুতো। না। বেঙ্গল থিয়েটার সর্বপ্রথম 

হুর্গেশনন্দিনী নাটকাকারে পরিবর্তিত করে বঙ্কিমবাবুকে সাধারণের 

সম্মুখে এনে দাড় করিয়ে দিলেন ।”৬ 

বেঙ্গল থিয়েটার সর্বপ্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করায় জনসাধারণ কিরূপ 
কটুক্তি করিয়াছিলেন তাহার একটি মর্ধীস্তিক দৃষ্টাস্তও এই বক্তৃতায় মেলে। 
অমৃতলাল তাহার বক্তৃতীয় এতিহাঁসিক নাটকের পর পৌরাণিক নাটকের 
”** "আস্ত হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করেন-- 

“এই যুগে দর্শক দীনবন্ধু-মাইকেলের স্বভাব-সরল পুস্তকাবলীর সহজ 

অভিনয়ের কথা ভুললে-_ সব ভুলে পাঁকাঁটার তীরধস্থক নিয়ে রামধাত্রা, 

কৃষ্ণযাত্রাব পালায় মেতে গেল। এই যুগে অভিনয়েরও প্রথা পরিবত্তিত 

হয়ে গেল। এই যুগেই নাটকে অপেক্ষাকৃত গাঁন-নাচের পরিমাণ বেডে 

গেল; তারপর হরিনামের যুগ। এরও আরম্ত বেঙ্গলে-_ প্রহলাদ-চরিত্রের 

অভিনয়ে । এই যুগে হবিনামের এমন আদর হল যে অন্ত কোন প্রকার 

পুস্তকের অভিনয়ের পরও হ্যাগুবিলে লিখে দিতে হত, “তৎপরে মধুর হরি- 

সংকীর্তন” 1৮* 

পৌরাণিক নাটকের পর সামাজিক নাটকের স্থত্রপাত হয়__ 

“এই যুগের আরম্ভ ষ্টার থিয়েটারেব সরলার অভিনন্কফ হতে। সরলার 

সবল ছবি সব .ভুলিয়ে দিলে । লোকে ক্রমশঃ গাহ্‌স্থ্য চিত্রযুক্ত নাটকের 

পক্ষপাতী হয়ে উঠলো । সরলার পর প্রফুল্ল, হারানিধি প্রভৃতি কখানি 

নাটক ট্টারে হয়। বেঙ্গলেও কয়েকখানি হয়েছিল। এমারেন্ডে এই সময়ে 

আবার বস্কিমের গল্প-নাটকের পুনরনুষ্ঠান করা হয়। এ যুগে দর্শকেব রুচি 

ক্রমশঃ একটু উচ্চাদর্শের দিকে উঠছিল ।' 

অমৃতলালের মতে ইহার পরই 47)619791097র যুগ । দর্শকবুন্দ এই ধরনের 
নাটকের প্রতি অত্যন্ত বেশী আকৃষ্ট হইলেন-_ 

“গিরিশ পূর্ণচন্দ্র এবং বিষাদে উচ্চাঙ্গের নাটকের গাভী, গীতিনাট্যের 

গান-নাচের প্রাচুর্য আর প্রহসনের উপযুক্ত হাসিঠাট্টা মিশিয়ে নাটক 


৬ রঙ্গভূমি £ মাঘ, ১৩০৭ 
৭ তই শর । এই প্রসঙ্গে অমৃতলাল মন্তব্য করিয়াছেন, "গানের বাছল্য হওয়। 
অবধি থিয়েটারে অর্থাগম স্থলভ হয়েছে ।' 


৪১৬ 


লিখতে আরম্ভ করলেন...। ক্রমে সকল থিয়েটারে এরূপ নাটকের প্রভাব 
বেড়ে গেল। আপনাদের রুচির খোরাঁক যোগাবার জন্য গিরিশবাবুঃ 
কুঞ্তবাবু, অতুলবাবু, আমি ইত্যাদি আমরা সব গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম-*"।”৮ 
তাহাদের ন্যায় রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা কেন নাট্যকার হইয়া উঠিলেন 


তাহার্‌ হেতু এইরূপ-_ 


“আপনাদের আবদারের কুচির মত বই লিখতে গিয়ে থিয়েটারের 
ম্যানেজারেরা চ185-৬0ত হয়ে পড়ল-- আর বাহিরের লেখক 
আসবার পথ রইল নাঁ_- আসে কিরূপে বলুন, আপনারা যেমন খোজেন 
তেমন দিতে না পারলে আপনারা দেখবেন কেন? প্রহসনের মধ্যে 
বিবাহ-বিভ্রাট যে দিকে গিয়েছিল, বেিক-বাজার তে দিকে গেল না। 
সর ফিরে গেল, কাঁজেই এখন প্রহসন, পঞ্চরং আপনর যেমনট। চাঁন, 
তেমনটা করে করতে হয় ।১৯ 

১৯১১ শীক্ধব্বের ৭ই ডিসেগর সাধাবণ রঙ্গ।লয়েব পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হয়। 


এই দিনটি নাট্যাহুরাগীদের স্মবণ করাইয়া দিবার জন্য অমৃতলাল “বঙ্গীয় 
নাট্যশালার জন্মদিন” নামক যে. ক্ষুদ্র নিবন্ধ লেখেন তাহার উলেখ পূর্বে 
(পূ ১৫৩) করিয়াছি। 


পত্রিকা ও নাট্যশাপা”১১ প্রবন্ধে অমুতলাশ তাহাদের নাট্যসাধনার 


প্রাথমিক পবে সংবাদপত্রসমূহের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ 
করিয়াছেন | শিশিরকুমাব ঘোষ, মনৌমোহন বন্থ, নবগোপাল মিত্র আত্মীয়ের 
হ্যায় ব্যবহাব করিতেন, রিহা্সালে আসিতেণ, শানাবিধ স্ুপরামর্শ দিতেন, 
ইংপিশম্য।নে”র মত ইংরেজের কাগজও অনেক সাহায্য করিত। থিয়েট বে 


১১ 


রঙ্গভূমি £ মাঘ ১৩০৭ 

উই শ্র। কয়েক বংসর পূর্বে (১৩০২) এই কথাগুলিই তিনি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে 
একটি পত্রে জানাইয়|ছিলেন_-“কলিকাঁতাব দশকের নিকট নাটকের গুণাগুণ এইৰপে বিচার 
হইয়া থাকে-_-কচুরি কচুবির মত ও বসগোঁপা রসগোলার মত সুস্বাদু হইলে হইবে ন1। 
কচুরির পর রসগোল্লা আহার কবিলে রসগে।লার লবণত্বের অভাবের অভিযোগ হইবে এবং 
ট্ররূপ রদগোন্লার পর কচুরি দিলে কচুরির ভিতর শাকর রস নাই বলিয়া, ভোক্তা মুখ বিকৃত 
করিবেন ।-_“সাহিত্যসাধক চরিতমালা। (৬৭ দ্রঃ) 

মজলিস £ ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 


সচিত্র শিশির- বড়দিন সংখ্যা ১৯২৪ 


২৭ ৪১৭ 


কথা লিখিতে লিখিতে তাহার! কিভাবে ইংরেজের থিয়েটারের নকল করিয়া 
'জাতীয় নাটাশালা” স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারও তথ্যপূর্ণ বিবরণ পাই। 
গিবিশচন্রের অভিনীত কোন কোন চরিত্রেব ভূমিকায় অভিনয় কবিতে গিষা 
অমৃতলাল যে গিবিশকে উত্তীর্ণ হইতে পাবেন নাই, সেকথাও একস্থলে অকপটে 
স্বীকার করিয়াছেন। 
জনসাধাবণের চিত্তকে উদ্দ্ধ কবিবাব কাঁজে থিষেটারের বিজ্ঞাপন ও 
হ্যাগুবিল একদা কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাব নিদর্শনও অমৃতলাল দিয় 
গিয়াছেন। “পুরাতন ফাইলেব একখানি পাতা”১২ নামক বচনাষ অভিনয়- 
বিজ্ঞাপন-পত্র সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন__ 
ন্ুশিক্ষিত দর্শক বাঙ্গীলা থিযেটাবে চিরদিনই ছিলেন, কিন্তু আজি কাঁলিকাব 
যুবকেবা নাটক এবং অভিনয়কলা বুঝিবার জন্য যেরূপ অধিক আগ্রহে 
পরিশ্রম এবং চিস্তাশক্তি পরিচালনা কবেন, তখনকার দর্শকগণ অধিকাংশ 
তাহা কবিতেন না । উনবিংশ শতাব্ীব অভিনয-বিজ্ঞাপন-পত্র প্রভৃতির 
লেখাব প্রতি একটু মনোযোগপূর্বক লক্ষ্য কবিলে দেখা যাঁষ যে, বিষয় 
বিশেষের দিকে দর্শকমন আকর্ষণ কবিবার জন্য ম্যানেজারকে অনেক সময়ে 
অভিনীত নাটকের বিশিষ্টতা বা পট-পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্যেব প্রতিও একটু 
স্পষ্ট ইঙ্গিত বিজ্ঞাপিত কবিতে হইত ।, পা 
ইহার পর অমৃতলাল “নীলদর্পণ” ও “বিবাহ-বিভ্রাটের অভিনয-বিজ্ঞাপনেব 
নমুনা" দিখাছেন। নিদর্শন-ন্ববপ “নীলদর্পণে'ব বিজ্ঞাপনটি ১৩ উদ্ধত হইল-_ 


“নীলদর্পণ 


নীলদর্পণ কি করিয়াছে? বাঙ্গালীব মুর্াগত মনকে প্রথমে একটু 
মন্তয্যত্ের তেজে উদ্দীপ্ত জাগবিত কবিষ! তুলিয়াছিল। আজ যে বাঙ্গালী 
দেশের দুঃখে কাদিতেছে, ভারত ভাবত বলিষা একটু হাত পা নাডিতেছে, 
নীলদর্পণ অভিনয়েব পূর্বে এই অবস্থার কতটুকু অস্তিত্ব ছিল? কই-_ 
১৮৭২ খৃষ্টানদের ৭ই ডিসেম্বরের পূর্বেব খাঁতাপত্র দেখিলে এ হিসাবে তো 


পপ পাপ শপ অপ 


১২ বপও বঙ্গ; ১ম সংখা: ১৮ই আশ্বিন ১৩৩১ 
১৩ বিজ্ঞীপনের ভাষা অমুতলালের । 


৪১৮ 


তত বেশী জম! দেখা যাঁয় না, যেটুকুও দেখা যায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা 

হইতে নাটকাকাঁরে নীলদর্পণ গ্রন্থের প্রচারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ব 

আছে ।---, 

পুরাতন ফাইলের পাঁতী”১* নামক রচনায় (অপর একটি সংখ্যায় ) 
অমৃতলাল “১৩২০ সালের মিনার্ভ থিয়েটার১ৎ হইতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন- 
পত্রের সম্ভাষণ চতুষ্টয্” প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই সম্ভাষণের ভাষা যে অমৃত- 
লালের তাহা৷ সহজেই বুঝা যাঁয়। 

এই সম্ভাষণ চতুষ্টয় হইল--(১) মহালয়া (২) আনন্দময়ীর আগমনে 
(৩) বিজয়া সম্মিলন ও (৪) কোজাগর-পূিমা । বাংলাদেশের অভিনয়-দর্শক 
সমাজকে তাহারা যে কিরূপ আত্মীয়তুল্য জ্ঞান করিতেন তাহা এই সম্ভাষণ গুলি 
হইতে জানা যায়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এই-_ 


“বিজয়! সম্মিলন !! 


আঁম্বন__আঁন্থন__আপনাঁদিগকে প্রণাম করি? আসন নমস্ত-_-আপনাঁকে 
প্রণাম করি । এস প্রীতিভাঁজন- প্রাণ তোমার প্রাণকে আলিঙ্গন করুক । 
এস আমাদের মা লক্্মীগণ, পুজা-অবসাঁনে বিজয়ার উৎসবে একবার 
যবনিকারি অন্তরালে বপিয়া সন্তানের “মামা” রব শুনিয়া যাঁও। সম্ধংসর 
ধরিয়া আমাদের প্রদত্ত আমোদের পসরা যাহারা ক্রয় করিয়াছেন, তাহারা 
এই মঙ্গলময় দিনে একবার নাট্যশালায় বসিয়া আমাদেব মঙ্গলকামন। 
করিয়া যান।” 
দীর্ঘকাল নানাভাবে বঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অমৃতলাল দর্শক-' 
চরিত্র সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়ীছিলেন । এক শ্রেণীর দর্শক কিভাবে 
অভিনেতৃবর্গকে বিব্রত করিতেন তাহার বাস্তব নিদর্শন রহিয়াছে 'লাউডাবের 
কথা”, 'এন্কোর তত্ব' ও শীষ রহস্ত” নামক রচনাত্রয়ে ।৯৬ অভিনেতার কথা 


১৪ রূপ ও রঙ্গ ৮ই কাত্তিক ১৩৩১ 

১৫ অমুতলাল তখন মিনার্ভ! থিয়েটাবের নাট্যাচার্য ছিলেন। 

১৬ নাটা-মন্দির £ ভাগ্র, ১৩২১। 'শীষ-রহস্তে' তিনি যে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, দশ বৎসর 
পরে রচিত «থিয়েটারে পিনু' নামক নকশার একস্থলেও বাঙালী দশকের সেই মনোবৃত্তির 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


৪১৯ 


শুনিতে না পাইলেই “লাউডাঁব-_ লাউডার; বলিয়া! অনেক দর্শকই "শাস্তি ও 
রসভঙ্গ” কবিতেন-__ 
“এই লাউডাঁর-_লাউডাঁবের ফল দীড়াইতেছে যে, এখনকাব অনেক 
অভিনেত। স্বববৈচিত্র্য অভিনধয কবিবাঁর জন্য অভ্যাস করেন না, কেবল 
কণ্ঠকে কর্কশ হইতে কর্কশতব করিষা চীৎকার করিতে আবন্ত করেন। 
এই লাউভারেব আমদানির কমতি না হইলে, আব দর্শকসমাঁজ নীববে 
অভিনয দেখিতে অভ্যস্থ না হইলে, দেখিতেছি দ্রিন কযষেক পরে বাঙ্গালী 
স্টেজেব অভিনেতা ও বাঁহাছুরী কাঠ-ঠেলা খালাসীতে বিশেষ প্রভেদ 
থাঁকিবে না।” 
এইবপ 'এন্কোব” কথাটিব যথার্থ অর্থ না বুঝিযা অনেকেই দর্শকেব আসন 
হইতে ইহ।র যথেচ্ছ ব্যবহাব করিতেন । অমৃতপ।ল আক্ষেপ করিযা লিখিযা- 
ছিলেন__ 
« এন্কোব” কথাটা ফ্রান্সে আমদানি, উচ্চাবণ__ আকোব? | কোন 
গামক বা গাধিকাব কঠ-নিঃল্ত সঙ্গীতবিশেষে দর্শকসমাজ অধিকতব 
প্রীত ও বিমোহিত হইলে তাহাবা যেন আন্মহাবা হইযা “এএন্কোণ? ববে 
এ গীতটি আবাঁব গাহিবাব জন্য অন্বোধ কবেন, গাষক বা গ।যিকা অনেক 
সমষই সেই অন্রবেধ বক্ষা করেন । এই অন্ুবোধ রূক্ষঞ্তাহার ভদ্রতা বা 
শিষ্টাচার, নচেং পুনর্বার গান কবা তাহাব কর্তব্যেব মধ্যে গণ্যও নয এবং 
তিনি বাধ্য ও নহেন | এই জন্য এএন্কোবের? অন্তবোধ বঙ্ষিত হইলে দর্শক- 
গণ গ্রশংসাব্যগ্ক কবতালি দ্বাবা গাষক বা গাধিকাকে ধন্যবাদ প্রদান 
কবেন কিন্ত আমাঁদেব দেশীয বঙ্গাপযের অধিকাংশ দর্শক “এনকোব, 
শব্খটি শিক্ষা করিধা তাহার যথেচ্ছ ব্যবহাপ কবিষা থাকেন। অনেকে 
এটাকে গওনাঁর ফাউ বলিয়া মনে কখেন, কেহ কেহ বা শিষ্টচ।র সঙ্গত 
অন্বোধের স্থব ছাডইয়। হুকুমেব স্বর ব্যবহাব কবেন, আখার ইদানীং 
একট! প্রথা প্রবতিত হইযাছে যে, জনকতক “এনকোব' বলিলেই যেন আব 
জনকতককে “০ 70016, বলিতেই ইইবে |” 
অমৃতলাল শেষে মন্তব্য করেন-_ 
“দ্বেশীয় রঙ্গভূমিকে দেশের গৌরবের সামগ্রী কবিয়া তুলিতে হইলে, ভদ্র- 
সমাগমের উপধুক্ত স্থান করিষা তুলিতে হইলে, কলাবিগ্যার পবিত্র মন্দিবে 
পরিণত কবিতে হইলে, অভিনেত৷ প্রভৃতিগণের যেমন কর্তব্য আছে, যেমন 
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শিক্ষার প্রয়োজন আছে, আমাদের বোধ হ্য়, তেমনই অপর দিকে 

শ্রোতৃবর্গেরও সেইরূপ একটা কর্তব্য আছে, একট শিক্ষার প্রয়োজন 

আছে।' 

১৩৩৪ সালের ২৫এ বৈশাখ গ্রেট ন্যাঁশন্তাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ভুবন- 
মোহন নিয়োগীর মৃত্যু হইলে অমুতলাল জোষ্টের “মাসিক বস্থমতী”তে 
'ভুবনমোহন নিষ্োগী” নাঁমে যে স্মতিচিত্র রচনা করেন তাহাতে আদি সাধাঁবণ 
রঙ্গালয়গুলি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত হইয়াছে । 

“সপ্তমীর রাতি” নামক অপর একটি স্মতিকথায় ( নাচঘর ; ২৬এ আশ্বিন 
১৩৩৫ ) অমৃতলাঁল সেই দ্িনগ্ুলির কথা “্মরণ করিয়ছেন” “খন বঙ্গে 
অভিনেতৃবর্গের নতুন রং করা৷ জীবনপূজার মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত ছিল এক একটি 
আনন্দপূর্ণ মঙ্গলঘট |, 


৩) 

অমৃতলাঁল একাধিক প্রবন্ধে ভাহার জীবনের কোন কোন ঘটনার আভাস 
দিলেও পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী তিনি কখন রচনা করেন নাই । অমৃতলালের 
কোন কোন কবিতায় কিংবা! ইংরেজী রচনায় আমরা তাহার জীবনের বিশেষ 
কয়েকটি ঘটনার সহিত পবিচিত হই মাত্র, জীবনের ধাবাঁবাহিক ঘটনাস্থত্র 
আমাদের অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তাহার “চরকা”, পত্রিকা ও 
নাট্যশালা", “পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা”, ভুবনমোহন শিস্যাগী”, 'বসির- 
হাট--ধান্যকুড়িয়া ইত্যাদি বাংলা রচনা এবং *[,0901108 1380]8100", 
40081008668. 23 ] 1025৮ 10 01702705195 ০00 7. 0৮910090176 বা 
0216768] 901001025-র 02170010815 ৬ 0187506 (1929)-এ প্রকাশিত 
ছাত্রজীবন সংক্রান্ত ইংরেজী বচনাঁব উল্লেখ কবা যাঁয়। “অমৃত মিরার অনেক 
কবিতায় জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনর আভাস দিয়াছেন । বক্তৃতাপ্ুসঙ্গেও অনেক 
সময় জীবনের কোন কোন ঘটন। বিবৃত করিয়াছেন। 

অমৃতলাল তাহার জীবনকথা ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করেন ১৩২২-২৩ 
সালে বিপিনবিহারী গুপ্তের নিকট | 'মানমী : মর্মবাণী” পত্রিকায় উ। প্রথমে 
প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৩৩০ সালে “পুরাঁতিন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পায় ) গ্রন্থের 
অস্তভূর্ত হয়। এই জীবনকাহিনী আংশিক হইলেও উহাতে আমর] অমতলালের 
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নিজ বিবৃতি অনুসারে তাহার জন্ম হইতে ১৮৭৪ শ্রীষ্টাব্বের ১লা জান্গয়ারীর 
অভিনয় পর্যস্ত একটি পারম্পর্ষযুক্ত আত্মকথ! পাইতেছি। 
অমৃতলাল বেশ মজলিসী ঢঙে তাহার জীবনের এই অংশটুকু বিবৃত 
করিয়াছেন। বর্ণনার কোথাও আতিশয্য নাই, আত্মপ্রচার নাই । বহুদিন পরে 
অতীতের ঘটনা বর্ণন! করিতে গিয়া সর্বত্র নিলিপ্ত অথচ আন্তরিক মনোভাবেরই 
প্রকাঁশ ঘটিয়াছে। বিবৃত আত্মকথায় গছ্যের যে নিদর্শন মিলিয়াছে তাহার 
কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল-_ 
“কাশীতে অবস্থানকালে দুইটি ভদ্রলোকের সংন্রবে আসিয়াছিলাম, উপেন্্র- 
নাথ দাস১* তাহাদের অন্যতম | নানা কারণে তিনি তখন তাহার পিতা 
শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া লোকনাথবাবুর বাসায় 
আসিলেন।'-" আর একজনের নাম আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ 
করিতেছি,__ বাঁজচন্দ্র সান্তাল। ইনি তখন কুইন্স কলেজের লাইব্রেরিয়ান । 
'-* রাজচন্দ্রবাবু লাইব্রেরী হইতে ইংলগ্ডের ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক, 
উপন্যাস ইত্যার্দি অনেক বিষয় পড়িবার স্থযোগ করিয়া আমাকে দিয়া- 
ছিলেন । ইংবাজি পড়ার নেশা আমার খুব জমিয়া উঠিল। আজ শ্রদ্ধাপূর্ণ 
হৃদয়ে সান্যাল মহাশয়ের কথা স্মরণ করিতেছি । জীবনে যদি আমি কিছুমাত্র 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাঁকি, তজ্জন্ত সান্যাল মহাশয়ের নিকটে আমি 
অনেক অংশে খণী।১১৮ 
'পুরাতন পঞ্জিকা” নামে অমৃতলাল যে স্মৃতিকথা ইহার কয়েক বৎসর পরে 
রচনা করেন, ১৩৩০-৩১ সালের মাসিক বস্থমতীতে অনিয়মিতভাবে তাহার 
কয়েক কিস্তি ( তেইশটি পরিচ্ছেদ ) প্রকাশিত হয়। এই স্মতিকথাঁও অসম্পূর্ণ 
এবং ইহাতে ঘটনার ধারাবাহিকতা নাই । তবে তাহার শৈশব-যৌবনের 
কলিকাতার সমাজ ও জীবনযাত্রার অনেক উজ্জ্বল চিত্র 'আছে। তাহার নিজের 
জীবনের ঘটনারও সবিস্তার ও সরস বর্ণনা এখানে মিলিতেছে। 
কলিকাতা বন্দরে যখন পাঁলতোল জাহাজের বেশী আমদানী হইত, সেই 
১৮৬৪ খ্রীষ্টা্ঝ হইতে অমৃতলাল তাহার স্বতিকথা আরম্ত করিয়াছেন । 
প্রসঙ্গক্রমে মাতাল সেলারদের অদ্ভূত ক্রিয়াকল।প ও দৌরাত্ম্য ; অগ্নিকাণ্ডের 


১৭ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাবে ইনি গ্রেট স্যশন্যাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন। 
১৮ 'পুরাতন প্রসঙ্গ" ২য় পর্যায়, পৃ ৮*-৮১ 


সময় তাহাদের “অকুতোভয় সাহস”; প্রাতে গঙ্গান্নানার্ধিনীদের পরচর্চা ও 
পরনিন্দার “মহিয়স্তব" ; কুয়োর ঘটিতোলার ডাক; বাড়ির মেয়েদের সহজ 
চিকিৎসা ; সাহেবের পালকী; মেয়েদের গন্ধকের দেশলাই তৈক্ী; বাঁণী 
ভিক্টোবিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করায় শ্যর সেসিল বিডন কর্তৃক 
প্রোক্লামেশন পাঠের ঘটনা) প্রোক্লামেশনের অন্তঃসারসারশূন্য আশখাস সম্পর্কে 
মন্তব্য ; প্রোক্লামেশনের দিন কলিকাতীয় উত্সব ও আলোকসজ্জা ; কালীপ্রপন্ন 
সিংহের স্পষ্টবাদিতা ; তাহার নিজবাঁড়ীর ছুর্গোৎসবের এশ্বর্ধ, আয়োজন ও 
ভূরিভোৌজনের নিকট শ' বাজার রাঁজবাড়ীর পরাজয়; কলিকাতায় প্রথম বিলাতী 
জিমন্যানটিক এবং তাহ! দেখিয়! ন্যাশনাল” নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামের আখড়া 
স্থাপন ; চৈত্রমেলায় বাঙালী বালকের বিল।তী জিমন্যষ্টিক প্রদর্শন ; স্্রী- 
স্বাধীনতার হুজুগ, রাঁণী বাসমণির তেজ ও প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ত, শ্তামবাজাঁর অঞ্চলে 
গোরা সেপাই-পল্টনের বাজনা ও কামানের কুচ 3 সেকালের পাঠশালা, পাঠ্য, 
গুরু মৎ।শয এবং গভর্ণমেণ্ট-প্রবন্তিত জনশিক্ষার প্রতি কটাক্ষ; সেকালের 
ছেলেদের প্রাণবন্ত ক্রীড়ীকৌশল; বিবাহের বাজারে “পাঁশকরা? ছেলের উচ্চমূল্য 3 
কলিকাতায় কোন্‌ বিবাহে প্রথম গ্যাস ব্যবহার ; সেকালের বিবাহের আচার- 
ব্যবহার, ক্রিয়া-পদ্ধতি ও উৎসবাদির বিস্তৃত পরিচয় প্রভৃতি “পঞ্টিকা"র পাতায় 
পাতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। অমৃতলালের আত্মজীবনীর যে খগ্ডাংশ এখানে 
মিলিতেছে তাহ! শৈশব হইতে বিবাহ পর্যন্ত বিস্তৃত। 
পুরাতন পঞ্ধিকাঁ”র সকল ঘটনাই স্থদূর অতীতের । তথাপি অতীত বর্ণনায় 
অমৃতলালের দৃষ্টি কোথাও স্বপ্রাচ্ছন্ন হইয়া বক্তব্যের মধ্যে কল্পন"হুহেলীর স্ষটি 
করে নাই। সতক মনে, ঘটনার সত্যতা অক্ষুপ্র বাখিয়৷ উজ্জ্বল পরিহাসের 
মাধুর্ে মণ্ডিত করিয়া! অম্ৃতলাল এই 'পঞ্রিকা” রচনা করিয়াছেন । বর্ণনায় 
ধারাবাহিকতা নাই এধং ঘটনাও অসংলগ্র বলিয়া অমৃতলা'ল একটি সরস 
কৈফিয়ৎ দিয়াছেন-_ 
«একে পুরাতন পঞ্জিকা, তায় বোধহয়, িস্থমতী” আফিসের দপ্তরী সাহেবের 
নানা মিয়ার হাতের বাঁধাই, কোথাকার পাতা কোথায় যে গেছে, তার 
ঠিক নেই, স্ৃতরাং পূজো! থেকে আশ্বিনে ঝড়, ঝড় থেকে সেলারের 
উৎপাত, কোথায় কালীসিঙ্গীর কথা, কে।খায় টেকচাদ ঠাকুরের কৃথা, 
কোথায় বাই নাঁচ, কোথায় জিম্ন্যান্টিক, কোথায় নৈবিদ্ি, কোথায় মেঠাই- 
মতিচুর, কোথায় চৈত্র-মেলা, কৌথায় স্যাশানাল থিয়েটার কি যে গোলমাল 
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হচ্ছে কিছুরই ঠিক নেই, তবে নদেরটাদের কথাঁষ বলি, আসলে কম না 

পডলেই হল ।” 

“পুরাঁতিন পঞ্জিকা" স্থত্রপাতে অমৃতলাল লিখিযাঁছিলেন-_ 

'অগ্রেই সাবধান করিষা দিতেছি যে, পঞ্জিকাঁখানি নীরস হইবে, কেননা 

ইহাতে সত্য প্রত্যক্ষ ঘটনামীত্রই লিপিবদ্ধ কবিবার চেষ্টা কবিব।” 

কিন্ত অমৃতলালের এই সাবধানবাণী সত্বেও পঞ্ঠিকাখানি যে পাঠকেব নিকট 
নীরস বোধ হয নাই তাহা! তৎকালীন “মানসী ও মর্মবাণী”ব নিম্নোক্ত অভিমত 
হইতে উপলব্ধি কর! যাঁষ-_ 

“বসবাঁজ অমৃতলাঁল বন্থ মহাশষের “পুবাঁতন পঞ্জিকা” বেশ চলিতেছে । 

সেকালের নিখুত অনেক চিত্রে সমাবেশ ইহাতে আছে। বস-বচনা 

বাঙ্গালাদেশ হইতে এক রকম উঠিষ! যাইতেছে বলিলেই হয। পুরাতিন 

এই রচনাঁব ধাঁবাকে ধাহারা এখনও বীচাইয1 বাখিযাছেন, অমুতলীল 

তাহাদ্দেব মধ্যে অন্যতম । অভাব-ছুঃখরিষ্ট বাঙ্গালীব অন্তবে হাসিব লহর 

ছুটাইয1 তিনি বাঙ্গীলীকে অন্ততঃ ক্ষণকাঁলের জন্য ও আনন্দ দান কবেন ও 

তাহাব ছুঃখশোকেব কথা ভুলাইযা দেন। ভগবান “শিববাত্রিব সলিতা” 

আমাদের রসবাজকে আ।বও কিছুদিন বাঁচাইযা বাঁখুন 1৮১৯ 


৪ 


অম্তলাল গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন৷ তাহাব সমক।লীন যে সকল বাক্তিবর্গেব 
প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিষা তিনি তাহাদেব চরিত্র মাধুধে মুগ্ধ হইয (ছিলেন, 
তাহাদের অনেকেবই মৃত্যুতে শোকাভিভূত হইয়া তিনি কিছু কিছু স্বতঃস্ফতত 
প্রবন্ধাদি বচনা করিষা গিয়াছেন । এই সকল প্রবন্ধেব 'ত্রে ছত্রে একটি প্রাচীন 
বাঙালীর বিষগ্ন চিত্ত হইতে উৎসারিত শোক সজল ক্িগ্ধ ভাষা অকৃত্রিম 
অভিব্যক্তি লাভ করিযাছে। এই শ্রেণীব রচনাবলীর প্রত্যেকটিই অপব বচনা 
হইতে স্বতন্ত্র এবং অমৃতলালের ব্যক্তিত্ব ও বেশিষ্ট্যেব দ্বারা চিহ্িত। মৃত 
ব্যক্তিদেব চবিত্রেধ আলেখ্য অঙ্কন করিতে গিযা তিনি স্বল্প বেখায তাহাদের 
যে চিত্র ফুটাইযাছেন তাহা অন্য কাহারও বচনারীতিব সদৃশ নহে। তাহার 


১৯ মানসী ও মর্মবাণী £ বৈশাখ ১৩৩২ 


উপলব্ধির রূপ ও গহ্য রচনার বিশিষ্ট বীতি বক্তব্যের সহিত অভিন্নভাবে মিশিয়া 
গিয়াছে । পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
ভুবনমোহন নিয়োগী প্রভৃতির মৃত্যুতে তিনি ষে সকল শোঁকপ্রশস্তি রচন৷ 
করেন সেগুলির ভাব, ভাঁষা, রূপ ও রীতি একটি অপরটি হইতে পৃথক । 

১৩৩০ সালের ২৯এ কাতিক সাহিত্যসেবক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধায়ের মৃতা হয়। আজীবন ছুখ-দারিজ্োর সহিত সংগ্রামশীল 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত অমৃতলাল একটি বিচিত্র মধুর আত্মীয়সম্পর্ক 
পাতাইয়াছিলেন। পাঁচকড়ি ছিলেন “জামাই”__ তিনি ছিলেন "শ্বশুর" | “জামাই” 
পাচকড়ির মৃত্যুতে তিনি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধায়” নামে যে শোক-নিবন্ধটি 
রচনা! করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্তিগত অন্নভবের নিবিড়তা হইতে শষ্ট প্রীতিনিগ 
আত্মনি্ঠ রচন। | এই ক্ষুদ্র রচনাটিতে পাঁচকভির চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব, তাহার 
সম্পাদকীয় কৃতিত্ব প্রভৃতি সুমিত বক্তব্যে উজ্জল রূপ লাভ করিয়াছে । নট, 
নাট্যকার ও গঙ্গাীপয়েব অধ্যক্ষ অমুতলালের নিকট পাঁচকড়ির মৃত্যু একটি 
নাটকীয় চরিত্রের চির প্রশ্থানেব স্যায় অনুভূত হইয়াছে__ 

গত ৩০ বৎসরের মধো বঙ্গের শাধারণ জীবন-নট্যশালার সাহিত্য রঙ্গ- 

মঞ্চে যে নাটক-অভিনয় চলিতেছে, তাহার মধ্যে যে সকল নট-নক্ষত্র 

প্রবেশ-প্রস্থ(ন করিয়াছে, তাহার মধো পাচকডি বন্দোপাঁধায় একটি 
মৌলিক চরিত্রের ভূমিকা লইয়া বঙ্গজনরূপ দর্শকসমাঁজকে হাসা ইয়া 
কাদাইয়া শিখাইয়া মোহিত করিয়া রাখিয়া এই পুণ্য অগ্রহায়ণেই নিজ 
জীবনের তৃতীয়াঙ্কেই ভূমিকা শেষ করিয়া নেপথাচার-গৃহে 'মন করতঃ 

দেহপবিচ্ছেদ ত্যাগপূর্বক স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন ।২০ 

পীচকড়ি বন্দোপাধা।য়ের ছুঃখ-দারিজ্বাসমকীর্ণ ও সংগ্রাম-পবিপূণণ জীবনের 
যে-চিত্র তিনি আকিয়াছেন, পাচকডির অন্যন্য জীবনচরিতে ঠিক সেইরূপ 
জীবনচিত্র মেলে নী । অমুতপাল পিখিয়াছেন-__ 

পাঁচু ছিল একে সম্পাদক, তাহার উপব সবে মার পাচকড়ি। প্রাচীন 

পিতামাতা জীবিত, পুত্র-কলত্রও ছিল, স্থতরাং পাঁচকদি 'থকে সাতিকড়ি 

বা ন-কড়ি হইবার চেষ্টা বেচারাকে অহোরাত্র করিতে হইত , এ এবস্থায় 
পায়ের পেশী খুব শক্ত না হইলে বরাবর সোজা খাড়া থাক] সব সময় 


২* প্পাচকড়ি বন্দোপাধায়' £ মাসিক বস্ুমত্তী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ 
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তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।...বিধাতারূপ যে স্যাকরা সোনার পাঁচকড়িকে 
গড়িয়া তাহার গলায় প্রাচীন-প্রাচীনা তরুণ-তরুণী শিশ্ত গাথিয়া একছড়া 
মাল পরাইতে দিয়াছিলেন, তিনি সোনার পুতুলকে বেশী শক্ত করিবার জন্য 
তামার ভাগও বেশ একটু মিশাইয়া দিয়াছিলেন। পাঁচকড়ির সোনার 
সঙ্গে যা খাদ ছিল, তাহ! রাং সীল প্রভৃতি কোন নীচ ধাতু নহে, যে 
ধাতুতে দেবপৃূজার তৈজস প্রস্তৃত করিতে হয়, সেই পবিত্র তার ।' 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় দক্ষতা, লেখনী-ক্ষিপ্রতা, রচনায় 
রসমাধুর্য, সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলা জ্ঞান, ওপন্াঁসিক প্রতিভ;, মজলিসী আলাপ 
প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়া! অমৃতলাল এই নিবন্ধটি যখন শেষ করিয়াছেন, 
তখন আত্মনিষ্ঠ রচনার অতল গভীরতায় ও জীবনদর্শনের ব্যাপক উপলব্ধিতে 
ইহা দুর্লভ মহিমায় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে__ 
«এ সমাজ-জীবন-নাটকে যবনিকা পতন নাই, অভিনয় চলিতেছে, কিন্তু 
প্রোগ্রাম খুলিয়।৷ দেখিতেছি, পাঁচকড়ি এই যে প্রস্থান করিল, এই তাহার 
শেষ প্রস্থান, আর তাহার প্রবেশ নাই, সে আর আসিবে না, আর 
তাহার উদ্দীপ্ত বাণী আমাধিগকে মাতাইয়া তুলিবে না, আর তাহার 
শেষভাষে আমরা হাসিয়া ঢলিয়া পড়িব না, আর তাহার জ্ঞানগর্ড 
কথ! আমরা মস্তিষ্কে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে পাইব না,্*সে মাঝে মাঝে 
পাঠ ভুলিয়! যাক» মাঝে মাঝে অবান্তর কথ] (8৪8) প্রবেশ করাইয়া! দিক, 
তাহার ভূমিকাঁগত সকল কথা আমাদের মনের মত হউক বা না হউক, 
অমনই মনে হইতেছে, আমাঁদের আনন্দ-তটিনী হইতে একটি নৃত্যশীল 
তরঙ্গ চিরদিনের জন্য ডুবিয়া! গেল ।২১ 
“আমার পৃজা” দেশবন্ধু চিন্তরঞুনের মৃত্যুতে লিখিত হয়। দেশবন্ধুর স্থার্থশৃন্ত 
দেশসেবা, সর্বস্বত্যাগের দীপ্ত মহিমা তাহার প্রতি অমুতলালকে শ্রদ্ধান্বিত 


২১ অমুতলাল যে পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন তাহ! পাঁচকড়ির অঙ্জাত ছিল 
না। তাই বেঙ্গলী পত্রে অমৃতল[ল একবার কর্ণওয়ালিস স্ত্রী হইতে পতিতালয়গুলি উঠাইয়' 
দিবার জন্য একটি প্রস্তাব দিলে উহ! 9০০1৪] :ড1] 17 00117581115 906৪০ নামে 
প্রকাশিত হয়। পঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় রঙ্গালয় পত্রে তাহার প্রতিবাদ করিয়া লেখেন 
যে, ইহা 'বুজরুকী'--ঢ701000881510? (ভ্রষ্টব্য 1005 36085112215. 35:1903 এবং 
রঙ্গালয় £ ১লা চৈত্র ১৩৯ )। এই ঘটনার পরই পাঁচকড়ি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং ২৫এ 
মার্চ ১৯*৩ অমৃতলালকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি অন্যত্র ( পৃ ৪৭৫) উদ্ধৃত হইয়াছে । 


৪৬ 


করিয়া তুলিয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে লিখিত একাধিক কবিতায় ও 
ইংরেজী শোকনিবন্ধে এই শ্রদ্ধার প্রকাশ লক্ষিত হয়। 

“আমার পুজা” পড়িলে মনে হয় ইহা “কমলাকান্তের দণ্তরে'র অন্রূপ 
ভঙ্গীতে রচিত। কমলাকান্তের সেই আত্মনিষ্ঠ বিষগ্রতা যেন অমৃতলালের 
রচনায়ও সঞ্চারিত হইয়াছে । আত্মীভিমানহীন দেশবন্ধুর কথা বলিতে গিয় 
অমৃতলাল ব্যাজস্ততিতে আমাদের আত্মস্তরিতাকে ব্যঙ্গ করিয়! প্রথমে আত্ম- 
সমালোচনা করিয়াছেন। কমলাকান্ত বলিয়াছিলেন, মন্্য্য-হদয়ে কেবল 
আত্মাদর আছে”; অমৃতলালও লিখিয়াছেন যে, আত্মস্তরিতার 'মায়া-স্কটিক 
নিষথ্বিত উপনেত্র” যদি না থাকিত তাহা! হইলে-_ 

“আমার দেহে যে এত সৌন্দর্য, আমীর স্বভাবে যে এত মাধুর্ঘ, আমার 

চরিত্রে ঘে এত পবিত্রতা, আমার জ্ঞানের যে পূ্বী-জয়ী পরিধি--তাহা 

আমি কিছুই দেখিতে পাইতাম না ।?২২ 

সকলে চিত্ুত্রগ্জনকে যেজন্য শ্রদ্ধা করেন সেজন্য অমৃতলাল তাহাকে স্মরণ 
করিতে চাহেন না। তিনি বিগ্যাবুদ্ধি দূরে সরাইয়া দীনের ন্যায় একান্তে 
“ভাবের পূজা” করিতে চাহেন। 

“আমার ছুগে।্সবে কমলাকাস্ত যেরূপ সংশয়-বিভ্রাস্ত মনে ভাবিয়াছিলেন, 
“আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম ! যাহা কখনও দেখিব না, তাহা কেন 
দেখিলাম !” অমৃতলালের মনে ও সেইরূপ সংশয় ও শেষে সংশয় হইতে মুক্তি, 

“তবে আমি কেন পূজা করিতেছি? কিসের পূজ। দিতেছি? কিসের জন্য 

পূজা করিতেছি? আমি পুজ1 করিতেছি আদর ভাবের । »“ল লোকই 

ভাবের পূজা করে, বস্তুর পূজা কেহই করে না। আমার অশুবের মধ্যে 
যে-একটি দেশবন্ধু-ভাঁব আছে__ সেই ভাব আমি আধারখিশৈষে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া মাত্র পূজায় বশিয়াছি।, 

এই শোক-নিবন্ধের শেষে দেশবন্ধুর নিকট তিনি যে-প্রার্থনা নিবেদন 
করিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া তাহার অকৃত্রিম দেশপ্রেম ব্যক্ত হইয়াঁছে__ 

“হে আমার অচিত, হে আমার পূজিত! হে আমার অমন, অবিনশ্বর, 

চিরভাম্বর দেশবন্ধু! আমার জন্মভূমি হইতে চিরদাস্ের এদাস্য দু কর, 

খষির আবাস এই মৃত্তিকান্তরের উপর কর্ম.''গের হিমালয় উন্নত কর; 
২২ 'আমার পুজা" £ মাসিক বন্ুমতী, শ্রাবণ ১৩৩২। ১৫ই আষাঢ় স্টার রঙ্গমঞ্চ দেশবন্ধুর 
স্মৃতিপৃজায় অমৃতলাল 'ম্থৃতির পাদপীঠে বিনীত অভিবাদন জানান' । 


৪২৭ 


ক্ষাত্রনেত্রপাতে পবিভ্রক্ষেত্রে দেশগ্রীতির জাহ্ৃবী প্রবাহিত কর, সর্বন্বত্যাগের 

মন্ত্রে স্বাতন্ত্য২৩ দান কবিষা ভারতবাপীকে মানবসমাঁজে রাঁজবাঁজেশ্ববের 

আসনে প্রতিষ্ঠিত কর ।, 

বঙ্গের অশ্রজল, নাটোরাঁধিপতি জগদিন্দ্রনাথ বাষেব স্বতিতর্পণ ৷ বঙ্গীয 
নাট্যশালাব পঞর্চধাশৎ বাৎসবিক উৎসবে (১৩২৯) জগদিন্ত্রনাথ সভাপতিরূপে 
ইউনিভাসিটি ইনষ্টিটিউটে অমৃতলালকে সংবর্ধিত করিযাছিলেন। জগদিন্দ্রনাথের 
মৃত্যু হয় ২১এ পৌষ ১৩৩২ । মাঘ মাসেব “মানসী ও মর্মবাঁণী'তে উক্ত বচনাটি 
প্রকাশিত হয | জগদিন্দ্রনাথ সম্পর্কে অমৃতল।ল লিখিষাছেন-- 

জগধিক্্রনাথ ছিলেন বাঁজাব সমাজে রাঁজা, পণ্ডিতমণ্ডশীব মধ্যে পণ্ডিত, 

কলাগোগীর অধিষ্ঠান শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ, গৃহস্তেব স্বখ-ছুঃখে পরমাতীয, দেশ- 

হিতত্রতে স্বার্থবিস্বাত আদ্ূত অগ্রণী |” 

“সেকালেব কথা” দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাঁকুবেব মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ৪ঠ1 মাঘ 
১৩৩২ ছ্িজেন্্রনাথেব মৃত হয় । ত্র মাঁসেব “ভাবতী”তে এই অতুলনীষ রচনাটি 
প্রকাশিত হয। 

দ্বিজেন্্রনাথেব কথা বলিতে গিযা অমুতল।ালের মন অতীতমুখী হইয়া 
গিযাছে। তাই সেকালেৰ এমন অনেক কথা তিনি বাক্ত করিযাছেন যাহার 
সহিত একদা দ্বিজেন্দ্রনীথেব যে'গ ছিপ নিতীস্ত নিবি । বচুনাটি কথ্যবীতিতে 
ও পবিচ্ছন্ন গদ্যে লেখা । সেকালে যাহারা বাংলা গগ্যে চল্তি খীতি প্রবতনের 
আন্দৌলন কবিযাঁছিলেন তাহাদেব অনেকেবই অপেক্ষা যে প্রাচীন অমৃতণাল 
উত্তম গছ্য লিখিতে পাবিতেন এই বচনাঁটি তাহাব প্রকৃষ্ট নিদর্শন | কথ্যবীতিব 
মধ্যে তৎসম শব্দেব বহুল ব্যবহ।বেও ঝক্যগুলি ভাবসাম্য হারাইয়া ফেলে 
নাই । ছ্বিজেন্দ্রনীথকে তিনি যে কিৰপ শ্রদ্ধা কবিতেন তাহা ও এখানে স্বস্পষ্ট-_ 

“দ্বিজেন্্রনাথ চ'লে গেলেন । | 

উত্তরায়ণ আবন্তে সৌরমকবে শুভ মাঘমাঁসের চতুর্থ দিনে শ্রক্লা পঞ্চমী 

তিথিতে বর্ষীযান, বিগ্যাবান, পুণ্যপর্ণ প্রাণ, সংযমীশ্রেষ্ট, বঙ্গদেশেব সত্যত্রত 

ভীম্মসম দ্বিজেন্দ্রনাথ দেহবক্ষা করেছেন। 

ভীম্মের স্তাঁধ দ্বিজেন্দ্রনীথের মৃত্যু ইচ্ছামৃত্যু বলে অনুমান হয, নইলে সবস্বতী 

পূজার দিনে এ অঘটন ঘটবে কেন? যিনি আজীবন সরস্বতীব সেবা 


২৩ অযৃতলাল 1159667761)06-এব অর্থ করিয়।ছিলেন '্বাতস্ত্য' (দ্রঃ “শ্বরাঁজ সাঁধন।' প্রবন্ধ )। 


৪২৮ 


করেছেন, সেই সারম্বত-ব্রতধাঁরী মহীপুরুষের জন্য সারম্বতোত্সবের দিন 
ভিন্ন বিষুণলোক হ'তে পুষ্পরথ আঁর কোন দিন আসবে? 
পার্বণপ্রিয় সত্যেন্দ্রনাথ গেছেন পৌষে, সবস্থন্দর জ্যোতিবিন্দ্রনাথ গেছেন 
ফান্ধনে, আর বাঁক্যাজ্ছিক ছ্বিজেন্দ্রনাথ গেলেন মাঘে ।১২৪ 
সকলে দ্বিজেন্্রনীথকে ফিলজফাঁর ব৷ দার্শনিক বলিত। অমৃতলালের মতে 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন খষি। প্রাচীন যুগে “দর্শন” শব্দটি আন্মদর্শন শবে প্রযুক্ত 
হইত, আর দ্বিজেন্দ্রনাথ আত্মদর্শনশক্তির গভীরতায় খধি অভিধারই যোগ্য 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী এবং ঠাকুরবাঁড়ীর গুণান্বিত অনেকেই রহিলেন 
বটে, কিন্ু দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বানটি চিরক।লের জন্য শুন্য হইয়া গেল । এই 
রচনার শেষ বাক্যে অমুতলাঁল একটি বিষণ সতোর সম্মুখীন হইয়।ছেন-_ 
ঠাঁকুরবাড়ীতে রবির আলো, বহুবিজলীর পতি, স্বর্ণপ্রদ্দীপের শান্তশো ভা, 
সবই রইল বটে, কিন্ত ঠাকুবঘরের ঘ্বতসিক্ত মঙ্গলদীপঠি নিবে গেল ।” 
অমুতল।লেন প্রথম জীবনের নাট্যসঙ্গী ও স্থহদ ভুবনমোহন নিয়োগীর 
জীবদ্দশ|য় বঙ্গনাটাশালাব আদিপর্বে তাহা দানের কথা রুতজ্ঞ অমুতলাল 
শ্বীকাঁর করিয়।ছিলেন “অম্বত-মদিরাঁর | ১৩৩৪ সালের ২৫এ ৫বশাখ 
ভুবনমোহনের মতা হইলে শোকাহত অমৃতল!ল ২জাঙ্গের মাসিক বন্থমতী'তে 
“ভবনমোহন নিয়োগী” নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে অভীতের 
'আংটপবা” ভুবন ৭ বঙমানের “নেংটিপবা” উ্বপেখ কণা লিখিতে বসিয়া 
অমুতপ।ল তাহাদের নাট্যসাধনার প্রাথমিক পবেৰ বিস্তত এবং প্রামাণ্য 
ইতিহাস রূচণা করিয়।ছেন। ভুবনমে।হনেব শেষজীবনের টম্তু তর কারণ 
্বর্ূপ তিনি রঙ্গালয়ের নেপথ্যে যে চক্রান্ত ও যড়যন্্ চলিয়াছিল তাহার 
ইঞ্জি তমাত্র দিয়। ক্সান্ত হইয়াছেন__ 
কিন্ত আর এক মজাও দেখলাম, ভূবনমোহন নিয়োগী গ্রেট স্যাশানাল 
থিয়েটারের সম্পূর্ণ স্বাধিকাঁণী হয়েও নিজেব থিয়েটাবে নিজে ঢুকতে 
পায়না। যে সকল কৌশলে ভুবনেব কাছ থেকে থিয়েটাব লিজ নিয়ে 
তা হস্তান্তরের পর হস্তান্তব ক'রে ভুবনকে ভূঁইকম্পে দু" « উল্টে ফেলে 
দেওয়] হয় শোন] গেল, তার বণনায় আমি অনেক বিবেচনা ক'রে ধানাচাপা 
দিলাম ।”২ৎ 
২৪ _*সেকালেব কথা” ৫ ভারতী, চৈত্র ১৩৩২ 
২৫ 'ভুবনমোহন নিয়োগী' £ মাসিক বন্থমতী, জোষ্ট ১৩৩৪ 
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অমৃতলালেব মৃত্যুর পর ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ মাসের “মাসিক বহুমতী'তে 
“বরণীয় বাঙ্গীলী-জীবন' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয তাহাতেও তাহার 
গুণগ্রাহিতাঁর উজ্জল পবিচয নিহিত আছে। এই প্রবন্ধটি দিনাজপুরেব 'রাঁজশ্রী- 
শোভিত বৈরাগাবান পুরুষ” রাঁধাগোবিন্দ বাঁধের ববশীয জীবনেব আলেখা । 

কৰি মধুস্থদন দৃত্বেব ভীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে অম্ৃতলাল দুইটি প্রবন্ধ 
বচনা কবিযাঁছিলেন। 'সাবস্বত ব্রতকথা-_ মধুস্দন” ও 'মধুমঙ্গল? | “সাবস্বত 
ব্রতকথা-_ মধুস্থদন” প্রকাশিত হয ১৩৩১ সালে মাঘ মামেব “মাসিক 
কন্থমতী'তে এবং 'মধুমঙ্গল” গ্রকাশিত হয ১৩৩২ সালে ফাল্গুনের 'বঙ্ষবাণী'তে। 
অমৃতলাল আশৈশব মধুস্দনেব সাহিত্যের বিশেষ অন্থবাগী ছিলেন। তাঁহার 
প্রথম মুদ্রিত কবিতা ( “ভাঙ্ববে' প্রকাশিত ) “বেখো ম| দাদেবে মনে" ছন্দে 
গ্রথিত, পাঁডাব যাত্রাব দলের জন্য রচিত “একেই কি বলে তোদেব বাঙ্গালা 
সাহিত্যেব উন্নতি করা” মধুস্দনেব “একেই কি বলে সভ্যতা'ৰ অনুকরণে 
কল্পিত হইযাছিল। আলোচ্য প্রবন্ধ ছুইটিতে মধুস্থদনের স্মৃতিপূজা করিযাঁছেন 
তিনি। মধুস্থদনের বাক্তিত্ব, মানসিক প্রবণতা, সাহিত্যেব বৈশিষ্টা, তাহার 
উপব যুগ-প্রভাব, ধর্মের প্রভাব, পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রভৃতি মব কথাই 
বক্পপরিসবে সুন্দরভাবে আত্মনিষ্ঠ শিল্পবীতিতে বণিত হইযাছে। 

“সাবস্বত ব্রতকথা? প্রবন্ধটি ১৩৩১ সালেব সবস্বতী পৃজাব দিন খিদিবপুর 
'মধু-মিলনে' গঠিত হয। অমৃতলাল আলোচনা! করিযা শৌখাইয়াছেন যে, 
মধুস্থদনের নাঁটক-প্রহম্ন খুবই জনপ্রিয ছিল, কিন্তু “মেঘনাদ-বধ” লইয1 গোল 
বাধে । কাবণ-_ 

“একে ত পদেব অন্তে মিল নাই, তাহাব উপব আবার তঘানক ভযাঁনক 

অপ্রচলিত সংস্কৃত এবং গ্রাম্য শব্ধ মিশ্রিত। যদিও সে সমযে নৃতন বাঙ্গালা 

সাহিত্য সংস্কৃতবহুল ছিল, তথাপি 'হা হতোহশ্সি' “হা দীর্ঘোহন্মি” “তান্ল- 
করস্কবাহিনী" প্রভৃতি বাণভট্র-ব্যবহৃত খাঁস সংস্কৃত শব সকল তাঁবাশঙ্কবেব 
বাঙ্গালা কাদদ্ববীর মধ্যে থাকিলেও “মলম্ব অন্থর' '্রুত ইবম্মদ" “দত্তোলি- 
নিক্ষেপি” প্রভৃতি পুঁইড'টা-চর্বণপটুমাত্র-দন্ততঙ্গকারী শব্ষসমূহ এবং 

'বঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাত্বজ'-গোছি দীর্ঘসমাম “মেঘনাদে'ই প্রথম 

গ্রকাশ |” 

লেখকেব দুঢ অভিমত, “মেঘনাদ-বধ” জনপ্রিয় হয় থিযেটাধের প্রসাদে। 
১৮৭৫ গ্রীষ্টাৰে বেঙ্গল থিয়েটাবে “মেঘনাদ-বধ" প্রথম অভিনীত হওয়ার 
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পর নগরের গলিতে গলিতে বাঁলকেরাঁও বীরদর্পে “মেঘনাদে'র অংশবিশেষ 
আবৃত্তি করিত । 

অম্ুতলাল লিখিয়াছেন, মধুস্দনের “পৌরাণিক প্রাণ” ছিল : তিনি বাল্মীকি 
ও কৃত্তিবাসের উদ্দেশে বারংবার প্রণতি জানাইয়াছেন ; সগ্যপুত্রঘাতী শক্র 
রাঁমচন্দ্রের উল্লেখে রাবণের মুখ দিয়! ফুলের উপমা দেওয়াইয়াছেন ; অশোকবন- 
বাসিনী শীতাঁর সহিত তুলসীর উপমা এক মধুস্থদ্বনই দিয়াছেন। অমৃতলালের 
মতে, কালিদাস ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে এ উপমা র কল্পনা সম্ভব ছিল না। 

মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ও গিরিশচন্দ্রের “চৌদ্দতে অনাবদ্ধ' ছন্দের প্রকৃতি 
সম্পর্কে অমৃতলালের মত নিম্নরূপ-_ 

“এই উভয় কবির পদাবলীর মধ্যে ছন্দের পর ছন্দ যেন আনন্দের আন্দোলনে 

তরঙ্গ তুলিয়া ছুলিতেছে, শব্দঘটা, আঁছ্যঘমক, মধ্যযমক, অক্ত্যঘমকের জাঁকে 

পদ্যস্থন্দরী যেন কাঞ্চনকলেবরে বারাণসী শাড়ী জড়াইয়া চরণে পঞ্চম 
পাঁজর বাজাইয়া নাচিয় নাচিয়া চলিয়াছেন ।” 

মধুস্থদনের প্রঞতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহার আন্মায় বাসনার 
উন্মাদ আবেগ অতিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। গ্রন্থগত শিক্ষা যথেষ্টরও অধিক ল।ভ 
করিলেও দৃষ্টাস্তগত শিক্ষা তাহার একেবারেই হয় নাই । তাই আত্মসংযম শিক্ষা 
মধুস্দন কখনও করিতে পারেন নাই । অমৃতলাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, মহর্ষি 
দেবেন্্রনাথের মত পিতা যদি মধুস্দ্বনের থাকিতেন তাহা হইলে তাহার জীবন- 
চরিত অন্যভাবে লিখিত হইত। 

'মধুমঙ্গল? প্রবন্ধেও অমৃতলাল মধুস্থদনের “সীমাশৃহ্য উচ্চাভিপাঁষ, আত্ম- 
প্রতিষ্ঠালাভের অদম্য তৃষ্ণা, অপরিমেয় মূল্যে নিজের অন্তনিহিত ₹ 'উভাশক্তির 
পণনির্ধারণ, গগনম্পশী উচ্চচুড়াযুক্ত যশোমন্দির নির্মাণের ইচ্ছা” প্রভৃতির 
আভাস দিয়াছেন । ইংরেজী ভাষায় কাব্য লিখিয়া তিনি “হোরেস ভাজিল 
ওভিড প্রভৃতির দ্বিতীয় অবতার' হইতে চাহিয়াছিলেন। 

অমৃতলাল অন্কপ্রাস ও শ্রেষাঁলঙ্কারে মণ্তিত একটি অনুচ্ছেদে মধুস্থদনের 
ধর্মীস্তর গ্রহণের মর্মগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন__ 

“চ্মীস্তর গ্রহণে অক্ষম হইয়া মধুস্থদন প্রথম যৌবনে কেবশ যে ধর্মীস্তরমাত্র 

গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, স্ৃন্দরঝানর চক্রসঞ্চিত মধুতে পাছে 

আভিজাত্যের সৌরভ না পাঁয় এই ভয়ে নামান্তর গ্রহণ করিয়া মাইকেল 


হইয়াছিলেন।” 
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এই সঙ্গে অমৃতলাল এ কথাও লিখিয়াছেন যে, 'আত্মপ্রেমের ওজ্জ্ল্যাতিশয্যের 
মধ্যেও তীহাব হদষমন্দিবে শ্বদ্েশপ্রেমেব ও স্বজাতিপ্রেমের মঙ্গল মৃত্প্রদীপ 
শিখাবিশিষ্ট ছিল |” সেইজন্য -_ 

“জাতির পার্বণ, জাতির উত্সব, জাতিব স্মবণীয নাম, জাতির বরণীয ধাম, 

স্তিকাগারেব স্থতি, কপোতাক্ষীব প্রীতি তাহাকে বাববাব উল্লসিত 

উচ্ছ্বসিত বিষাঁদিত পুলকিত করিয়াছে ।, 

অমৃতলাল শুধু যে দেশেব বরেণ্য ব্যক্তিবর্গেব স্থৃতিপূজা করিয়াছেন এমন 
নহে, বাক্তিবিশেষের জীবদ্দশায় তাহাদের দৌষগ্ুণ লইযাঁও এক একটি চরিত্র- 
চিত্র বচনা কবিষাঁছেন। তাহার প্রহসন গুলিব মধ্যে এরূপ জীবিত এবং জীবস্ত 
চবিত্র প্রচুখ। তীহাঁব, এইবপ চরিত সমালোচনামূুলক একটি প্রবন্ধের নাম 
“বিসজন”। বাষ্টগুক সথবেন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায তাহা কৃতকর্মের পধ।লোচনা 
কবিষা অমুতলাল এই অসাঁধাবণ প্রবন্ধটি বচনা কবেন। অমৃতলালেব ভাব ও 
যুক্তি, আন্তরিকতা ও সহানুভূতি, সত্যান্থসন্ধান ও স্পষ্টবাদিতাব বিচিত্র মিশ্রণে 
এই বচনাটি অতি উচ্চশ্রেণীব ব্যক্তিগত প্রবন্ধে পবিণত হইযাছে। 

১৩৩৭ সালেব ১৪ই অগ্রহাযণ (৩০এ নভেম্বব ১৯২৩) কর্পোরেশন-নিবাচনে 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রাষেব নিকট স্থবেন্দ্রনাথের পরাজষ অমুতপাশকে গভীবভাঁবে 
চিন্তিত করিযাছিন। এই চিন্তার ফন ১৩৩০ সালে মাসিক বন্ত্রমতী'র 
অগ্রহাযণ সংখ্যায প্রক।শিত “বিসজন' প্রবন্ধ । 

স্থরেন্দ্রনাথেব ,জনচিত্ত-আপোডনকাঁধী প্রথম আবিভাখ_ যখন তাহা 
£১৮215০ 1 £৯৬/৭19 1 ধ্বনিতে বাঙপীচিন্ত সম্মোহিত, বিস্মিত, উমেশ 
বন্দ্যোপাধ্যাবেব জ্যোতিও ম্লান, সেহ পমঘ হইতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জনচি ভ্ুমন্দির 
হইতে স্বেন্দ্রনথেব “বিসর্জন? পর্যন্ত তাহা “্বভ।বে'ব এ্তিহাসিক পবিবতনেব 
রূপচিত্র বিষন্ন বেখায় ফুট।ইঘা তুলিষাছেন অমুতলাল। স্থবেন্দ্রনাথের পুরাপর 
রাজনৈতিক ক্রিষকলাপ ও বঙ্গদেশে তাহা ব ধাঁবাবাহিক প্রত্তিক্রিযা পর্য।লোচনা 
করি অমৃতলাল এই সিদ্ধস্তে উপনীত হইয|ছেন যে, স্থবেন্দ্রনাথের পবাঁজষ 
ব্যক্তি'ব নিকট নহে__ ভাবেব" নিকট । 

এই প্রবন্ধে তাঁহাব গছ্যেব বীতিও 'অভিনব। স্থরেন্দ্রনাথেব পবাজযের 
ঘটনাটি তাহাব বিশিষ্ট ভাষা ও ভঙ্গীতে বণিত হইযাছে__ 

“বিগত নভেম্বব মাসের সংক্রান্তি দিবসে ১৩৩০ সাল ১৪ই অগ্রহাযণ শুক্রবার 

সপ্তমী তিথি অশ্রেষা নক্ষত্রে বঙ্গেব বাঁজনীতিক বারোয়ারীর বিরাট 


৪৩২ 


প্রতিমা স্বরেন্ত্রনাথের প্রীয় অর্ধশতাব্দীর পৃজাগ্রহণান্তে বিজয়া হ্ইয়া 

গিয়াছে ।, 

অমৃতলাল স্থুরেন্দ্র-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়। দেখাইয়ছেন যে, দেশপূজ্য নেতা 
জনপ্রতিনিধিরূপে “ছোঁটলাট-বড়লাটের কাউন্সিলে" প্রবেশ করিয়া ক্ষমতাঁর 
স্বাদ পাইলেন এবং ক্রমে যেন লোকের কাছ হইতে একটু তফাতে তফাতে 
যাইতে লাগিলেন । 

অমৃতলালের মতে স্ুুরেন্্রনাথের কার্যকলাপের এই অসঙ্গতির বীজ তাহার 
চরিত্রেই নিহিত ছিল । তাই-_ 

৭১৮৭৪ খৃষ্টানদের সরেন্দ্রে আর ১৯২৩ খুষ্টাব্দের স্থরেন্দ্রে আমি ত বিশেষ 

কোন পার্থক্য দেখিনা, তাই আমি যখন তাহাকে ভালবাসিয়াছি, তখন 

বিদ্রপও২৬ করিয়ছি-"।” 

এই বিদ্রপ সত্বেও উভয়ের বন্ধুত্বে ভাঙন ধরে নাই । এই নির্বাচনে তাহার 
পক্ষে বক্ততা করিবার জন্য স্থরেন্দ্রনাথ অমতলালকে অন্তরোধ করিয়া যে-পত্র 
লেখেন, তাহা অন্থত্র উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্তু জনসাধারণ স্বরেন্দ্রনাথের প্রতি 
এতই বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে অমৃতলাল যাহারই নিকট স্থুরেন্্রনাথের কথা 
তুলিয়াছেন তিনিই স্থরেন্দ্রের “বিনাশের জন্য নিজের চক্ষু দুইটা ও উপড়াইয়া 
ফেলিতে প্রস্তত' হইয়াছেন ! 

প্রবন্ধের শেষ অংশটি আত্মসমীক্ষা ও জীবনদর্শনের গভীরতায় এবং মানুষের 
আত্মপ্রতিঠার অসার উদ্ধমের উপলব্ধিতে অতান্ত বেঘনার্র হইয়া উঠিয়াছে__ 

“হে বঙ্গের বহুদিনের আরাধা সুরেন্দ্রনীথ ' জনপ্রিয়তা 1” জিনিস তাহা 

আমিও একটু জানি; খুব অভিনয় চলিতেছে, বাহবা ঝাহবা বাহবা ! 

তালির উপর তালি ! এমন সময় হঠাৎ একটা বিষম লাঁনিল, আর অমনই 

“দুয়ো ছুয়ো” হাপির টিটকারী। যখন ৭১ সালের আশ্বিনে ঝড় হয় তখন 

আমার বয়ম একাদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু ঝড়ের পরদিন পল্লীস্থ একটি অতি 

পুরাতন বটবৃক্ষকে পথশায়ী দেখিয়া! আমাৰ বাঁলচক্ষুতে জ» আসিয়াছিল। 

মহতের পতনে আমার বুক ভাঙ্গিয়! যায়। বহুদিন পৃর্ণে লোক তোমায় 

যখন জয় জয় করিয়াছে, আমি লীলাচ্ছলে তোমায় ব্যঙ্গ করিয়াছি; কিন্ত 

এক্ষণে দুইজনেই পরপাঁরের নিকটবর্তী, কল্পনায় তোমার উৎ্সাহপূর্ণ 


২৬ বাবু ১৮৯৪ ) 


২৮ ৪৩৩ 


মুখে হতাশীর ছায়৷ দেখিতেছি, আর চোখের পাতা জলে ভিজিয়া 
যাইতেছে ।”২৬ক 


৫ 


দেশের রাজনৈতিক আন্দৌলনও অমৃতলালের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত 
করিত। দেশকল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল আন্দোলনের গতিগ্রকৃতি 
তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেন । তাহার 'ম্বরাজ-সাঁধনা” প্রবন্ধে আমাদের 
্ববাজ আন্দোলনের সবাঙ্গীণ বিশ্লেষণ মিলিতেছে। এই সময়োপযোগী দীর্ঘ 
প্রবন্ধটি 'মাসিক বস্থমতী'তে ১৩২৯এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে ধারাঁবাহিক- 
ভাবে প্রকাঁশিত হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে “স্বরাজ” কথাটি কংগ্রেসে সর্বপ্রথম 
ব্যবহৃত হইবার পর দীর্ঘ ষোল বৎসর ধরিয়া স্বরাঁজ-সাধনার নানা পন্থা 
রাষ্ট্রনেতারা দেখাইয়াছেন বটে, তবে একটি নির্দিষ্ট মতবাদ"অবলম্বন করিয়া 
তাহারা এক্যবদ্ধ হইতে পারেন নাই। স্থতরাং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা 
কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে ন্যরাঁজ-সাধনা” প্রবন্ধের রচনাকাল পধন্ত 
আমাদের জাতীয় আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে সমাচ্ছন্ন হইয়া 
উঠিয়াছিল। স্বরাজলাভের উপায় ও আন্দোলনের পদ্ধতি লইয়া যে 
অসন্তোষ ও মতভেদ ক্রমশ তীব্রতর হইতেছিল তাহাই চূড়ান্ত হইয়া কংগ্রেসে 
ভাঁঙন স্টি করিল '্বরাঁজ-সাঁধনা” প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাঁশিত হইবার 
পর। ১৯২২ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গয়! কংগ্রেসে মতবিরোধ তীব্রতম হইয়া 
ওঠায় সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আন্দোলনে পুরাতন পন্থা! ত্যাগ করিয়া 
নৰীন পন্থা গ্রহণের জন্য ন্বরাজ্য দল? গঠন করিলেন । “ম্বরাঁজ' শব্খটি ব্যবহৃত 
হইবার পর হইতে “স্বরাজ দল” গঠন পর্ষস্ত আমাদের শ্বদেশী আন্দোলনে এই 
বিরোধ-বিসম্বাদের পটভূমিটি জানা না থাকিলে অমৃতলালের 'ম্বরাঁজ-সাঁধনা, 
প্রবন্ধের মূল্য ও তাৎপর্য সঠিক উপলব্ধি করা যাইবে না। 

স্বরাজ-সাঁধনা প্রবন্ধের সুত্রপাতে অমুতলাল স্বরাজের অর্থ লইয়া নেতৃ- 
বুন্দের কিরূপ মুতভে্দ ছিল তাহার আভাস দিয়াছেন__ 

'্যখন কলিকাতায় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে পুজ্যপুরুষ হ্বগায় দাদাভাই 


২৬ক বিসর্জন 2 মাসিক বহুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩, 
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নাওরাজী মহাশয় শেষবারের জন্য সভাপতির আসনে অধিরূঢ হইয়। 
ন্বরাজ” শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, তখন হইতেই এ শব্দটি ভারতবাসীর 
রসনায় আশ্রয়লাভ করিয়াছে এবং বিবিধ মস্তি কর্তৃক স্বরাঁজের ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থ অনুভূত হুইয়া জনসমাজে উহা! ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে। 
কেহ বলেন, স্বরাঁজ অর্থে সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর সংশ্রববিরহিত ভারতবাসীর 
পূর্ণ স্বাধীনতা) কেহ বলেন, ইংরাঁজের সহিত সমান অধিক।র লাভ 
করিয়! উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া! ভারতের শাঁসনকার্ধ পর্যালোচনা ; কেহ 
বা বলেন, বিরূটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গণ্ভীর ভিতর থাকিয়া 'উপনিবেশিক 
প্রথা অনুসারে স্বদেশবাসীর দ্বারা ভারতের শাসনযন্ত্র গগন ।” 
দাদাভাই নাওরোজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন "স্বরাজ? কথাটি উচ্চারণ করেন 
দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন অত্যন্ত উত্তপ্ত। অল্প কিছুকাল পূর্বে 
ভারতমচিব কার্জনের বঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন (২০ জুলাই ১৯০৫) 
এবং ১৬ই অক্টোবর বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সরকারীভাবে কার্ধকর হইয়াছে ।২৭ 
তারতসাঁচবের বঙ্গচ্ছেদ অনুমোদনের পরই 'সঞ্ীবনী”সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র 
১ল! আগস্ট “বয়কট? বা বিলাতি বস্ত্রবর্জনের প্রস্তাব করিলেন এবং ৭ই আগস্ট 
টাঁউনহলের জনসভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়া দেশময় বয়কট আন্দোলন 
পরিব্যাপ্ত হইল ।২৮ রাষ্ট্রনেতারা যখন আলোচনায় ও বক্তৃতায় এই বয়কট 
আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন সাহিত্যসেবীর নিক্ষিয় 
ছিলেন না। বামেব্্রন্বন্দর ত্রিবেদী তাহার “ব্গলক্মীর ব্রতকথা"য় ( “বঙ্গদর্শন” 
পৌষ ১৩১২ ) লিখিলেন, “মোটা বসন অঙ্গে নেব, মোটা ভষণ আভরণ করব ।, 
রজনীকান্ত সেন লিখিলেন, মায়ের দেওয়া মোট] কাপড় মাথায় তুলে নে রে 
ভাই।” রবীন্দ্রনাথ তাহার “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি? 
গানটির শেষে লিখিলেন, “আমি পরের ঘরে কিনবো না আর, মা, তোর ভূষণ 
বলে গলার ফাসি । অমৃতলালও এই বয়কট ও স্বদেশী-আন্দোলন উপলক্ষে 
শুধু যে “সাবাস বাঙ্গীলী” লিখিলেন তাহাই নহে, “ওরা জের করে দেয় দিক না 
বঙ্ক বলিদান” গানটি ও রচনা করিলেন-_ 
২৭ ১৯১১ শ্বী্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর সস্্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গচ্ছেদ-রদ ঘোষণা করেন। 
২৮ অমৃতলাল এই বয়কটনীতিতে আন্তরিক বিশ্বাসী ছিলেন। তাহার “সাবাস বাঙ্গ।লী' নাটিকায় 
বিলাতি-বর্জনের উজ্ছবল দৃষ্টান্ত আছে। 
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“ওর জোর ক'রে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান। 
আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ ॥ 
আমর! জাত বাঙ্গালী প্রেম কাঙ্গালী-__ 
ভাঁবচিস তোরা মন ভাঙ্গালি, 
তা নয়, জ্বালিয়ে আগুন ক"রে দ্বিগুণ বাঁড়িয়ে দিলি প্রাণের টান। 
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে, 
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে। 
আবার ককচেতে হয়েছে রুচি, চাইনে তোদের লব্ণ-দাঁন ॥:.. 
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাত বজায় থাক; 
নাই বা দেখাই সাজের জ'ক, 
তোদের ওই চকচকান মধুর চাঁকে করবো না আর বিষপান। 
তোদের কাঁচের বাঁসন কাচের চুড়ি, 
ফেলবো ভেঙ্গে মেরে তুড়ি, 
ক'রে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী শাখার আবার রাখবে মান ॥ 
তোদের শাপে হ'ল আশীর্বাদ 
দুঢ় হ'ল মনের বাঁধ, 
এই বিসংবাদে বঙ্গভেদে, আমরা হলুম আবার তেজীয়ান। 
পেয়ে মর্মে আঘাত, কর্মে হাত বাঁক্যি ছেড়ে দেবে বুদ্দিমুন ॥? 


শুধু সাহিত্যের মধ্য দিয়াই নহে, জনসভায় বক্তৃতা করিয়াও বাজশাসনের 


সেই প্রথর মধ্যান্কে তিনি ইংরেজের অপশাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিতে 
কুষ্ঠিত হন নাই। আলোমবাজারে এইরূপ এক জনসভায় তাহার বক্তৃতা 
শুনিয়াছিলেন স্ুসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় । তিনি “অমৃতাস্বাদ" 


নামক স্বৃতিকথাঁয় সেকথা লিখিয়াছেন।২৯ ৃ 
এ বংসরই ডিসেম্বর মাসে কানীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সভাপতি 


গৌপাঁলরুষ্খ গোখলে স্বদেশীর সমর্থন করিলেও বিলাতী-বর্জনে আন্তরিক 
অনুমোদন জানাইতে পাবেন নাই । ফলে “বয়কট*সম্পর্কে কোন প্রস্তাবই গৃহীত 
হইল না । তবে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও লালা লাঁজপৎ্ রাঁয় বিলাতী-বর্জনের 


যৌক্তিকতা দেখাইয়া! বঙ্দেশের স্বদেশী-আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানান । 


৯ মাসিক বন্থমতী £ ভাদ্র ১৩৩৬ 


৪৩৩ 


১৯০৬ শ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির 
অধিবেশন হয় বরিশালে । অশ্বিনীকুমাঁর দত্ত ছিলেন এই সম্মেলনের আহ্বায়ক । 
প্রকাশ্রে বন্দে মাতরম্‌? ধ্বনি কর! ইতিপূর্বেই বে-আইনি ঘোষিত হইয়াছিল ।৩০ 
স্থতরাঁং প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনাকালে “বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনিত হয় নাই। কিন্তু 
কষ্চকুমার মিত্রের “আযান্টি সাকুলি।র সোসাইটি"র সভযগণ “বন্দে মাতরম্ণ ব্যাজ 
ধারণ করিয়। শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভাাত্রা করিলে পুলিশ আসিয়া আক্রমণ করে। 
স্থরেন্দ্রনাথ গ্রেধ্ঠার হন এবং তাহার ছুইশত টাকা! জরিম।ন1 হয়। 

বরিশীলের এই ঘটনায় সমগ্র বঙ্গদেশ নবচেতনাঁয় উদ্ধদ্ধ হয়। কেহ 
কেহ উপলব্ধি করিলেন যে আবেদন-নিবেদনে দেশের মুক্তি আসিবে না। 
তাহারা রুদ্র পথের কথা চিন্তা করিতে ল।গিলেন ।১ ইহার পরই আম্মশক্তির 
উদ্বোধনের জন্য মহারাষ্টের অনুসরণে বঙ্গদেশেও “শিবাজী-উৎসব" প্রবতিত 
হইল ।০২ 

ই দ্ময়ে যুগান্তর? (মার্চ ১৯০৬) ও বিন্দে মাতরম্‌* (আগস্ট ১৯০৬) 
পত্রিকা শ্বদেশী-আ।ন্দোলনকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। ইতিপুবে বঙ্গভঙ্গের 
সময় হইতে ব্রদ্মবান্ধবের “সন্ধা” পত্রিকা জনচিন্তে যথেষ্ট উদ্দীপনা সঞ্চারিত 
কন্িতেছিল। কিন্তু বাংশাদেশের শ্বদেশী-তন্দোলন ও বাঙালীর র।জনীতিক 
ভাবধারা ভারতের সবত্র পৌছাইয়া দিবার জন্য ইংরেজী সাগ্ড/হিক 
বন্দে মাতরম্-এর পরিকল্পনা করিলেন চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । 
বিপিনচন্দ্র পাল তাহার ঘীবিতজ্ঞ [77019+ নামক সীপ্ত।হিকে ৭0018 201 
[71019175--এই আদর্শ প্রচার করিতেন । “বন্দে মাতর এই কথাটিই 
তাহাদের মন্ত্র হিসাবে গৃহীত হয়। এই পত্রিকাতেই অরবিন্দ আরও স্পষ্ট 
ভাষায় ইংরেজের সম্পর্কবিমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা-__'৪2১5০1065 ৪1800920105 0০৪ 
11010 1011 0151) 60:1001+-এর বাণী শুনাইলেন। রাজশক্তি এই পত্রিকাটির 
উপর ক্ষিণ্চ হইয়া উঠিল। দেশের নরমপন্থী নেতারাও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। 
৩* “সাবাস বাঙ্গালী” নাটিকায় অনৃতলাল ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। জমিদার শ্রীচরণরপ্নবাবু 

বলিতেছে-_'ও বাবারা সবাই, আমি তোমাদের হাতে ধেরে মিনতি করছি, “বন্দে মাতরম্‌? 

বলো না, আমার সব যাবে।' 

৩১ “ভারতে জাতীয় আন্দোলন" £ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ৯৭ 

৩২ ইহার কিছুকাল পূর্বে (ভাঙ্র, ১৩১১) রবীন্দ্রনাথের “শিবাজি-উৎসব' কবিতাটি রচিত হয়। 
বালগঞ্গীধর তিলক ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎসবের প্রধর্তন করেন মহারাষ্রে। 


৪৩৭ 


তাহাদের সহিত নবীনদের মতভেদ স্পষ্ট আকার ধাবণ করিল। এই মতভেদ 
স্থৃতীব্র হইয়া উঠিল কলিকাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের (১৯৬) সভাঁপতি- 
নির্বাচনে । নবীনরা লৌকমান্ত তিলককে সভাপতিবূপে চাহিয়াছিলেন। শেষ পর্যস্ত 
পুরাতনদেব ইচ্ছান্যায়ী দাদাভাই নাওরোজীকে সভাপতি করা হয়। তিনি 
তাহার অতিভাষণে “ম্বরাজ' কথ।টি সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়া বুঝাইয়! দিলেন 
যে, আমার্দেব কাম্য ও লক্ষ্য হইতেছে “ম্ববাঁজ'। অতঃপব দেশের বাষ্্রনেতারা 
ন্ববাজ শব্দের নানা অর্থ করিয়া শ্বরাজ-সাধনায় রত হুইলেন। কিন্তু দীর্ঘ 
ষোল বৎসবেব সাধনা ও আন্দোলনেব পরেও “স্বরাজ-সাধনা"র একটা সুনির্দিষ্ট 
রূপ ও পরিকল্পন। দেশবাসীব লক্ষ্যগোচর হইল ন] দেখিয়?, অমৃতলাঁল তাহার 
স্বরাজ-সাধন।* প্রবন্ধে আত্মসমীক্ষা ও আত্মসমালোচনাৰ সহিত ম্বরাজের 
উদ্দেশ্ত ও তাৎপর্য বাক্ত কবিযাছেন। এই প্রবন্ধটি রচিত হইবাঁর অল্প কিছুকাল 
পূর্ব হইতে স্ববাজেব উদ্দেশ্য ও লক্ষা লইয়া নানাপ্রকাৰ মতবাঁদ জনসাধারণের 
চিত্তে কিছুটা বিভ্রম সৃষ্টি কবিতেছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুব কংগ্রেসে 
সভাপতি বিজয় রাঘবাচার্ধ বলিয।ছিলেন, অসহযোগেব উদ্দেশ্যই হইল “ম্বরাজ' 
লাঁভ। এই মত সমর্থন করিয়া গান্ধীজী বলিলেন-__ [7 ০১]০০০ 0£ 072 
00178155515 01১০ ৭6091102106 06 ১০:০9] 105 00০ 2০1০ ০01 [15019 
05 21] 16510101906 2170 [09৪,০20] 1)69109+| ১৯২১ খীষ্টাবে আহমেদাবাদ 
কংগ্রেসের সময় সভাপতি চিন্তরঞ্জন ও অন্য অনেক জাঁতীযতাবাদী নেতা 
কারারুদ্ধ ছিলেন। এই সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জ যে বাণী প্রেরণ করেন, 
তাহাতে তিনি ( মণ্টে গু-চেম্সফোঁও সংস্কাবপ্রসঙ্গে ) শ্বরাজ' শব্খেব স্পষ্ট 
উল্লেখ কবেন,**০-এ৪% 500 708৮০ 0) 12611701085 0£ 5812) 
ড/101)11) 009 2101016 **১ কিন্তু সআাটের এই উক্তিতেও জনচিত্ত আশ্বস্ত 
হইল না। কারণ তখনও জনচিত্ত হইতে রাঁউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ 
হত্যাকাণ্ডে (১৯১৯ ) স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই । গান্বীজী তখন স্ববাঁজল(ভেব 
নানা উপায় চিন্তা কবিতেছিলেন ও জনসাধারণকে তাহা বুঝাইতেছিলেন। 
দেশেব তৎকালীন অবস্থা নিম়বূপ__ 
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০1952 ৪00 2৮215100905 ৪৪ 10901010760 6০ 075 70০01:610৪1 

11770210210 00 32৪. 30002 10118012 10111051116 92181 00স্য 

60 1015 ০০৮.৩৩ 

মৌলানা হসরৎ মোহানী (যিনি সেবার মুনলীম লীগ অধিবেশনে সভাপতি 
হইয়াছিলেন ) কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে কংগ্রেসের 'ক্রীড» বা মূলনীতি 
অর্থাৎ “্বরাঁজ' কথাটি পরিবর্তিত করিয়া সর্ববিধ বিদেশী কর্তৃতমুক্ত পূর্ণ 

স্বাধীনতা-_ 15009191506 117021052061)02 0০০ 61012) 81] 60121) 

০0)0:0]'-এই নীতি গ্রহণের প্রস্তাব দেন ।২* কিন্তু গান্ধীজীর অসম্মতিতে 

এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। ১৯২২ শ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ গান্ধীজী ধৃত হইলেন। 
এই সময় দেশবন্ধু প্রমুখ চরমপন্থীরা' কাউন্সিল-বয়কটের পরিবর্তে কাউন্সিলে 

প্রবেশ করিয়া আন্দোলন পরিচ।লনার পরিকল্পনা করিতেছিলেন | ৭, ৮ ও 

৯ই জুন কংগ্রেসের লক্ষৌ অধিবেশনে কাউন্সিল-প্রবেশ লইয়া প্রবল মতবিরোধ 

দেখা দিল । কাউন্ষিল-প্রবেশের অন্তকুলে মত দিলেন মতিলাঁল নেহরু, বিঠলভাই 
প্যাটেল প্রভৃতি | বিরোধিতা করিলেন রাজাগোপাল আচারী, কন্তবীরঙ্গ 
আয়েঙ্গার প্রভৃতি । মীমাংসার জন্য ২০-২৪শে নভেম্বর পুনরায় কলিকাতায় 
অধিবেশন হইল । এইবার কাউন্সিল-প্রবেশ লইয়া মতভেদ তীব্রতর হইয়া 
ওঠে । ফলে কমিটির সকল সিদ্ধান্তই পরবর্তী গয়্া কংগ্রেস পর্যন্ত স্বগিত 

থাঁকে ।৩৫ 
নভেম্বর মাসে কলিকাতায় খন কংগ্রেসের বিবাঁদপূর্ণ অধিবেশন চলিতেছে, 

তখনই অমুতলালের “ম্ববাঁজ-সাধনা” প্রবন্ধের প্রথম স্স্তি প্রকাশিত হয় 

( অগ্রহায়ণ ১৩২৯ )। মতবিরোধ ও অন্তদ্বন্বের ফলে আম -দর স্বরাজ-সাধন। 

কোন্‌ পথে চলিতেছে, প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া “তটস্থ' পধবেক্ষকের 

ন্যায় অমৃতলাল তাহা রুই সমীক্ষা করিয়াছেন! স্বদেশের কল্যাণচিন্তা অহরহ 
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৩৪ "মুক্তির সন্ধানে ভারত'_যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ ৩১৭। এই কথাই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন। 

৩৫ ডিসেম্বর মাসে দেশবন্ধুব সভাপতিত্বে গয়! কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এইবান বিরোধ চূড়ান্ত 
আকার ধারণ করিল। ফলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাকে ১লা জানুয়ারী হইতে চিত্তরঞ্জন “ম্বরাজায দল' 
গঠন করিয়। মতিলাল নেহকর সহিত নেতৃত্বভার লইলেন। এই বংসরই নির্বাচনে রাষ্ুগুরু 
সরেন্ত্রনাথ শ্বরাজা দলের বিধানচন্ত্র রায়ের নিকট পরাজিত হন। 


৪৩৪৯ 


করিতেন বলিয়াই রাজনীতির বহ্বারস্ত তিনি পছন্দ করিতেন না ও প্রহসনে- 
প্রবন্ধে নানাস্থলে তাহার স্পষ্ট শ্বাধীন মতামত ব্যক্ত কবিয়াছেন। দেহে-মনে 
আমরা যে তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার উপযুক্ত হইয়াছি একথা মনে করিবার 
মত ভাঁবসর্বন্ব আত্মপ্রসাদ তাহার ছিল না। আবার ইংরেজের অপশাসন ও 
অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতেও তাহার কোন কু ছিল না! । বাইশ বৎসর 
বয়সে রচিত প্রথম নাটক “হীরকচূর্ণে” (১৮৭৫ ) সমসাময়িক ঘটনা ও তথ্যে 
উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ইংরেজের বিচাব-ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া-' 
ছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে “নবজীবন? (স্টার £ ১.১১৯০২ ) 
নাটিকায় দেশমাতৃকাঁৰ আন্তরিক বন্দনা করিয়াছিলেন, তাহা! পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে। “্বরাঁজ-সাধনা” প্রবন্ধেও দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ বাজনীতির সংশ্ববে 
না থাকিয়াও সমকালীন ঘটনাঁবলীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তিনি কিরূপ একাগ্র 
আস্তবিকতায় উপলব্ধি কবিতেন। অমৃতলাল যে আমাদের স্ববাজ-সাধনা 
সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হইয়াছিলেন তাহার কারণ তখনও নেতৃবৃন্দ এ সম্পর্কে 
জনসাধারণকে স্থনির্দিষ্ট পথেব সন্ধান দিতে পাবেন নাই । এই ১৯২১-২২ 
্রীষ্টান্বেই বিপিনচন্দ্র পাল “ম্ববাঁজ” সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেছেন ও তীহার বক্তব্য, 
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1০৬ [০ ৪0৪11) 20?” প্রভৃতি পুস্তিকায় প্রকাশিত হইতেছে । এই সময়েই 
নগেন্দ্রকুমার গুহবাঁয় বাংলাদেশের শ্বরীজ-সাধকদিগেব জীর্বী রচনা করিয়! 
ও তাহাদের অভিমত লইয়া দেখিয়াছেন যে, ত্ববাঁজ সম্পর্কে, গান্ধীজীব 
অসহযোগ সম্পর্কে কিংবা তীহাব অহিংসনীতির কার্কাবিতা সম্পর্কে সকলে 
একমত নহেন ।০৬ 

আমাদের ব্বরাজ-সাধন৷ সম্পর্কে অমৃতলালের মনে যে সংশয় ছিল তাহাই 
তিনি স্ম্পষ্ট ভাষায় বাক্ত করিয়ছেন 'ম্বরাজ-সাধনা”' প্রবদ্ধে। তাহার বক্তব্য 
এই, যে-ম্ববাজ লইয়া এত আন্দোলন চলিতেছে উহ! মূলে হুবহু বিলাতির 
অনুকরণ । আমাদের দেহে-মনে-চবিত্রে শক্তি-সংযম-দুতাব যে ভয়াবহ অভাব 
আছে তাহাতে ত্বরাজলাভের ও তাহা বক্ষা করিবার উপধুক্ততা আমাদের 
কতখানি সে সম্পর্কেও লেখকের গভীর উতৎকঠা প্রকাশ পাইয়াছে। -্বরাজ' 
কথাটির অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধ না হইলে বাহিক "্বরাঁজ' লাভ করিলেও 


৩৬ 'ম্বরাজ-সাধনায় বাঙ্গালী” ৫১৯২২ )-_নগেক্সকুমার গুহরায় 
৪8০৩ 


আমরা যে “বন্ধনীর বেদনার অনুভূতি হইতে মুক্ত হইব না, ইহাই তাহার 
অভিমত । তিনি লিখিয়াছেন-_ 
“এখন দেখা যাউক, বাস্তবিকই রাজকার্ষের সমস্ত অধিকার স্বদেশীয়ের 
হস্তে আমিলেই কি মানবের স্বরাঁজলাভ হয়? কাল যদ্দি আমাদের মায়! 
কাটাইয়! এবং পরোপকার-ত্রত উদ্যাপন করিয়া! ইংর|জ এদেশ হইতে 
চলিয়া যান, আর আমরা ভারতবাসী ত্বদেশীযগণকে লইয়া নিজের 
পার্লামেন্ট রচনা! করি; কাল যদি নিষুক্ত হয় পাশা প্রাইমিনিষ্টার, গুজরাঁটা 
গভর্ণর, পঞ্জাবী কমাগার, ফরাকীবাদী ফরেন মিনিষ্টার, আলাহাঁবাদী লও 
চান্সেলর, কানপুরী কণ্টেলার, মাপ্রাজী ট্রেজারী লাট, পাটনেয়ে এট্দী 
জেনাবেল, বাঙ্গালী গোলন্দাজ আর আসামী এড্মিরাল, তাহা হইলেই 
কি আমর! স্বখ-শান্তির চরম সীমায় উপনীত হইব,_বন্ধণীর বেদনার 
অনুভূতি হইতে মুক্তি পাইব ? 
দীর্ঘকাল পৃবে আমরা মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বায়ন্তশামন লাভ করি । এই 
ন্বায়ত্ুশাসনরূপ আকাশের টাদ” হাতে পাইয়া আমরা কিরূপ স্বাধীন হইয়।ছি, 
তাহারও ব্যঙ্গোজ্জলরূপ অমৃতলাঁল আকিয়াঁছেন । নির্বাচন যে একপ্রকার প্রহসন 
তাহাও তিনি সঠিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন-_ 
প্রায় সাঁতিচল্িশ বৎসর হইল মিউনিসিপ্যালিটাতে এই নির্বাচন প্রথা 
প্রবর্তিত হইয়াছে, সে অবধি তিন বৎসর অন্তর আমরা একদিন স্বাধীন 
সিটিজন হইতেছি, মাথা হইতে ভোটের মোট নামইয়। গা ঝাড়া দিতেছি । 
ভাগ্যত্রমে আমি একজন ভোটার, তাই ঘেই ইলেবপনেব দিন কি 
ইলেসন্‌!, 
এই দিন ভোটার-বন্দনা করিবার জন্য “দস্তাবতার জমিদ' রপুত্র”, “কুসীদজীবী 
ধনকুবের” “মক্কেল নাকাল করা বড় বড় উকীপ”, “সছ্য ধোপদে ওয়! সাদ। প্রাণ 
রায় বাহাছুর প্রভৃতির বাগ্রতার উগ্র দষ্টান্তও তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে 
দিয়াছেন।০" এই “অর্চনা-উপাসনা"র যে পরিণাম তিনি চিন্দিত করিয়াছেন 
তাহা আজিকার দিনেও পূর্ণমাত্রায় সতা__ 
“এই যে এত অর্চনা-উপাসনা, খাটাখাটি, হাটাহাটি, এ কেবল আমাদের 


৩৭ এই অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষরূপ তিনি দিয়াছিলেন দ্বন্দ্বে মাতনম্‌” প্রহসনে (স্টার ? ১*, ১১, 
১৯২৬ )। 
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উপকারের জন্য ; তার্দের কোনই লাভ নাই + ইংবাঁজের সহবামে থেকে 

থেকে তাদের স্যায় এবাও পবোপকাঁর মন্ত্রে পূর্ণমাত্রায় দীক্ষিত হয়েছেন; 

এই যে আজ ষোঁড়শোপচাবে ভোটারপুজা কলেন, এর শোধ নেবেন তিন 

বছর ধবে আগা-পাস্তলা উপকার ক'রে ।, 

ইংরেজের শিক্ষারদীক্ষা ও রীতিনীতির প্রভাব আমাদের মনে এরূপ গভীর- 
ভাবে মুত্রিত হইয় গিয়াছে যে স্বরাজ লাভ করিলে আমরা সর্ববিষয়ে 
ইংবেজেরই নকল করিব। এ সম্পর্কে তিনি যাহ! লিখিয়াছিলেন, প্রায় পঞ্চাশ 
ব্সর পর্বে আজ তাহ ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া বোধ হয়-_ 

“আজ যদি ভারতবা সীদিগের হস্তে বাঁজযচালনার সম্পূর্ণ অধিকাৰ আসিয়। 

পড়ে, তবে পার্লামেণ্ট কাউন্সিল কমিটি ভোট গভর্ণর মিনিষ্টার ম্যাজিষ্টেট 

ক।লেক্টাব পুলিস জজ প্রভৃতিব যে সকল পাশ্চাত্য পুত্তলি আমাদের মস্তিষ্কে 

ক্ষোদিত হইয়া বহিয়াছে, সেই গুলিবই মাথায় পাগভী বাধিয়! দিয়] ও অঙ্গে 

চাঁপকাঁন আচকান বা পাঞ্জাবী পিরাঁণ পবাইয়া যথাযথ স্থানে বসাইয়। 

দিব." ।, 

যথোপযুক্ত আত্মসংযমেব শিক্ষা আমাঁদেব হয় নাই বলিয় ক্ষমতা হস্তে 
আমিলে আমবা যে অসংযত হইয়া! পডিব এ আশঙ্কাও লেখকের ছিল-__ 

ক্ষমতাঁৰ বৌতল যে আপবে পরিপূর্ণ থাকে, সে স্থুবা হুইস্কি হইতে 

উগ্রতব। যেমন স্থুবাপাঁন কবিলেই পা টলিবে, মাতীক্প হইতে হইবেই, 

তদ্রপ হস্তে ক্ষমতা আসিলেই এ পঞ্চেন্দ্িয়শাননাধীন মন নিশ্চয়ই মাতাল 

হইবে-_আকিয়া বাঁকিয়। চলিবে ।? 

আত্মসংযমের দ্বাবাই আত্মশক্তিব উদ্বোধন হয় এ কথা বুঝাইতে গিয়া 
তিনি আমাদেব তত্কালীন বাক্সর্বস্ব দেশহিতৈষণাৰ ও ইংরেজ-ভীত এক 
বাগ্ীবীরেব চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইয়াছেন যে অন্টৰপ অবস্থায় নবছ্ীপের বীর 
গোৌবাঙ্গ কেমনভাবে অকুতো ভয়ে কাজীর নিষেধ উপেক্ষা করিয়! কীর্তনের বন্যায় 
নবদ্বীপ ভাসা ইয়া দিলেন । লেখকেব মতে “সংযম ভিন্ন শক্তিসঞ্চয় হয় না” এবং 
“মহাত্মা গান্ধীর টব01-৮10915700 ট০০-০০-০০০৪601-এর (অহিংম অসহ- 
যোগ ) অর্থ ও উদ্দেশ্য বোধ হয় এই শক্তি সঞ্চয় কবা।” রামায়ণ-মহাঁভারতে 
এই সংযমেবই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। রামচন্দ্রের জীবনব্যাপী আচরণে 
সংযমেবই প্রকৃষ্ট পরিচয় নিহিত আছে । এবং__- 

ছিগবস্তক্তিতে চরিত্রের চারুতায় ইন্দ্িয়সংযমে ধর্মবুদ্ধিতে কষ্টসহিষুতায় 
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শ্রমে কর্মকুশলতায় আদর্শ মানবরূপে গঠিত করিবার জন্য কবি পঞ্চপাগুবের 

ভূমিষ্ঠ হইবার স্থান নির্দিষ্ট করিলেন মহাবন ।” 

মহাত্মা গাঙ্ধীর আচরিত ও প্রচারিত আদর্শ যে যথার্থভাবে আমরা গ্রহণ 
করি নাই তাহাঁও লেখক লক্ষ্য করিয়াছিলেন__ 

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, সকলে চরকা কাট আর খদ্দব পব, অর্থাৎ 

সহজ গ্রাম্যভাঁবে আপনাব জীবনযাত্রা! নির্বাহ কর । অনেক ধনগর্বা যেমন 

সোনার কুদ্রাক্ষমীল। গলদেশে বিলম্বিত করেন, সেইকপ কি তিনি বলিয়াছেন 

যে, তোমরা কুশান চেয়ারে বসিয়! মার্বেলের টিপয়েব উপর মেহগিনির 

চরকা ঘুর|ইয়া দীর্ঘস্থত্রতার টর্ঘ্য বুদ্ধি কর? আর খদ্দব পবিয়া বিলিয়ার্ড 

খেল, কি মোটরে পার্কে বেড়াইতে বাহির হও?” 

দুঃখের বিষয় অমৃতলাল এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করেন নাই | সেইজন্য তাহাঁব 
চিন্তা ও বক্তব্যের সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয় নাই । “মাপিক বস্থমতী'তে মোট 
পাঁচটি বিস্তি প্রকাশিত হয়।৩৮ শেষ কিস্তিতে তিনি যে কথাগুলি 
লিখিয়াছেন তাহা হইতে ত্বাহাব বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে__- 

“স্বরাজ কি একটা জমিদাঁবী যে, পান্টা! কবুলতী লিখা ইয়া রেজেষ্টাণী করিয়া 

লইবে, না লাঁঠিব আগায় বিবাদী চর দখল করিয়া তাহাতে বাশগাঁডি 

করিবে? ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন স্বাধীন হইবে তখন দেশও 

আপন আপনি স্বাধীন হইয়া যাইবে ।” 

অমৃতল।ল আরও লিখিয়াছেন যে, আমাদেব আধবক্তের সহিত ফে 
স্বাধীনতার আকাজ্ষা মিশ্রিত, তাহাঁব নাম “দুঃক্ত”। ত্যাগের রাই এই মুক্তি 
লভ্য ৷ ইংবেজের বাজনীতি 'শ্বার্থ অর্থ ভোগ বিলাঁসে'ব সমন্বয়ে গ। ভয়! উঠিষাছে। 
কিন্ত 

এই রাজনীতি_- এ দেশের নয়। ইংরাজই হউন, মুসলমানই হউন, হিন্দুই 

হুউন-_ মহাঁভাঁরতের রাজত্বে যিনি এই নীতিকে চালাইবাঁব চেষ্টা করিবেন, 

তিনিই বিফল-যত্ব হইবেন ।” 

স্বরাজ-সীধনা” প্রবন্ধে ইহাই অমৃতলালেব শেষ কথা। মেশহিতলাল মজুমদার 
এই প্রবন্ধটিকে "অতি উপাদেয় প্রবন্ধ বলিয়া মন্তবা কবিয়াছেন। শীহাব মতে 


৩৮ ১৩২৯ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও ফান্তুন এবং ১৩৩ সালেব বৈশাখ ও জৈট্ট সংখ্যায় 
প্রক।শিত হইয়াছিল। 
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বিপিনচন্ত্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধগুলির সহিত 
এই প্রবন্ধের সবনিবিড ভাঁবসাদৃশ্য আছে। ইহাঁরা সকলেই “যেমন জাতীযতাবাদ, 
তেমনই ভাবতীষ সাধনা ও সংস্কৃতিব খাঁটি বপ-_এই ছুইয়েব প্রতিষ্ঠা ও প্রচার 
করিয়াছিলেন ।”০৯ 


৬ 


কতকগুলি প্রবন্ধে আমাদের দেশে ইংবেজ জাতির ক্রিয়াকলাপ ও তাহার 
ফলাফল এবং ইংরেজ জাতিব সংস্পর্শে আমাদের নিন্দশীয পরিবতনসমূহের 
সম্পর্কে আলোচনা কবা হইয়াছে । আলোচনার অনেক স্থলেই আমাদেব ও 
ইংরেজের চবিত্রের নিপুণ বিশ্লেষণ লক্ষ্য কবা যায়। 

ইংবেজরা আমাদেব দেশে আসিষা উপকাবেব নামে কিবপ অপকাব 
কবিযাছে এবং আমরাও তাহাদেব নিকট শিক্ষা ও সভ্যত। লাভ কবিবার জন্য 
সর্বস্ব বিসজন দ্রিযা কিভাবে আত্মসমর্পণ কবিযা বসিয়া আছি, তাহাই 
“আত্মসমর্পণ” নামক বচনায কিছুট] বর্ণনা ও কিছুটা সংলাপে ব্যক্ত হইযাছে। 
ইংবেজ-প্রবতিত আধুনিক শিক্ষা আমবা সবাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইযাছি 
'আমি'কে হাবাইযা_ 

'হাঁবিষেছি সেই আমি_যে আমি আমাকে একটা মাঁছষ বলে চিনিষে 

দেষ, যে আমি আমাঁব একটা শক্তি আছে বলে জীগিষে দে, যে আমি 

আমীব আপনাব জনকে ভালব।সতে, আপনর জনেব ভাল কবতে, 

আপনার জনেব সঙ্গে এক পাতে ভাঁত মেখে ভাগ ক'রে খেতে প্রবৃত্তি 

দে ।৪ 

এই প্রবন্ধে আমাদেব বম মঙ্গলাকাজ্ষী* সাহেবেব সহিত নাবদেব ৰপের 
এবং বুদ্ধিব সাদৃশ্ত ও স্লেষাঢ্য রসিকতায বণিত। 

“চোখ গেল”*৯ প্রবন্ধটি সমপামধিক ঘটনাব প্রতিক্রিযাষ বচিত। বাঙালী 
বাভীওযালার! অধিক ভাডা লইতেছে এই অশন্ত্রহাত স্থষ্টি করিয| সাহেব] “বেস্ট, 
এ্যাঁকট” প্রবর্তনের প্রস্তাব করা অমৃুতলাল ইংরেজের মতিগতি ও অভিসন্ধি 


৩৯ বঙ্গদর্শন 2 ফান্তন ১৩৫৪ 
৪* মাপিক বনুমতী £ আঙ্বিন ১৩২৯ 
৪১ এ £ মাথ ১৩৩০ 
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ব্যক্ত করিয়া এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। অনেক বাঙালীও 
এই ব্যাপারে সাহেবদের মত সমর্থন করায় লেখক অত্যন্ত ক্ষুব্। 
ইংরেজ-চরিত্র বিঙ্লেষণপ্রসঙ্গে লেখক “পেট্রিয়টিজমঠ ও '্যাঁশানালিটি' 
শব্ধ দুইটির অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতে পেট্রিয়টিজম্‌ শব্দটি 
জোড়কলম। বাংলার পেট ও ইংরাজীর “রাইয়ট” (06) যুক্ত হইয়াই পেট্রিয়ট 
কথার উৎপত্তি । পেটে রাঁয়ট হইলেই লে।ক পেট্রিয়ট্‌ হয়। ক্ষধার তাঁড়নায় 
ইংরেজও পেট্রিয় হইয়াছে । ন্াঁশান্তালিটির অর্থ “নেশা নোঁলাটির”। ইংরেজ ও 
প্ীনোলার নেশায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পৃথিবী পর্যটন করিয়া ক্ষধার খাছ্চ সংগ্রহ 
করিতেছে । 
দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা ও ইংরেজ-চরিত্র অন্তশীলনের পর অমুতলালের 
মনে হইয়াছে “বিলাঁতী বীজমন্্ হইল এই-__ 
“দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল ভাঁলবাসা,* রাজতন্বে, জাতিতন্ধে, 
সমাজতন্বে, অনেক সময়ে গার্স্থ্যতন্থেও এইটি বিলাতী বীজমন্ত্র 1, 
সবক্ষেত্রে ইংরেজের এইরূপ চক্ষুলজ্জাহীনতাকেই কটাক্ষ করিয়া অমৃতলাল 
গ্রবন্ধের নাম দিয়াছেন “চোখ গেল" । 
আর একটি ব্যাজপ্ততিপূর্ণ রচনা “হেল্‌ অভিন্যান্স” । ১৯২৪ শ্রীষ্টান্দের ২৫এ 
অক্টোবর__বড়লাট লর্ড রেডিং সহসা এক অভিন্ঠ।ন্স জারী করিয়া বহু লোককে 
গ্রেপ্তার করায় “হেল্‌ অভিন্যান্স' রচিত। অভিন্যান্সের কারণটি এই--১৯২৪ 
্রষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন 
যে, দেশে বিপ্রবপন্থীদের সংখা! বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সরকাঁব দেশের লোককে 
স্বায়ত্তশাসন না দিলে ইহার অবসান হইবেনা। ২৫এ ত. টীবর পুলিশ 
কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান একজিকিউটিভ অফিসার ও স্ববাঁজা দলের 
বিশিষ্ট কর্মী স্থভাঁষচন্দ্র বস্থ* ৪ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। এ দিনই 
লর্ড রেডিং একটি নৃতন অস্ডিন্তান্স জারী করেন। উহার ১৮ ধারা অন্তযায়ী 
আরও ব্হুলোক গ্রেপ্ধার হন | এই অভিন্যান্সে বিনা ওয়ারেপ্টে যে কোন 
ব্যক্তিকে (সন্দেহ হইলে ) গ্রেপ্তারের অধিকার পুলিশকে দে ওয় হইয়াছিল । 
বুদ্ধ অমৃতলাল তীব্র বাজন্ততিতে এই অডিন্তান্সকে অত/)খশ1 করিয়াছেন । 
গ্রেট ন্াশনাঁল থিয়েটারে তাহার বাইশ বৎসর বয়সে “্রে্্র-'নাদিনী” 


স্পপা্প শী ্প 


* গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী তে আছে-_“দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেমপিপাসা ।' 
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অভিনয়ের সময়ে লর্ড লিটনের অভিন্ান্স ও পুলিসী অত্যাচারের স্থতিও তাহার 
এই প্রসঙ্ষে মনে পড়িয়াছে । অভ্িন্যান্সকে সম্বোধন করিয়া তিনি তাহার মনের 
ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এইভাঁবে__ 

তুমি এতকাল পরে এলে, আর সবাই কিনা দোঁকানপাট, কাজকর্ম, 

পড়াশুনা সব বন্ধ করে ঘরে দোর দিয়ে চুপ করে বসে রইল, সহরটা যেন 

একেবারে সমস্ত দিন মরে গিয়েছিল ! আহা! আজ যদি আমার সেই ২২ 

বছর বয়স থাঁকৃত, তা হলে তোমায় যে আমি কত ভালবাসি, ভক্তিশ্রদ্ধা 

করি, তা একবার দেখিয়ে দিতুম। ১৮৫৮ খৃষ্টানদের নভেম্বর মাসে যেদিন 
কোম্পানীর হাত থেকে ভিক্টোরিয়া! মা ভারতের রাজদণ্ড নিজের হাতে 
নেন, আমায় জীবনে প্রথম সেইদ্দিন কলকেতা আলো হতে দেখেছিলাম; 
আব আজ সেই কুইনের পৌত্রের রাজত্বের সময় তোমার মতন বন্ধুকে 
পেয়ে আমরা যে কত খুসী হয়েছি, আমাদের জ্ঞানচক্ষু তোমার পুলিশ- 
পালিশ মৃতির স্ষ,তি দেখে কতটা যে বিস্ফারিত হয়েছে, পৃথিবী শুদ্ধ 
লৌককে তা জানাবার জন্যে আজ এই কলকেতা মহর আলোয় আলোয় 
কুরখুটি ক'রে দিতুম) তেলের পয়সা যার না জুটতো সে আপনার বুক 

জালিয়ে তোমার মুখ আলো! করতো! !1,8* 

“ফলাব ফিলজফি**৩ প্রবন্ধে ইংরেজদের বাধিক “সেপ্ট, এগুরভোজে"র 
উদ্দেশ্য এবং এই ভোঁজে “তো জের সঙ্গে স্কচ হুইক্ষির ভোৌজ' গ্রহণ করিবার জন্য 
যে কয়জন “পৈতাধারী বাঙালী কাঁয়েতের' নিমন্ত্রণ হয়, তাহাদের মনোবৃত্তি 
শ্লেষপূর্ণ ভাষায় বণিত হইয়াছে । ইংরেজের 'ল এণ্ড অর্ডার” আমরা কিরূপ 
নিষ্ঠ।ভরে মাঁনিতেছি তাহারও বিদ্ধপাত্সক উদাহবণ এই রচনায় মিলিতেছে। 

“আবোল তাবোল” আত্মসমালৌচনামূলক বচন] । ইংরেজের প্রভাবে এবং 
49 0 বিগ্ভার প্রসাদে আমরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া শহরে বাস করিয়। সভ্য 
হুইয়াছি, বংশগত বৃত্তি ত্যাগ কবিয়া “বাবু” হইয়াছি, কষিকর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
+০1 2056 01052016180 5217৮816 বলিয়া এবং হাতে হাতে টাকা পাইয়া 
“রজতের ইজ্জত, বুঝিতে শিখিয়াছি ! কিন্ত ক্রমেই যখন অন্নসংস্থান করা 
আমাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিতে লাগিল, আমর[ও ইংরেজের উপর বিশ্বাস 


৪২ মানিক বস্থমতী : পৌষ ১৩৩১ 
৪৩ ওঁ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ 
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হারাইতে লাগিলাম । অথচ বৈষ্ণব আমরা, মজ্জাগত কৃষ্ণপ্রেম লইয়াই“সাহেব- 
কৃষ্ণের সহিত একদিন প্রেমলীলায় মাতিয়াছিলাঁম।* কিন্তু আমাদের আশা- 
ভঙ্গের বেদন। ও অবরুদ্ধ অভিমান আমাদের শেষে বলিতে বাধ্য করিয়াছে__ 
“তুমি “সাহেব-কৃষ্ণ', কেন চন্দ্রাবপীর কুঞ্চে যাঁও, কুক্জাকে রাণী করে 
বামে বসাও? আগে আমাদের কুল মজালে, লাজ মজাঁলে, ঘুচিয়ে দিলে 
আমাদের উলুর চালা, ধানের গোঁলা, ভেঙ্গে দিলে ভীতের হাত, ভুলিয়ে 
দিলে হাতুড়ীর আঘাত! মাস মাইনের চাকুরীর প্রেমে পডে আমরা 
কলঙ্কিনী হলুম | ব্রজের গোপীরা নানা বেশে কৃষ্ণসেবা করেছেন, নবন।রী- 
কুপ্তর সেজে মদনমোহনকে বহন করেছেন, তিনি বস্ত্রহরণ করেছেন, তাঁতে ও 
তীর কথা কননি, শুধু একটু লজ্জায় মাথা হেট করেছিলেন, আর কিছু 
নয়। তুমি বংশীবদন আমদের বস্ত্রহরণ করেছ, আমরা চুপটি করে থেকেছি, 
ডেপুটি সেজে তোমাদের কালেক্টরকে ঘাড়ে করে বয়েছি, সবজজ সেঙে 
কত বিদ্যাদিগগজ জজসাহেবের পদরজে মোহনবেণী লুটিয়েছি, কেরা ণীরূপে 
তোমার কুগ্ত সাঁজিয়েছি, শ্রীদাম স্থবল হয়ে তোমার গরুবাছুর তাঁড়িয়েছি, 
আর আজ “সাহেব” চারটে পাশের রাসলীলাতে9 নেচে আমরা পাঁইনে 
পেটের অন্ন-হইনে লোকের মাঝে গণা।”৪& 
দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ কারয়! ইংরেজের উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া- 
কলাপ এবং আমাদের আন্দোলন ও প্রত্যাশার পরিণতি কি- সে সম্পর্কে 
গভীর চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধ 'বৃটিশ-বিদায়' ।£ৎ ইংরেজ কেন ভারতবর্ম ছাড়িবে না, 
আমাদের দেশে পরম্পর-বিরে।ধী আন্দোলনের অবসান নাই কেন, বুটিশ বিদায় 
লইলেও আমরা কেন স্বাধীন হইব না, এই সকল বিষয়েই অঞ্তলাল তাহার 
স্থচিস্তিত মতামত দিয়াছেন । 
সাইমন কমিশনের উপর কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, আমাদের 
রাজনৈতিক 'রাই-মন* বাঁর বাঁর মানে বসিয়।ছে, আর কত সাইমন বশী বাজ ইয়া 
গিয়াছে । লীলারও যেমন অবদান নাই, দেশে আন্দোলনেরও তেমনই অন্ত 
নাই। একদল ওপনিবেশিক স্বত্ব চাহিলে, অপর দল চাহেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । 


* “কালাপানি'র (১৮৯৩) সেই বিজ্রপাত্মক গানের পংক্তিটি-_'সাহেব-কেষ্ট, সাহেব-ঝিষ্র, ব্যোম্‌ 


ভোলানাথ বিলাতী”__ম্মরণীয়। 
৪৪ মাঁসিক বসুমতী : অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ 
৪& দৈনিক বন্ুমতী : ৪ঠা মাথ ১৩৩৫ 
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এই সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় অমৃতলাল ঘোরতর সংশয় প্রকাঁশ করিয়াছেন । সংশয়ের 
কারণ ইংরেজের বি্জিয়পতাকা আমাদের “মনের জমির উপর, প্রোথিত 
বলিয়। | সর্বপ্রকারে ইংবেজের নকল করিতে আমরা এতট] অত্যন্ত হইয়াছি 
যে তাহারা বিদায় লইলেও “সম্পূর্ণ স্বাধীন” হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। 
বুটিশকে বিদায় দিতে চাই, কিন্তু বুটিশ-মন বুটিশ-ভাঁব যাইবে কোথায়? অমৃত- 
লালের মতে, “এই যে রাজনীতির ধুম, এও বিলাতী রান্নাঘরের চিম্নির ধূম 1, 
তাহার সর্বাধিক আক্ষেপের কাঁরণ__- 
ইতবাজের উদ্যোগ, উত্সাহ, তাহার অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি 
প্রভৃতি গুণগ্রামের এতটুকু মাত্র আদায় করিয়! লইতে পাবি নাই , অথচ 
তাহার অর্থলিপ্া, আত্মস্থখেচ্ছা, গুদ্ধতা, স্পর্ধা, বেয়দবিগুলি পর্যস্ত যাবতীয় 
উপসর্গ দ্বাবা মনকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছি।' 


প 


অম্বতলালের সমাজচিস্তামূলক প্রবন্ধ গুলি “মাসিক বস্মতী", “দনিক বস্মতী,, 
বেঙ্গবাণী”, মজলিস”, “সোনার বাংলা” “বাংলার কথা” প্রভৃতি সাময়িক পত্রে 
প্রকাশিত হয়। বাঁঙালীসমাজেব অর্থনৈতিক দুর্দশার ভয়াবহতাঁও প্রসঙ্গক্রমে 
এই সকল প্রবন্ধে উত্থাপিত হইযাঁছে। মুদ্রিত প্রবন্ধেব“কয়েকটি “কৌতক- 
যৌতুক? (১৩৩৩) গ্রন্থেব অস্তভুক্তি হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধে অমৃতলাল 
যে সকল সমন্তা ও চিত্র আমাদেব সম্মুখে ধবিয়াছেন তাহা! হইল, নির্বাচন-ছন্দে 
আত্মকলহেব মধ্য দিয়া সর্দ(ব হইবাঁব উচ্চাশা! , কেতাঁবী বিদ্যার অসারতা ও 
করদক্ষ-বিদ্যাব প্রয়োজনীয়তা , হিন্দু-মুসলমান এঁক্যেব বিল ও ইংরেজের 
মুসলমানগ্রীতি ইত্যার্দি। সমসাময়িক এই সকল সমস্যায় লেখক যে কতখানি 
উদ্িগ্ন হইয়াছিলেন তাহার অকপট প্রকাশ দেখা যায় প্রবন্ধ গুলিতে । 

“বিদ্যা অমূল্য ধন” (জ্যেষ্ঠ ১৩২৯) প্রবন্ধের স্থত্রপাতে পেখক “চাক্- 
পাঠের একটি বাঁক্য স্মরণ করিয়া তাহার বক্তব্যবিষয় স্পষ্ট করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । “বিদ্যশিক্ষা কবিলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান জন্মে'_ “চারুপাঁঠে'র 
এই নীতিবাক্যের তাৎপর্য বর্তমাঁনকালের লব্ষবিদ্ভায় একেবারে অন্তহিত 
হইয়াছে । আমর] যেভাবে শিক্ষিত হইয়াছি ও শিক্ষা দিতেছি তাহার হিত- 
কারিতা সম্বন্ধে লেখকের মনে গভীর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । আর পাঁচজনের 
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হিত কাঁড়িয়া লইয়া! আমরা! প্রাণপণে শুধু “উত্তমপুরুষের” হিতসাঁধন করিতেছি । 
বিদ্যার্জন করিয়া পদে গ্রতাপে সন্্রমে মর্যাদায় এশ্বর্ধে মাৎসর্ধে ভোঁগে রোগে 
আমরা প্রতিনিয়ত আপনাকে প্রতিবেশী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতেছি । 
আবিষ্কৃত কলকারখানা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে কাঙাল-ক।ডালিনী করিতেছে__ 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মারণ-উচাটনে প্রবৃত্তি দিতেছে । ক্রমে যখন পুরনো বিদ্যার 
কল বদল।ইয়া “বিশ্ববিষ্ঠালয়রূপ রোলার মিল” হইল তথন ইংরেজী শিখিয়া অহং 
হইল “সাত হাত লম্বা”। তোতাপাখীর মত বুলি বলায় অভ্যস্ত হইলাম__ 
সমাজে আমাদের নৃতন নাম হইল “বাবু (ব্যাঁবু )?। 

মুখস্ত বিদ্যার প্রসাঁদে ডিগ্রীধারী “দেশী মস্তি ব্লটিং কাগজে ছাপা বিচিত্র 
হরফের মত বিবিধ বিদ্যার আকর হইল । এই বিছ্াকে লেখক বলিয়াছেন, 
“সেকেওহ্যাণ্ড বি্যা_ 

€ডিগ্রীধাবী দেশী মস্তিষ্ক উদঘাটন করিয়া তাহার স্মৃতিকক্ষায় যদি কেহ 

গোঁগদষ্টি নিপতিত কবেন তাঁহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, সেকেগুহ্য।পু 

বিদ্যার কি বিচিত্র সম্ভববই সেখানে স্ুপীক্কত রহিয়াছে ! একটা ঠ্যাংভা গা 

সাহিতোর উপর একটি ঘাডভাঙ্গা সায়েন্স, আড়কাটায় টাঙ্গানে৷ খাঁনিকট। 

ধুল'পডা লজিক, এক কোণে একখানা অঙ্কের কঙ্কাল, আরও কত কি 

কত কি-_ বটিংছাঁপ।র উপর সব হবফ কি বুঝা যায় !?*৬ 

এই সেকেগুহ্যাণ্ড বিদ্যার অসারত্ব ও শিবর্থকতা সকলেই বুঝিতেছেন। 
জীবনসংগ্রামে নাস্তানাবুদ ও অন্নসংস্থানে অসমর্থ হওয়ায় দেশে কমাশিয়াল, 
ভোকেশনাল, টেকনিক্যাল এডুকেশনের কলেজের জন্য ধুয়। ইঠিল । কলেজেব 
কমাশিয়াল ডিগ্রীতেই লেখকের আপত্তি ও সংশয় । তিনি প্রশ্ন কবিয়ছেন, 
ক্লাইভ গ্রীটের কয়জন ছোটসাহেব কলেজে কমাশিয়াল ডিগ্রী পাইয়া “কুবেরকে 
কবরে পাঠাইয়া যক্ষরাজের রত্বাসন কোন্‌ গ্রন্থগত বিছ্য(ব দক্ষতায় স্বীয় 
আয়ত্বে আনিতেছেন ? 

লেখক যে সমস্যার ভয়বহতায় বিভ্রীস্ত হইয়া নীরব ছিলেন এমন নহে। 
কয়েক মাস পরে প্রকাশিত “বিশ্বকর্মা পুজা” প্রবন্ধে (আশ্বিন ১৩২৯) তিনি 
সমাধানেরও পথনির্দেশ করিয়াছেন । শ্রমশীল করদক্ষতাঁকে অবতেলা করিয়া 


৪৬ “কৌতুক-যৌতুক' পৃ ৯*। মোহিতলাল মজুমদাব বঙ্গদশন পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ ) 
প্রবন্ধটি 'পর-বিছ্যা" নামে পুনঃপ্রকাশ করেন। 


২৪৯ ৪৪৯ 


চেয়ারে বসিয়া নগদ উপার্জনের নেশায় অধিকাংশ বাঙালীই জাতিগত বৃত্তি 
পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইহারই ফলে কেতাবী বিদ্যায় পরিপূর্ণ 'কলেজী নলেজ' 
আমাদের ক্রমশ ব্যবহারিক জগতের পক্ষে অনুপযুক্ত করিয়া বাজারে নিতান্ত 
মূল্যহীন করিয়া ছাড়িতেছে। অমৃতলাল লিখিয়াছেন যে, “বিলাতী বাগ্বাদিনীর 
বদান্যতায়” এই যে দুরবস্থা, ইহার প্রায়শ্চিত্ৃন্বরূপ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি 
সকল শ্রেণীর বাঙডীলীকেই সমবেতভাবে বিশ্বকর্মা পূজার আয়োজন করিতে 
হইবে। লেখক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আমাদের £গ্রাড়ুয়েট আগার 
গ্রাডুয়েটবা” ভাবেন টেকৃনিক্যাল এডুকেশন লইয়া! কলেজলন্ধ বিদ্যার সাহায্যে 
তীহারা কারিগর খাটাইবেন, “ম্রপারভাইজিং ওয়ার্ক করিবেন-_ কিন্তু ইহা 
তাহাদের পণ্শ্রমই হইবে । এই সংকট হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে-_ 

থাঁটতে হবে-_ খাটতে হবে__ খাটতে হবে ১ আগে খাটতে শেখ, খালি 

পাঁয়ে চলতে শেখ, শ্রমকে সম্মান দাঁও, তবে টেক্নিকাল এডুকেশনের কথা 

ভেব।:৪৭ 

এই প্রবন্ধটি "বাঙালীর শিক্ষা ও জীবিকা” নামে পুনরায় প্রকাশ কবিয়া 
মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেন-__ 

“বিষয়টি যেমন গুরুতর, তেমনই তাহার আলোচনা শুধুই চিন্তাপূর্ণ নয়__ 

স্বসমাজের সহিত লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও তাহার প্রতি গভীর মমত্ব- 

বোধের জন্ত ইহাতে একপ্রকার সাহিত্য-রসও যুক্ত হইয়াছে । এ ধরণের 

রচন৷ একালে ছুর্লভ ।'£?ক 

১৩২৯ সালে মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবন্তিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে 
ব্যবস্থাপক সভায় ও মিউনিসিপাযালিটিতে মহিলাদের ভোট।ধিকাঁর লইয়া কয়েক 
জন মহিলা আন্দেলন কবিতেছিলেন। ইহাদের সমিতিব সভানেত্রী ছিলেন কৰি 
কামিনী রায় ও সম্পার্দিকা ছিলেন “স্থপ্রভাত” পত্রের কুমুদিনী বন্থ । মহিলার! 
কর্পোরেশনের নির্বাচনে ভোট দিবেন ও কমিশনার হইবেন ইহাঁতে সম্ভবত 
অমৃতলালের আন্তরিক সমর্থন ছিল না । তাই ২রা ভাদ্র ১৩২৯এর "মজলিস, 
পত্রে তাহার শ্লেষাশ্রিত কৌতুকরচনা “গৃহিণী গৃহমুচ্যতে” প্রকাশিত হয়।৪৮ 





৪৭ 'কৌতুক-যৌতুক' পূ ১৩৯-৩৩ 

৪৭ক বঙ্গদর্শন, কাতিক ১৩৫৪ 

৪৮ ১১২৯ সালের ৭ই ফান্ধন বঙ্গীয ব্যবস্থাপক সভার কলিকাত। মিউনিসিপ্যাল আইনের 
সংস্কারবিধি আলোচিত হয়। মহিলাদিগকে ভেট দিবার ও কমিশনার হইবার অধিকার- 


৪8৫০ 


হিন্দু-মুসলমাঁনের এঁক্য ও বিভেদের পটভূমিকাঁয় তিনটি প্রবন্ধ রচিত 
হয়-_-গো-গোলযোগ+ (ফাল্গুন ১৩২৯) হিন্দুর নব নাষকরণ? (কাঁতিক 
১৩৩৯ ) ও “বিষম সমস্যা” (পৌষ ১৩৩০)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা 
“মিউনিসিপ্যাল আইনের ঠোঁটের (8811-এর )? মধ্যে অমূল্যধন আদঢ্য একটি 
নৃতন ধারা প্রবেশ করাইয়া গাভী ও বৎসহত্যা বন্ধ করার চেষ্টা করায় 
দেশের মুস্লমান-সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করিয়া! অমৃতল।ল শঙ্কিত মনে এই 
প্রবন্ধটি রচনা করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের “আয লোকে মান্ত কর 
এই উপদেশবাণীটি দীর্ঘকাল পাঁলন করিয়া! আসিলে ও অমূলাধন আঁচ্যের কার্ষে 
তিনি চিন্তিত হইয়ছেন এবং “আঁঢ্য” মহাশয়কে যতটা মান্য করিয়াছেন, তাহা 
হইতে কিছু “ডিসকাউণ্ট” কাটিয়া লইতেও ইচ্ছা করিয়াছেন! অমূল্যধন 
আঢ্যের নিকট তাহার প্রশ্ন__“এই হিন্দু-মুসলমানের একতার দিনে মুসলমানের 
কোন ভাবে আঘাত করা কি হিন্দুর উচিত?" গো-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
উপল ₹রিমলও দেশের সাম্প্রদীষিক সমস্যার কথা চিন্তা করিয়া অম্ল্যধন 
আঢ্যের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন এই প্রবন্ধে। তাহার মতে__ 
“মুসলমান ভ্রাতাদের বিগড়াইতে গেলে বুদ্ধিমানের কার্য হইবে না... 
একতার প্রভাবে ক্রমে তাহারা যেরূপ সব আলাদা আলাদ1 চাহিতেছেন, 
কোন্‌ দিন না কর্পোরেশনে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন যে, মুসলমানদের 
চলিবার জন্য একট] একটা আলাদা ফুটপাত রাস্তায় বাস্তাঁয় প্রস্তত 
হউক ।”৪৯ 
রিফরমের প্রসাঁদে আমাদের “হিন্দু” শ।ন ঘুচিয়া “অ-মু" মান” এই নব 
নামকরণে অমুতলালের অন্তরের ক্ষোভ ও যন্ত্রণা প্রকাশ পাইয়াছে হিন্দুর নব 
নামকরণ? প্রবন্ধে । লিখিয়াছেন__ 
«...গোঁল বাধলো রিফরমে স্বরাঁজের কিস্তিবন্দী হয়ে। সাদ! 'সাহেব'রা 
বললেন, আমর] যুরোপীয়ান, ইণ্ডিয়ান নাম কেন নেব? কালে 'সাহেব'রা 
বললেন, যুরোপীয়ান যখন বলবে না তখন ইত্ডিয়ান্‌ বটে, কিন্ত ত।তে 
একটা বাট না দিপে, আমর! মুঠো করে ধরবো না, ক্হংলং তাদের বলতে 


পেস 


প্রদান প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সণগা৷ সমান হইয়াছিল । ০্.-« ব্যবস্থাপক 
সভার সভাপতি মিঃ কটনেব ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। 

৪৯ শেষ পযপ্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (২৩ ফাল্ন ১৩২৯) গাভী ও গোবৎস-বধ বন্ধের 
ধার৷ পরিত্যন্ত হইয়া! কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল পাশ হয়। 





৪৫১ 


হল আযাংলো-ইপ্ডিয়ান 3; মুসলমানরা বললেন যে, আমাদের ধর্ম আগে 
তারপর ত ইন্ডিয়া; মহাম্যাডিয়ান আছি এবং মহাম্যাডিয়ান থাকবই। 
এবার মুস্কিল হল আমাদের নিয়ে,.'.আসল সাবেক জমিদার আমরাই, 
আমাদেরই নিকুপাঁয়, আমাদের আধ দলিল হারিয়ে গেছে, হিন্দু দলিল 
পোকাঁয় কেটেছে, ইণ্ডিয়ান বলেও নতুন দলিল হবার যো নেই.*”তবে 
উপায়? 
গাঁজি খুলে “সাহেব পুরোহিতরা আমাদের নতুন নাম করবার চেষ্টা 
করলেন; দেখলেন, আমরা মেষরাশি, আছ্যক্ষর অ, সুতরাং আমাদের 
নতুন নামকরণ হল-__ 

অ-_মুসলমান !”৫* 
প্রবন্ধের শেষে লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে-_ 
'জাতিকুল ভাডাইয়া, কুলুজি ইতিহাস পায়ে মাডাঁইয়া বি-নামা নামে 
পরিচয় দিয়া এমন দেশ-উদ্ধার যে কেহ কখন কবে নাই তাহ। নিশ্চয় |, 
“বিষম সমস্তা” প্রবন্ধে অমুতলাল লিখিয়াছেন, “রাজনৈতিক ভারতবর্ষের 


বিষম সমস্তা হিন্দ-মুসলমানে ইউনিটি বা একতা | এই সমম্তার নান! 
দিক লইয়া অত্যন্ত স্পট্টবার্দিতার সহিত লেখক আলোচনা করিয়াছেন । 
হিন্দুমুসলমানেব আপাত সৌহার্দোর অন্তরালে যে. অপ্রতিরোধ্য ভাঙন 
রহিয়ছে তাহা তীক্ষদর্শা অমৃতললেব লক্ষাত্র্ট হয় নাই । দীর্ঘকাল পূর্বে 
এ দেশীয় মুসলমানদিগেব যে মনোবৃত্তি তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন আজিকার 
দিনেও তাহা! অতি বাস্তব সত্য-_ 


৫ 


ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণের স্বীয় স্বপ্ন এই যে, সমগ্র জগৎ মুসলমান ধর্ম 
গ্রহণ করিয়া! মন্তুষ্যের মধ্যে এক বিবাট ভ্রাত্বভাবের শষ্টি কবিবে। আজ 
সি. আর. দাঁশ মহাশয় কল্মা পড়িয়া শের দানিস খা নাম গ্রহণ করুন, 
দেখিবেন ভারতবর্ষের কোটি কোটি মুসলম।ন বানু তাহাকে সত্য সতা 
তাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য সন্সেহে বিস্তারিত হইবে , এখন 


'কৌতুক-যৌতুক' পৃ ১৪৩-৪৪। হিন্দু মুললমান সমস্তর ভয়াবহতা তৎকালীন অনেক 
চিন্তাশীল ব্যক্তিরই ছুশ্চিস্তার কারণ হইয়াছিল। মাসিক বন্থমতীতে অমুতলালের এই প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হইবার দুই মাস পরে (পৌষ ১৩৩০) এ পত্রিকাতেই প্রমথ চৌধুরীর 'হিন্দু-মুসলমান 
সমস্ত” নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। 


আমর! মুসলমান ভাই-ই বলি, আর মুসলমানর! হিন্দু ভাই-ই বলুন, সবই 

ইংর[জীর মাই ভিয়ার ফ্রেণ্ড।৫১ 

এই প্রবন্ধের সহিত প্রমথ চৌধুরীর “হিন্ু-মুদলম।ন সমস্তা” প্রবন্ধের 
বক্তব্যের ভাব সাঁদৃশ্ত যথেষ্ট ॥৫২ 

“অকাল বোধন" প্রবন্ধে নিবাচন ছন্দ, আম্মকলহ, সর্দার হইবার আকাঙ্ক। 
প্রভৃতিকে কটাক্ষ কর! হইয়াছে ।৫* 


৮৮ 


বৃদ্ধ বয়সেও অমৃতলালের মন কিরূপ সক্রিয় ছিল তাহার পরিচয় তাহার শেষ 
জীবনের প্রবন্ধাবলী হইতে বিশেষভাবেই মিলিতেছে। যে সমাজ-সচেতনতা 
তাহার ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যের সহিত ওতপ্রোঁত, তাহাঁরও আশ্চর্য নিদর্শন তিনি 
রাখিয়' গিয়াছেন মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে লিখিত “্রজানীতি” (১৩৩৫ ) নামক 
সময়োচিত দীর্ঘ প্রবন্ধে। ১৩৩৫ সালে “দনিক বন্থমতী' পত্রিকায় এই প্রধন্ধটি 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল । বর্তমীনে এই প্রবন্ধটির অস্তিত্ব লুপ্ত 
এবং অনেকেরই নিকট প্রবন্ধটি অজ্ঞাত 1৫৪ 

এই দীর্ঘ প্রবন্ধের মেট ৩২টি কিন্তির সন্ধান মিলিয়াছে। অমুতলাল 
এইভাবে সেগুলির শিরোনাম দিয়াছেন £ 

১ম হইতে নম কিস্তি-_-প্রজাঁনীতি?। পরবতী কিস্তিগুলির শিরোনাম 
এইরূপ £ 
“কবে বাঙ্গ'লী ভীরু? (১০) “বঙ্গ(লী ভীক কবে ১১১) 
“বাঙ্গালীই মানুষ হয়” (১২) বাঙ্গালী পাঠশালে মানুষ? (১৩) 
“বাঙ্গ।লী নারীর ব্যায়াম শিক্ষা” (১৪) কৃমকেখ উপব মান্ধ কে? (১৫) 


৫১ 'কৌতুক-যৌতুক' পর ২১১ 

৫২ মাঁসিক বহুমতী £ পৌষ ১৩৩, 

৫৩ সোন।র বাংল! 2 ১৯এ জোট ১৩৩০ 

৫৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'সাহিত্/-সাধক চবিতমালা"য় (৬৭ ) অমুতল "লর যে জীবনী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 'পুস্তকাকারে অপ্রকা, ।ত' রচনীবলীর মধ্যে এই প্রবন্ধটির উল্লেখ 
নাই। 'বহমতী' কার্যালয়েও ১৩৩৫ সালের 'দৈনিক বহগমতী' সংরক্ষিত নাই বলিয়। তাহার] 
বর্তমান লেখককে জানাইয়াছেন। 


৪৫৩ 


কৃষকের কীতি" (১৬) “বিজাতীয় ভাব" (১৭) 


ন্বাধীনতা? (১৮) “নিবধীনতা” (১৯) 
“বাঙ্গালীর অপবাদ? (২) ইঙ্গ-বঙ্গ লধ্ঘন্ধণ (২১) 
ইংরাজী ভাবের প্রভুত্ব (২২) “বর্তমান অবস্থা” (২৩) 
পরামর্শ (২৪) ইংরাজের জাতিগর্ব” (২৫) 
£ইংবাঁজ-্রান্মণ? (২৬) “তালই বলছি সাহেব" (২৭) 
“ভালই বলছি সাহেব, (২৮) ম্বাধীনতা-পলীগ্রামে” (২৯) 
“যুবক-আবাহুন? (৩০) পল্লী-কথা” (৩১) 
“পল্লী-কথা” (৩২) 


এই প্রবন্ধের প্রতিটি ছত্রে তীাহাব গতীর স্বদেশপ্রেম অক্ষুপ্ন অরুত্রিমতায় 
প্রকাশলাভ করিষাছে। বুদ্ধিবিবেচনাহীন অপবিণামদর্শী বাঙালী জাতির 
ক্রমবর্ধমান মূঢতায় তিনি যে কতটা বেদনার্ত ছিলেন, তাহাঁও আমরা এই প্রবন্ধ 
হইতে উপলব্ধি করি । দেশে যখন “রাজনীতির” প্রবল প্রবাহ বহিতেছে তখন 
তিনি আমাদের আত্মস্থ হইয়। 'প্রজানীতি নির্ধারণেব নির্দেশ দিয়াছেন। 
তাহাঁব দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা ও বহুদখিত[র ফলে প্রকৃত ও কৃত্রিমের প্রভেদ 
তিনি সহজেই বুঝিতেন। তাই যাহাতে নকলনবিসি করিয়া আমরা আব 
নাকাল না হই তাহাবই জন্য তিনি আমাঁদেব তৎকালীন অবস্থা ও সংকট 
ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কবিয়াছেন প্রভৃত যুক্তি ও উদাহবণৈব সহায়তায় । এই 
প্রবন্ধ রচনাকাঁলে অর্থাৎ ৭৫ বসর বধঃক্রমক!লেও তিনি কিরূপ অন্ত্টির 
সহিত গভীরভাবে স্বদেশের কলাযাণচিন্তা কবিতেন তাহ] ভাঁখিলে বিম্মিত 
হইতে হয়। আমাদেব অতিবাস্তব সমস্।বলী সম্পর্কে উদাসীন থাকিয়। আমবা 
যে নির্বোধ আত্মসন্থষ্টিতে মগ্ন বহিযাঁছি, ইহা তাহাকে নিতান্ত পীডিত করিত। 
একদিকে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলিনেব শুন্যগর্ভ বহ্বাবস্ত, অপরদিকে 
ইংরেজের বিজাতীয় ভাব ও শিক্ষার অন্তকরণ আমাদের ব্যক্তি-জীবনে ও 
সমাজ-জীবনে যে সুদূরপ্রসাবী সর্বনাশ স্থষ্ি করিতেছিল, তাহা তাহাকে অতিশয় 
উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এই ছুই ভয়াবহ ক্ষতি হইতে আমরা যাহাতে 
রক্ষা! পাই (সই উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের অবহিত করিতে চাহিয়াছেন এই 
প্রবন্ধে । তাহার উদ্দেশ্য তিনি নিজেই স্পষ্টত ব্যক্ত করিয়াছেন এক স্থলে-__ 

“এই প্রজানীতি" প্রবন্ধ আমি লিখতে আরম্ত করেছি এই মনে করে যে, 

আমার দেশবাসীকে এই দীন-মনের ভাবটা বুঝিতে দেব যে, ইংরাজের 





৪8৫৪8 


প্রজানীতি 


€ ১) 

[রদর।জ ভ্রীযুত অমৃওলাল বসু লিখি৩ 1 

বিঞিদধিক ৬* বৎসর পুর্বে মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ প্রষুখ স্বল্প কতিপয় প্রধান 
পুকাষের ব্যবস্থায় ও নবগেষপাল মিত্রের 
পৌরোহিত্যে ্াখনাল বা জাতীয়তা 
মামে খাজনীতি-পৃজজাবু যে ঘটম্থাপন! 
কা হইয়াছিল এবং খে পুষ্গার 
ভন্ত দশকের - খাকে-স্িভ' আমরা 
ধণ্েকটি কিশোর--পুষ্প5য়নে চন্দনঘর্ষণে 
ধৃপ দীপাদ্দি প্রজনন কার্যে আপনা 
্িগংক পিধুক্ত কবিয্াছিলাষ, লেই ঘট" 
পুত ক্রমে প্রতিযা হইতে প্রতিমান্তরে 
পবিণত হইলে হইতে ক'গ্রেসের ছুর্গোৎ 
সব সঙধারোহে দেশকে উৎসব'রবে- 
মাতাইয়া তুলিয়াছিল , আগ্ত কাঁপকার 
যাঞ্জনৈতি ক ক্রিষাকে অস্বমেধ বারাজস্য 
যজ্ঞের সংজ্ঞাব সত্র্ধিত করিলেও অলঙ্ক র- 
দোব হয় না। 

সকল খুগে সকল দেশেই লমগ্র 
প্রঞ|খক্তির যোগ ফল রাজশ্ড নাষে 
রাজনের খাত জম দি থাকে। 
গু দেখব পাসন'পাপনের কল ধে প্রজা. 
শক্তির বলে চল্দিতেছে, গাহার পাওয়া 
ছহাউন গ্রেট বটনে। এ দেশে আম্ব! 
ঠিক রা বা সাবজেক্ট (৭৪5)8৫) নই? 
প্রজা রাঞগ।র জাতি, রাঞজাব জ্ঞাতি, 
রাজার স্বদমাঞভূক্তু ভ'। ম্মীয়; অপারবাচত, 
অপ্রগু)গীভূত হইলেও আত্মীয়, দুর. 
ততিদৃর-তবু আত্মী, জ্ঞাত , ' বাজ]. 
শাচের »ংধাদ পাইলেই প্রপ্থামাত্রকেই 





অশো6 গ্রহণ করতে ছয়) গেঞ্টেভুচ 
রাঞজাজ্ঞাব কেউ অপেক্ষা করে না। 
আমর! “নাবজেক্ট' নই, “পাবস্ুগেটেড' 
অর্থ।ৎ দমিত জাল্ম। পাওধান হাউসের 
জন্ঠ শেল কয়লা নুলী প্রতৃণ্ি লরবরাছ 
করান ভার আমাদেশ উপর মাত। 

_ কিন্তুতখাঁপ ম্বাধীন দেশের প্রজার 
ছয় এ দেশেব প্রজাবও উদবনীতির 6 
প্রতিদিনই কবিতে হয়। এ দেশের প্রা 
শৃক্তিব উপব রাঙশক্তি নির্ভর করেনা 
পূর্েব বাঁলধাছি বটে, কিন্তু শেঘোক্ত 
"অতি তোগাধিকো অবসত্র হইয়া 
অ!লিলে প্রগা-বক্তের চালনার প্রযোতন 
শছুঘ। হছাকৈ 1,000 ০1 090510807 
ব) উলনী-ন্তায় বলে। এই চাললী- 
হ্াাষেস তর্কযুদ্ধ এই পোনে দুই শত তৎপদ্ব 
ঘরিমা চলর আমার পর এখন প্রগ!' 
শতীতবন অবস্থা যেরূপ দাড়াইগাছে। 
তাহাতে বোশীব কথ দৃবে থাক-- 
তোগীও তু পাই 'ছেন। বৃটেনের এ 
পংড|ব টানটুকু আমাদের গামছাব খেটে 
হাটে যাবার প্ঙ। কয়েক কডি বাধিয়] 
দিবাব প্রন্ত  সুতনাং দাদাব কণ্ড দিদিকে 
[এঘে তাদে চুড়ী খড়ি ধড়কে ছড়কো 
কপড়-জুতো ছাত। যাতে আমন ক্রয় 
করতে পাণি, তা সাশ্রয় করবার জন 
একটু চিন্তিত হয়েছেন 


দৈনিক বস্থমতীতে গ্রকাশিত 'গ্রজানীতি” নামক প্রবন্ধমালার প্রথম কিস্তির একাংশ 


সংঅব হতে যতদুর সম্ভব দূরে থেকে ব্যক্তি ও সমাজগত স্বাধীনতা রক্ষা করে 

জীবনযাত্রার পথনির্ণয় করাঁতেই আমাদের মুক্তি। আমি নিজে এই 

হরতাল, প্রসেশান্-এ সব ভ।লবাসি না।৮৫ ৫ 

প্রজানীতি” প্রবন্ধের বিতিন্ন অধ্যায়ে মুখ্যত এই বিষয়গুলি লেখকের 
আলোচ্য-_ 

(ক) বাঁডালীর তত্কালীন সংকট ঃ সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাঁজনৈতিক 
ও চারিত্রিক ; (খ) ইংরেজের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্রিয়াকলাপ ; 
(গ) শ্রমের মর্যাদা, রুষকের মহত্ব ও পল্লীজীবনের বরণীয়তা ; এবং (ঘ) সবাঙ্গীণ 
সংকটের সম্মুখে আত্মবিস্ৃত বাঙালীর কর্তব্য | 

বাঙালীর স্বভাঁবগত ক্রটিবিচ্যুতি ও নানাপ্রকার অধঃপতন সম্পর্কে তাহাকে 
সচেতন করিবার উদ্দেস্টে অমৃতলাল দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার প্রহসনসমূহে 
ব্যঙ্ষবাণবিদ্ধ অনেকগুলি চরিত্র স্ট্ি করিয়াছিলেন । সমকালীন অনেক জীবিত 
ব্যক্তিব উপহাস্ত আচরণ তাহার ক্ষমা লাভ করে নাই। কিন্ত আলোচ্য 
প্রবন্ধের কোথাঁও শ্লেষাত্মক বক্রোক্তির পরিচয় নাই ; বরং বাঙালী জাতির বিমৃঢ় 
কাধকলাঁপ তিনি বিষগ্নচিন্তেই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের সম্মুখে 
কতকগুলি অতিপ্রত্যক্ষ মর্মান্তিক সত্যচিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন__-কেতাঁবী 
বিদ্যা ক্রমশঃ আমাদের ব্যবহারিক জগৎ হইতে সরাইয়। লইয়া] অন্নসংস্থানে 
অসমর্থ করিয়া তুলিতেছে ; “টেকৃনিক্যাল এডুকেশন? তুলিয়া দিয়া আমরা 
ইংরেজী শিক্ষা দিতেছি বার্থ আশায় এবং ইংরেজও স্কুল-কলেজ স্থট্টি করিয়া এই 
জীবন্ত সমাজকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে ; পল্লী গ্রামের অনীধিল জীবন পরিত্যাগ 
করিয়া শহরগতপ্রীণ হইয়া “আঁলন্যে ওদান্যে ক্রমেহ আমরা দেহের 
প্রতিরোধক শক্তি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রভৃতিব লৌপপাধন করিতেছি এবং 
গ্রামে বাস করিবার সাহসও হারাইতেছি। শ্সথপ্রাণ ছুধল” বাঙালীর অবস্থাটি 
তিনি করুণ অথচ হাশ্তকররূপে বর্ণনা করিয়ছেন__ 

ফাউণ্টেন পেনের ন্যায় ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার ধীাদের অঙ্গভূষণ, 

ইউক্যালিপটিসেব শিশি পকেটে না নিয়ে ধীর] বেলেঘাটার পুল পার 


পোপ শিসশীশী লাস পম 


৫৫ 'প্রজানীতি' (২৫) £ 'ইংরাজের জাতিগর্ব' । অন্য একম্বলে তিনি লিখিয়াছ্বেন--“কয়েক সপ্তাহ 
ধরিয়। ধারাবাহিক প্রবন্ধের ষোড়শ সাজাইয়। বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বের জাতিগত চরিত্র-চিত্র 
আমি পাঠকের নয়নদর্পণে প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস পাইলাম ।' (“প্রজানীতি' ১৭ ঃ 
“বিজাতীয়ভাব' ) 


৪৫৫ 


হতেও সঙ্কুচিত হন, মাতামহীর মৃত্যুতে ত্রিরাব্রিমাজ্র নগ্নপদে এঘর ওঘর 

করার ক্লেশকে ধারা জেলের যন্ত্রণা অপেক্ষা ভয় করেন, উপনয়নের 

পূর্বেই ধাদের চোখে পরকোলা পরাইতে হয়, একটা গ্যাসের ম্যান্টল্‌ নষ্ট 

হলে ধার্দের দশ কদম হাতড়ে বাস্তা চলতে হয়, নিজের চাল নিজের হাতে 

মের।মতের জন্য বীকারি ছোলা দূরে থাক, একটা সীসের পেন্সিল টেচে 

নেবার দক্ষতাঁও ধাদের অঙ্গুলী-অগ্রে নাই, তীর কি সাহসে গ্রামে গিয়ে 

বাস করবেন ।7৫৬ 

বাঙলীর দীনহীন অবস্থা বিচার করিয়া তিনি এই অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে এই দীনদশ! ইংরেজেরই স্থ্টি। ইংবেজীশিক্ষার প্রভাবে আমরা 
আমাদের পূর্বপুকষদেরও দীনহীন বলিয়া বিবেচনা! করিতেছি । অথচ পূর্বে গৃহে 
মাতা ও মাতৃস্থানীয়াদের যত্বে এবং পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের শিক্ষায় আমরা 
যথার্থ মানুষ হইয়া উঠিতাম, ঘরে বাহিরে ব্যায়াম কবিয়া কর্মঠও হইতাম । 
কিন্ত পণ্যের পসরা মাথায় এই পাশ্টান্ত্য বেনিয়। জাতি” বাঙীলীকে “আমি 
ভীরু, এই মন্ত্র জপ করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছে । কিন্কি বাঁডালী যে 
কোন দিনই ভীরু ছিলনা একথা অমৃতল।ল দুতার সহিত ব্যক্ত কবিয়াছেন, 
“কবে বাঙ্গালী ভীক+, “বাঙ্গলী ভীর কবে” “বাঙ্গালীই মাষ হয়” “বাঙ্গালী 
পাঠশালে মান্ধষ” “বাঙ্গালী নারীর ব্যায়ামশিক্ষা” প্রভৃতি অধ্যায়ে । বাঙালী 
বীরত্বেরেই সাধনা করিত বলিয়া! দশপ্রহরণধাবিণী জননীর সমক্ষে “জয়ং দেহি 
জয়ং দেহি" বলিয়া বিজয় কামনা করিত। কিন্ত আজ “কর্মনাশা বিলাতি 
বিদ্যার প্রভাবে 

“বীরজাতির যোগ্য এই প্রার্থনা অর্থহীন ও বার্থ করিয়াছে আমাদের 

চাকরীর দরখাস্ত ও অধিকাঁবলাভের আবেদনপত্র ।৭* 

বাঙালীর রজনীতিচর্চার বীতি-€ৈশিষ্ট্য দেখিয়া লেখক হতাশ হইয়াছেন । 
কারণ, ইহার মধ্যে ইংরেজের অন্থকরণ অত্যধিক । দেশের যে সকল মুষ্টিমেয় 
'হথশিক্ষিত” ব্যক্তি 'ইউরোপীয়।ন[ইজডত হইয়া “রাইট্‌* পাইতে চাহেন, তাহাদের 
তিনি তীব্র ধিক্কার দিয়াছেন। তাহার বাঙালীয়ানা ও দেশীয় মনোভাবের 
পরিচয় অনেক স্থলেই স্থব্যক্ত__ 


৫৬ “প্রজানীতি' (৪) 
€৭ ত্র (১১) "বাঙ্গালী ভীরু কবে 


৪৫৬ 


স্বাধীনতার স্থবাতাস সেই শুভ প্রভাতে আমাদের প্রাণে প্রবাহিত হইবে 

যেদিন দেশগ্রীতি আমাদের হৃদয়কে দেশীয় ভাবে প্রবুদ্ধ করিবে ।১৫৮ 

স্বাধীনতার প্ররুত অর্থ ও তাৎপর্য কি তাহা তিনি ১৩২৯ সালে ্বরাজ- 
সাধনা; প্রবন্ধেও উল্লেখ করিয়াছিলেন ছয় বসর পরে তিনি তাহার সেই 
অভিমত বুদ্ধিন্রষ্ট বাঙালীকে আবার শ্বনাইয়াছেন। “্বাধীনতা” 9 “নিরধীনতা' 
নামক ছুইটি অধ্যায়ে তিনি ভারতীয় মুক্তি” ও ইউরোপীয় “ম্বাধীনতা*র তুলনা 
কবিয়াছেন। তিনি আমাদের বুঝাঁইয়াছেন ফে বাক্তিগত অধীনতা হইতে 
নিষ্কৃতি না পাইলে জাতিগত নিরধীনতা সম্ভব নহে । ইংবেজের সহিত সম্পর্ক 
একেবারে ঘুচাইতে হইলে “আমাদের মনোরাজ্য হইতে ইংরাজকে সম্পূর্ণরূপে 
অপসারিত" করিতে হইবে । 

ইংরেজের প্রকৃতি ও শ(সনবৈশিষ্টা সম্পর্কে তিনি এই প্রবন্ধে যে নকল মতামত 
ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা হইতে ইংরেজ-চরিত্রে ভাহাব স্গতীর জ্ঞান ও 
অন্তদ্দিন পরিচয় পাই । ইংবেজ এদেশে আসিয়া আমাদের বাক্তিগত ৪ 
সমাজগত জীবনে যে নিদারুণ সর্বনাশের জালবিস্তার করিয়া যাইতেছে, সে 
বিষয়ে আমরা যদি অবহিত না হই, তাহা হইলে বাঁজনৈতিক অধিকাঁর লাভ 
করিয়াও আমরা তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব ন।, ইহাই ছিল তাহার সুচিন্তিত 
অভিমত । তাই তিনি “প্রজানীতি প্রবন্ধের অনেকগুলি অধ্যায়ে ইংরেজের 
বাঁণিজ্যবিস্ত(রের কৌশল, তাঁহাদের স্কুল-কলেজ হৃষ্টিব গ্ররুত উদ্দেশ্য, ইংবেজী 
শিক্ষার প্রভাব, নিজেকে সবদ প্রভুজ্ঞান কবিয়া সবত্র আধিপত্য স্ষ্ির প্রয়।স, 
আমাদের মনের মধো অভাব ও অসস্তোষ সদাজ।গ্রত বাণা প্রচেষ্টা প্রভৃতি 
লইয়া আলোচনা করিয়াছেন । উংরেজীভাবেব প্রভুকও সর্বংখম আমাদেরই 
মধ্যে বদ্ধমূল হইল। ইংরেজী সাহিত্য মাধামে তীহাদের জাতীয় ভাঁবও 
আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত শুইয়া গেল সকলেব আগে__ 

ইংরাজী কাব্য-ইতিহাসাদি পাঠে নবীন বাঙ্গালীব প্রাণে পাশ্চান্তয 

পেট্রিয়টাজমের ভাব ফুটয়া উঠিল, নেশান__ তথা জ'তীয়তার গৌরব 

উপলব্ধি করিতে শ্শিখিলেও কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে উন্তরাধিকাবী স্থত্রে লব্ধ নিজের 

জাতির প্রতি মনে মনে একটা অবজ্ঞা ঈড়াইয়া গেল। এইখানেই ইংরাঁজের 

বঙ্গবিজয় সম্পূর্ণ হইল ৭৯ 
৫৮ 'প্রজানীতি' (৫) 
৫» ও (২২): 'ইংরাজী ভাবের প্রভুত্ব' 


৪৫৭ 


মুরোপীয় সাহিত্যের “বিজাতীয় জাতীয়তাঁর আকাজ্ষা আমাদের মনে 
রাজাস্থাপন" করিয়াছিল। কিন্তু এই বিদেশী জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হইয়। 
আমরা যখন জীবনযাত্রাপথে অগ্রসর হইয়াছি ইংরেজ আবার তখনই আমাদের 
বাঁধা দিয়াছে। ইংরেজের এই বিরুদ্ধধর্মী ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ অমৃতলাল এইবূপ 
ব্ঙ্গভরে উদঘাটিত করিয়াছেন-__ 
সাহেব 1 বই প্রেসক্রীইব করবার বিচে তো বেশ আছে; কেন পড়তে 
দিয়েছিলে আমাদের গ্যারিবন্ডী, ম্যাটসিনির জীবনচরিত ? ফরাসী বিপ্লবের 
শোণিতসিক্ত ইতিহাস আমাদের কলেজের লাইব্রেরীতে কোঁথেকে 
এসেছিল? আমেরিকার স্বাধীনতার বিবরণ কি আমার ঠাকুরদাদা নিউইয়র্ক 
থেকে ইনভেণ্ট, করে আনিয়েছিলেন ? গছ্যে পছ্যে, গীতে বাছ্ে, খেলায় 
মেলায়, আওয়াজে কাঁওয়াজে পৌনে ছুশো বছর ধরে কানের ভিতর দিয়ে 
মর্মে মর্মে বসিয়ে দিচ্ছ শ্বাধীনতার গৌরব-__ স্বাধীনতার মহিমা, পরাঁধীন- 
তাঁর হীনতা, আর আজ তরুণদের মনে সেই স্বাধীনতার পিপাঁনা! জেগেছে, 
তারা হাহা! করে উঠেছে, আব এখন এসেছ তাদের দাবড়ি দ্িতে-_- হাতি- 
কড়ি দেখাতে? ভেবেছিলে বুঝি খালি খদ্দের তৈরী করেই তোমাদের 
বিছ্যে কাজ সেরে নেবে? এ ঠিক একদফা ব্রাণ্তী বেচে লাভ, আবার 
মাতালের জরিমানা কবে লাভ ।”৮০ 
ইংরেজের বলদপিতা ও জাঁতিগর্ব, তাহাদের প্রতুত্বশর্তি'র ব্যতিচার, তাহাঁদের 
“মনি ম্যানিয়া” প্রন্ভুতি সম্পর্কেও লেখক যথেষ্ট শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাঁও 
তিনি সুস্পষ্টভাষায় বুঝাইয়] দিয়াছেন যে ভারতীয় জীবনদর্শনের সহিত ইংরেজের 
জীবনদর্শনের বিন্দুমাত্র মিল নাই £ কলের ধ্যানে মগ্ন ইংরেজের স্ত্রী, ভ্রাতা, বন্ধু, 
ভগ্নী নাই__ আছে সেক্রেটারী, লেডী টাইপিস্ট, শেয়ারে দালাল ! 
এইরূপে ইংরেজের প্রকতি ও কার্যকলাপ ব্যখ্যা ও বিশ্লেষণ কবিয়! 
অমৃতলাল শ্বদেশপ্রেমী দেশবাসীকে এই অনুরে।ধ করিয়াছেন__ 
“মুক্তির জন্য ধারা যথার্থই লাল।য়িত, সত্য সত্যই ধাঁর1 দেশকে দেশের জন্য 
ভালবাসেন, তাদের এখন -অস্তরের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করে চিন্তা করতে 
হবে, কিরূপে এই পাশ্চাত্তয প্রভাবের প্রভুত্বের হাত থেকে ম্ব-জাতিকে মুক্ত 
করতে ক্ষমবান্‌ হন। ভয় তত ইংরাঁজকে নয়, যত ইংবাজেরই ভাবকে 7৬১ 
৬* 'প্রজানীতি, (১৭) £ “বিজাতীয় ভাব' 
৬১ এ (২২) £ 'ইংরাজীভাবের প্রভুত্ব' 





৪8৫৮ 


ইংরেজের হুর্মতি ও আমাদের দুর্গতির উল্লেখ করিয়ই লেখক ক্ষান্ত হন 
নাই। নিদারুণ নৈরাশ্য ও বিনষ্টি হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে কায়িক ও মানসিক 
শক্তির সাধনা করিতে হইবে একথাও তিনি নানাস্থলে বলিয়াছেন। জড়তা 
পরিহার করিয়া অবিলম্বে কর্মের সাধনায় আমাদের ব্রতী হইবার নির্দেশও 
দিয়াছেন । শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করিতে গিয়া তিনি 
কৃষককেই সমাঁজের সর্বাধিক মর্ধ।দাসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
আলোচ্য প্রবন্ধের কতকগুলি অধ্যায়ে ( ক্লিষকের উপর মান্য কে?, 
কৃষকের কীন্তি” “স্থাধীনতা-_ পল্লীগ্রামে” 'যুবক-আবাহন*, 'পল্লীকথা” ) কষক- 
জীবনের মহত্ব সম্পর্কে তিনি আমাদের সচেতন করিয়াছেন । “বাণিজ্যে বসতে 
লক্ষমীস্তদর্ধং কৃষিকর্মণি এই অতি প্রচলিত প্রবাদবাকো তিনি বিশ্বাী ছিলেন 
নাঁ। লিখিয়াছেন-- 

“কোন উদ্ভট ভট্ট “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্ধং কৃষিকর্মণি” ইত্য।দি শ্লোকে 

রুষককে কর্মজগতের দ্বিতীয় স্থ(নে স্থাপিত করিয়াছেন বটে, কিন্ত আমার 

বোধ হয়, এই পক্ষী” বাক্যটি গ্রাম্য দোষাখ্রিত হোয়ে মৌলিক অর্থ 

হারাইয়া ফেলিয়াছে। লক্ষ্মী শব্দের তাৎপর্য কাঞ্চনের প্রাচুষে অশ্ঠভূত না 

হইয়। স্থখ শান্তি স্বাস্থা সম্ভোৌষাদিজনিত "্র”র এশ্বর্য মনে কবা উচিত এবং 

সেই স্যত্রে কাধতঃ বণিকও কৃষকেব অবশ্যপোষ্য ।”৬২ 

কৃষকের বুত্তিকেই তিনি সর্বোন্তম বৃত্তি বলিয়া! মনে করিতেন-- 

জগতে যত রকম বৃত্তি আছে, তার মধো কৃষকের বৃত্তি সবাপেক্ষা বনিয়াদী 

_- সর্বাপেক্ষা স্বাধীন, সবাপেক্ষা স্বার্থশন্ত | কৃষক একমাত্র প্রকৃতি ভিন্ন 

আর কারো! উপাসন। করেনা । সে যে আপনি প্রভু, এ জ্ঞান তাঁর মবদা 

আঁছে; জমি তার অধিকারে, বলদ তাঁর ভৃত্য । রুষক কাহারে! ধন লু£ন 

করেনা, কাহারে! উপাঞজনে ভাগ বসায় না, সামান্য প্রাণীহত্যাও তাহার 

শ্রমের অন্তর্গত নয় ।”৬০ 

কৃষকের শক্তি ও তেজোমপ্ডিত কীতির সহিত আমাদেন দেশের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের “বিলীতী স্বাধীনতা-সাধন।র” তুলনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন__ 

'রীজবলে বলীয়ান্‌ ইংরাঁজ নীলকর যখন শক্তির অপব্যবহারে পর্ণকুটারবাসী 


৬২ 'প্রজানীতি' (১৫) £ “কৃষকের উপর মানুষ কে ?' 
৬৩ এ এঁ 
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জীর্ণবাসপরিহিত দবি্ত্ প্রজাগণকে উতপীডিত করিয়াছিল তখন এই বঙ্গ- 
দেশে বিনা সভা-আহ্বানে, বিনা বক্তৃতায় একবাব হিন্দু-মুসলমান মিলনের 
যে অপূর্ব দৃশ্য দেখাইযাছিল, বাইচবণের পাশে তোরাঁব যেভাবে লাঠি 
ধবিয়! দাভাইয়াছিল,_-পিছনে দীভাইয়! ভদ্রগৃহস্থ নবীনমাধব-_ তাহা! স্মরণ 
করিয়া আমাদেব এই বিলাতী স্বাধীনতা-সাঁধনায নিযুক্ত মস্তক লজ্জায় 
অবনত হওয! উচিত 1৬৪ 

ইংবেজশা নেব সেই প্রখব মধ্যাঙ্কে সংঘবদ্ধ কৃষকশক্তি কিভ।বে ইংরেজ 


নীলব রদের নীলচাষ একেবারে বন্ধ কবিষা দিল তাহার মর্মস্পর্শী বাস্তব 
আলেখাও তিনি অঙ্কন কখিয়াছেন__ - 


“বেলভেডিযাবের আসন টলিলে যখন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর গ্রে মাহেৰ 
স্বচক্ষে শীললীলাক্ষেত্র দর্শনমানসে ষ্টামাব আবোহণে ওই নদ্ীযাভিমুখে 
যাত্রা করেন, তখন দেখিতে থাঁকেন যে, নর-নাঁবী, হিন্দ-মুললমান, 
জলাচবণীয অস্পৃশ্য, বালক, বৃদ্ধ, যুবা__ ভাগীবশীর ছুইকূলে অবিরল 
জনতায সারি দিয়া দীডাইযা আছে, সকলে হাত তুলিষ। চীখকাঁব কবিয়া 
বলিতেছে £--দোহাই লাটসাহেব, সব কথা শুনব, কিন্ক শীল আর 
বুনমু না, এ হাতে নীল আব বুনমু না, হাত কাটিযে ফেলাবো, তবু 
নীল বুনসু না।” লাট সাহেব অবাক । অবাক তীহাঁব সেক্রেটাবী আদি 
পার্ধদবর্গ! অবাক ্রীমারেব মাঝি মালা! কাপ্েন। আব নীল তাবা বুনলে 
না, সেই ১৮৬২ বা ৬৩ সাল থেকে বাঙ্গাল! হইতে নীলের নাম উঠি 
গেল | ৬* 

দেশেব বাঁজনীতি ও স্বরীজ-সাধনা সম্পর্কে তাহার মনেব মধ্যে যে চিন্তা 


ও মতবাদেব স্থটি হইযাঁছিল, এই ঘটনাটিতে তাহাবই জলন্ত সমর্থন বহিযাঁছে 
দেখিম! তিনি উদ্দীপক হইয1 আর 9 লিখিযাঁছেন-_ 


৬৪ 


৫ 


«এ কংগ্রেস নয়, কাউনসিপ নয, পার্লামেন্ট নয, ডুূমা নয় , এ বাঙ্গালার 
যশোর-_ বাঙ্গালাঁব নদে, বাস খডেব কুঁডেতে, পাথবের খোঁবায আধপেটা 
বাসি ভাতের গ্রাস আহার, পবণে নেংটা, অস্ত্রের মধ্যে কান্তে-_ বড জোব 
একগাদা লাঠি, অত বড ইংরাঁজের নীলেব কারবারটা দেশ থেকে তুলে 


'প্রজানীতি' (১৬ )$ "কৃষকের কীতি 
এ এ 


৪৬৭৫ 


দিলে। এই বাঙ্গালী ভীরু? এই বাঙ্গালী মানুষ নয়, কে তুমি বলতে চাও? 

কৃষক-প্রজা মনে করলেই সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারতো, এখনও পারে, এবং 

জমিদার তাঁদের ভয় করতো, এখনও করে ।”৬৬ 

কৃষকের মহত্বমণ্ডিত জীবনের কথা বলিতে গিয়া পল্লীবাসের প্রয়ে।জনীয়তা 
সম্পর্কেও অমৃতলাল আমাদের সচেতন করিতে চাহিয়।ছেন। তাহার বিশ্বাস, 
প্রকৃত স্বাধীনতা পলীগ্রমেই রহিয়।ছে-_ পল্লীর পাঠশালায় যে সজীব স্বাধীনতা 
ছিল, ইন্থুলে ঢুকিয়া বিলাতি বিদ্যা কণম্থ করিতে করিতে আমর! তাহা 
হারাইয়াছি। ইংরেজী শিক্ষা ও শহুরে বাতাস আমাদের ক্রমেই অকর্মণ্য ও 
পঙ্গু করিয়া দিতেছে । ইহাই উহার অভিমত যে, "স্বাধীনতা পল্লী গ্রামের মুক্ত 
বাতাসে, সহরের নর্দামার গুপু লহরে নসয়।, আত্মশক্তির উদ্বোধনের ছারা 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারী হওয়ার কথা বহুস্থলেই বলিয়।ছেন। এখানেও 
লিখিয়াছেন-_ 

(আ।।% যে অবস্থ'তক মন্ষ্যেব সত্য স্বাধীনতা বলিয়া মনে করি, তাহা 

প্রাপ্তির পথ নিজ শক্তির দ্বারা প্রতিবোপী শক্তিকে পরাস্ত কর। ।”৬৭ 

বঙ্গদেশের উপেক্ষিত অবচেশিত পল্লী গুলির সংস্বারকাধে যদি আমরা ব্রতী 
হই তাহা হইলেই আমাদেখ অন্তনিঠিত স্থপপ গক্তিব পুনক্চজ্জীবন হইবে বলিয় 
তিনি মনে করিতেন 

যথার্থ বীরত্ব, যথার্থ ত্যাগ, যথার্থ দেশের মঙ্গলেচ্ছা এই পল্ী-উদ্ধার 
কারে প্রযুক্ত করিতে হইবে ।৬৮ 

এই জন্যই “সোদরসদশ সমবেদন।ভীঁজন শিত সংখ্য যুবকের হৃদয়ের 
দ্বারে তাহার “আদরের আবেদন” । সকল প্রকার ভাবপ্লান ও শিক্ষাভিমান 
পরিত্যাগ করিয়া পলীগ্রামে প্রবেশ করিতে হইবে “বীরের বুক, সন্নাসীর সাহস 
ও মল্লের বেশ পুঁজি করিয়া ।”১৯ 

মৃত্যুর এক বৎসর পুরে বাংলার যুবশক্তিকে তিনি এই বলিয় “আবাহন? 
করিয়াছেন__ 

“এস, তোমাদের মধো অন্ততঃ একশত একনি নি হবক, কোন কোন 


৬৬ 'প্রজানীতি' ৫১৬) 2 'কৃষকের কীতি' 

৬৭ এর (২৯) 'ম্বাবীনতা-__পলীগগ্রামে' 
৬৮ ৪ (২৯) ঁ এ 

৬৯ ৯ (৩১) 'পলীকথ" 


৪৬১ 


নির্দিষ্ট পরিচিত দশখানি গ্রাম স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও আহার্ধের আধারে পরিণত 
করিব বলিয়া! দৃঢ় সঙ্কল্প কর। একবার দেখাও যে, বিনা গভর্ণমেন্টের 
সাহায্যে, বিন! ধনগর্বস্কীত লক্ষপতির পোঁষকতায়, কেবলমাত্র গ্রামবাঁীকে 
সহকর্মী কবিয়া নিজ্রে দক্ষতায় কেমন করিয়া পরিত্যক্ত পল্লী আবার 
লক্ষমীশ্রীফুল্ল জনপদে পরিণত করিতে পার । জগৎ দেখুক যে বাঙ্গালীর ছেলে 
0656166ণ ৮1118£০কে 0011009 7919019০ করিয়! তুলিয়াছে 6 
পলীগ্রামের সেবাই তত্কালীন বঙ্গ-যুবকের প্রধানতম করণীয় বলিয়। 
অমুৃতলাঁলের মনে হইয়াছে । আচাবভ্রষ্ট, নীতিত্রষ্ট বাঙালীকে ইহাই তাহার 
শেষকথা-_- 
“একবার জন্মভূমিকে সত্য সত্যই জননী মনে করিয়া, মাটার মাই টেনে 
দুধ খেয়ে আপনাকে সবল ও স্বাধীন কর, বাক্তিগত স্বাধীনতার কেল্লার 
ভিতর জোরে ঢুকিয়া পড়, তখন সিংহাসন-অধিকাঁর অতি তুচ্ছ ব্যাপার 
বলিয়া বোধ হইবে ।৮*১ 


৭৯ 


মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বেও অমৃতলাল সমসাময়িক ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া 
গভীর চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধ প্রধানত 
“দৈনিক বস্থমতী'তেই প্রকাশিত হয়। অন্যান্ত পত্রপত্রিকাঁয়ও কিছু কিছু 
প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৩৩৪ সালের ১৩ই ফাল্ধন ( ২৬. ২, ১৯২৮) কলিকাতা 
সিটি কলেজের রামমোহন র।য় ছাত্রাবাসে সরম্তী-প্রতিম1 স্থাপন করিয়! 
পূজার দাবিতে কলেজ-কর্তুপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে যে বিবাদ হয় তাহার জের 
কয়েক মাস ধরিয়া চলে । অমুতলাঁলের মনে এই ঘটন1 গভীর রেখীপাতি করে। 
তিনি ছাত্রদের দাবির সমর্থক ছিলেন। স্বভাষচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন নেতাঁও 
ছাত্রদেব পক্ষ লইয়া আন্দোলন করেন। ববীন্দ্রনাথ ছাত্রদেব আচরণের 
প্রতিবাদ করিয়া ১৩৩৫ জ্যোষ্ঠেব 'প্রবাসী'তে “সিটি কলেজেব ছাত্রাবাসে 
সরস্বতী পৃজ। নামক প্রবন্ধটি লেখেন। অমুতলাল মৃত্তিপূজার সমর্থনে তাহার 


৭* 'প্রজানীতি' (৩*) “যুবক-আবাইন' 
শ১ বব (৩২) 'পলীকথা' 


৪৬২ 


বক্তব্য প্রকাশ করিলেন “বাংলার কথা'য় (শ্রাবণ ), প্রবন্ধের নাম দিলেন-__ 
“তোমারি প্রতিম। গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ।” 

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে 
'মহাসমিতি'** প্রবন্ধটি রচিত হয়। লেখক এই প্রবন্ধে রাজনৈতিক দিক 
হইতে কংগ্রেমকে ব্যাখ্যা করেন নাই ; সামাজিক চক্ষে কংগ্রেসের অনুষ্ঠান 
জাতীয় মহোৎসব+, এই কথাই বলিয়াছেন । হিউম, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতির ঘটস্থাপনা মহাযজ্ঞে পরিণত হওয়ায় লেখকের সন্তোষ প্রকাশ 
পাইয়াছে। বাঙালী যুবকেরা যেভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সভাপতি 
পণ্ডিত মতিলাঁল নেহেরুকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছে তাহাতেও লেখক বাঙালীর 
শৃঙ্খলাবোধের জন্য আনন্দিত। পার্ক সার্কাসে কংগ্রেপ মণ্ডপ” দেখিতে গিয়া 
লেখকের মনে হইয়াছিল-_ 

«এই অতি দীন-_ অতি হীন উপেক্ষিত প্রাচীন আমি, আমারও মনে 

হইল ৮৭, এই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন ভিন্ন আঁচাঁরপন্থী, ভিন্ন 

ভিন্ন ভাঁষাভাষী নরনারী-_ এরা আমার বাঙ্গালার_ আমার কলিকাতার 

_- আজ আমার নিজের ঘরের অতিথি ৷, 

ভলাট্টিয়ারদের সৌজন্যহীনতীয় তিনি ম্কধ হইয়াছিলেন এবং ১৮৬৯ 
গষ্টাব্বের চৈত্রমেলার স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়াছিল। নবগোপাল মিত্রের 
নেতৃত্বে তাহারাও একদিন সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯২৮ শ্রীষ্টাব্দের 
স্বেচ্ছাসেবকদের স্তাঁয় এরূপ শিষ্টচার-বিবলিত হন নাই। সংবাদ পরিবেশনের 
বিচিত্রতীর জন্য সংবাদপত্রের উপরও উপভোগ) শ্লেষবর্ষণ ক ত কুন্তিত হন 
নাই-_ 

“পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সঙ্গে সঙ্গে অনেক সংবাদপত্রেই বড় বড় অক্ষরে 

৩৪টি ঘোড়া এমনভাবে জোড়া দেওয়] হইয়াছিল যে, আমার নট-মনে 

কেবল থিয়েটারী বিজ্ঞীপন “অশ্বপুঙ্গে গোবিন্দলাল' উকি মারিতে 
লাগিল।”*৩ 

"২ দৈনিক বহুমতী : ১৫ই পৌষ ১৩৩৫ 

৭৩ গোবিন্দলালের ভূমিকাভিনেতা অমরেন্্রনাথ দত্ত এইনদপ বিজ্ঞাপন দিতেন । প্রব " পত্রিকাও 


লিখিয়াছিলেন-_ "সভাপতি পণ্ডিত মোতিল।ল নেহরু মহাঁশয়কে অপূর্ব সমায়োহের সহিত 
৩৪ ঘোড়ার গাড়ীতে স্টেশন হইতে তাহার বাসন্থানে আন! হইয়াছিল ।'--বিবিধ প্রসঙ্গ : 


মাঘ ১৩৩৫ 


৪৬৩ 


“পৌষপার্বণ*৭& অতীতের বাঙালী গৃহস্থের স্থখ ও সম্তভোষপূর্ণ সমাজজীবনের 
একটি আলেখা। ছুঃখের চরম অবস্থাকে সর্বনাশ ও স্থখের পরিপূর্ণতাকে 
আমরা পৌষমাস কেন বলি তাহার স্থন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন অমৃতলাল। 
পৌষপার্বণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কীউনী বাঁধা, মকর-সংক্রাস্তি, সো-দোর ব্রত, 
পিষ্টকোতৎ্সব প্রভৃতিব অর্থ, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বেশ ঘরোয়া ভঙ্গীতে বর্ণিত 
হইয়াছে । বাংলার সমাজজীবনের সহিত অমৃতলালের যে কিরূপ আন্তরিক ও 
নিবিড় পরিচয় ছিল তাহার উজ্জল নিদর্শন এই প্রবন্ধটি হইতে মিলিতেছে। 
অতীতের সখী ও সম্পন্ন বাঙালীর কথা ভাবিয়া এবং বর্তম!নের "শৃন্যে স্বাধীনতার 
রাজনৈতিক মন্দির খাটাইবীব আশায়” উন্মাদ, শ্রী ও সমৃদ্ধিহীন বাঙালীর 
দিকে চাহিয়] লেখক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়ছেন। 

প্রকৃতির প্রতিশোধ” প্রবন্ধটি একটি অতিবাঁস্তব সমশ্তার প্রতিক্রিযায় 
সংশয়িত মন লইয়া অমুতলাল রচন1 করিয়াছিলেন। হবধিলাস সরদা “বাল্য- 
বিবাহ নিবারক ও বিবাহেব ন্যুনতম বয়স নির্ধারক বিলটি, আইনে পরিণত 
করিবার জন্য ১৯২৭ খ্রাষ্টাব্ের ২৯শে জানুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ 
করেন। কিন্ত একজন "শাস্্রধ্বজী" মাদ্রাজী সত্যের প্রস্তাব অনুযায়ী “সম্মতির 
বয়স কমিটি'র রিপোট প্রক।শ ণা হওয়৷ পর্যন্ত উহা স্থগিত থাকে । 

এই ঘটপা অমৃতলাণের মনে যে প্রতিঞ্রিয়া কৃষ্টি করে তাহাই “প্রক্কৃতির 
প্রতিশোধ” প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়ছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বাল্যবিবাহের 
পক্ষপাতী ছিলেন ।*৬ সেইজন্য প্রবন্ধের হ্থত্রপাতে সংশয় ও শ্লেষ ছুলক্ষ্য নহে__ 

বচা গেল! হরবিলামের স্মরবিলাম বিল অধিবাদে পাশ হইয়। যাইবে, 

উন্নত সমাজের মনে আশাব এই বিজলীপ্রভা রক্তপন্ন।ভ স্টিক গোঁলকের 
মধ্যে প্রদীপ্ত হইয়৷ উঠিয়াছে। 

বেশ হইয়াছে । ধর্মের নামে, শাঞ্ধের দোহহিয়ে সাতপুরুষ ধরিয়া! সমাজের 

উপর নানারপে আমরা যে সব যথেচ্ছাচারী অত্যচার করিয়া 

আপিতেছি, তাহাব শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে।; 


৭৪ দৈনিক বন্রমতী £ ২৯এ পৌঁধ ১৩০৫ 

৭৫ দৈনিক বস্থমতী £ ১৯এ মাঘ ১৩৩৫ 

৭৬ ১৮৯০ খ্বীষ্টাব্বের শেষের দিকে দেশে সম্মতিবিষয়ক আন্দোলনের সুত্রগাত হইলে অমুতলাল 
'সম্মতি-সন্কট' প্রহসনটি রচনা করেন। উহা! ২১এ মার্চ ১৮৯১ স্টারে অভিনীত হয়। এই প্রহননে 
অমৃতলাল সার্বভৌমের মুখ দিয়! বাল্যবিবাহের সমর্থনে অনেক যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছিফোন | 


৪৬৪ 


এই সঙ্গে অমৃতলাল এই কথাও বলিয়াছেন যে, স্বার্থান্ধ বিছ্বেষপরায়ণ মূর্থের 
হস্তে শান্ব অপমানিত হইয়াছে বলিয়াই শান্ত শাস্রও শন্ত্রধারণে উদ্যত। হিন্দু 
সমাজে বাল্যবিবাহ কেন প্রচলিত ছিল তাহার সবিস্তার আলোচনাও এই 
প্রবন্ধে পাওয়া যাইতেছে । “অনুষ্বার'-পরায়ণ ও দক্ষিণালোভী ব্রাহ্মণদের 
প্রতিও কটাক্ষ কম নাই। বাল্যবিবাহ-নিরোধক 'নব্যতন্ত্রের উজিরগণের" 
কাধকলাপ সম্পর্কে তাহ।র বক্তব্য-__ 

“কলিকাদলনের ফলে সময়ে সময়ে সমাজে যে নানারূপ অনিষ্ট সাধিত 

হইয়াছে, একথা একেবারে অস্বীকার করা যাঁয় না এবং তাহারই 

গোটাঁকতক বাছা বাছা নজির দেখাইয়া নব্যতন্ত্রের উজিরগণ সংস্কারের 

পরিবর্তে সংহারের অস্ল(ভের জন্য আজ ইংরাজ শাসকের শরণাপন্ন 

হইয়াছেন।” 

হরবিলাস-খিলি আইনে পরিণত হইলেও তাহা কতটা স্থফলপ্রস্থ হইবে সে 
সম্পর্কে দেখকর্‌ সংশয় প্রকাশ পাইয়াছে। 

স্বাধীনতার পথে”** নামক শ্লেষাঢা রচনায় লেখক বিশ্ববিদ্যালয় ও 
মিউনিপিপ্যালিটিব স্বেচ্ছাচাবিতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন । বিশ্ববিছ্ালয় 
হইতে প্রকাশিত গ্রস্থদিব বধিত মূল্য সম্পর্কে লেখকের মতামত এই-_- 

“যে মুকুন্দরাম-চণ্তী বাজারে বানাইলে দেড টাকায় বিক্রয় হয়, বিশ্ববিছ্ালয়ের 

ভাটাতে চোলাই করিয়! ভূমিকার সঙ্গমে তাহা রই মূল্য দীড়ায় ছয টাকা।' 

মিউনিসিপ্যালিটির কার্ধাদির সমালোচন। প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন যে, 
“দেশীয় লোকের! সম্পূর্ণ ইংবাঁজী মন লইয়া” 'স্বায়ন্তশীসন % 'জ্য, স্বাধীনতার 
আসন দখল করিয়া “ম্বাধীনভাবেই' মিউনিসিপ্যাল ক'ঘ পবিচালনা 
করিতেছেন । 

কচুরীপানা”৮ প্রবন্ধটি, কঢবীপানা যে মালেরিয়।র আঁকব ইহা প্রতিপন্ন 
করিয়া, কচুবীপানা ধ্বংসের আন্দে(লন উপলক্ষে রচিত। কচবীপানার “ওয়াটার 
হেসিস্থ' নামটি লেখক অস্থবাদ কবিয়াছেন 'জল-হসন্তী”। সাঁইমন-কমিশনকে 
কটাক্ষ করিয়া লেখক একটি কচুরী-কমিশনের ও প্রস্তাব দিয়াছেন-_ 

“আপাততঃ গভর্ণমেন্টের নিতীস্ত কতব্য যতদুব সম্ভব শীঘ্র বিলা'ত হইতে 
৭৭ দৈনিক বহ্ুমতী £ ৮ই ফাল্গুন ১৩৩৫ 
৭৮ ১১ই ফাল্গুন ১৩৩৫ 


৩৩ ৪৬৫ 


একটি কচুরী-কমিশন আনাইয়া বেগুন ভাজিতে আবস্ভ করা; ইহাতে 

ইংলগ্ডের সাঁত আটটি গলগণ্ডের উপকার হইবে, সংবাদপত্রের কাপির 

যোগাড় হইবে, হরতাল বয়কটাদি হইবে, ফ্যাসেম্ত্রি কাউন্িলে কাঁক-চিল 
পড়িবে, আর জগতের আঁদর্শস্বূপ এ দেশীয় পুলিশের কর্মপটুতা উজ্জ্রলতর- 
ভাবে প্রকাশিত হইবে ।? 

“ঘুষ ও ঘুষি'** প্রবন্ধে মানব-চরিত্রের নিপুণ বিশ্লেষণ মিলিতেছে। এই 
প্রবন্ধে লেখক ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শৈশব হইতে আরম্ভ করিয় 
বার্ধক্যের শেষদিন পর্যস্ত আমরা যাহা করি তাহ] হয় ঘুষের লোভে, না হয় 
ঘুষির ভয়ে ! এই তিক্ত সত্য তিনি জীবনের নানা অভিজ্ঞতা হইতে লাভ 
করিয়াছিলেন ; তাই লিখিয়াছেন_-“আমি না দেখিয়া না শুনিয়া খামকা 
প্রায় কোন কথা বলিনা'** |, 

এগ্রামদর্শন”** নামক বর্ণনামূলক প্রবন্ধটি বমিরহাঁট মহকুমার অন্তর্গত 
ধানকুড়ে গ্রাম সম্পর্কে চাক্ষ্ষ অভিজ্ঞতা”সপগ্ভাত রচনা । বাংল দেশের 
লক্ষীশ্রাহীন পল্লীগুলির তুলনায় ধানকুড়ের সমৃদ্ধিসম্পন্ন শ্রীমস্ত অবস্থায় 
লেখকের আন্তরিক সস্তোষ লক্ষ্য করা যায় এই রচনাঁটিতে। 


১৩ 


বঙ্গসাহিত্যর নিষ্ঠাবান সেবক, বঙ্গলংস্কৃতির অক্ত্রিম অন্থরাগী এবং বঙ্গদেশের 
প্রাচীন সামাজিক অমৃতলালকে জীবন-সায়াহ্ছে প্রায়ই সাহিত্য-সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করিতে হইত।* নিম্নলিখিত সাহিত্য-সম্মেলনগুলিতে তিনি মূল 
সভাপতির আপন অলংকলত করেন : বীরভূমে অনুষ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয় সাহিত্য- 
সম্মিলন (১৩৩২ ), মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত বিহার: বঙ্গীয় সাহিতা-সন্মেলন 
(১৩৩৩), বসিরহাট বাণী সন্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশন (১৩২৭ ), ধলাঁয় বীণাপাণি 
সাহিত্য-সম্মিলনীর তৃতীয় বাধষিক উৎসব ( ১৩৩৪ ) এবং মেদিণীপুর সাহিত্য- 
সম্মেলনের ১৬শ বাধিক অধিবেশন (১৩৩৫ )। ইহা ব্যতীত ১৩৩* সালে 
৭৯ দৈনিক খঠমতী £ ১৪ই ফাল্গুন ১৩৩৫ 

৮* এ ২৪শে ফাল্গুন ১৩৩৫ 


* কুদ্র বৃহৎ সকল সভাতেই সাহিতোর বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহার 
যে সকল ভাষণ মুদ্রিত আকারে পওরা গিয়াছে, এখানে কেবলমাত্র তাহাই আলোচিত হইয়াছে। 


৪৬৬ 


নৈহাঁটিতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি সাহিত্য-শাখাঁর সভাপতি 
নির্বাচিত হন। এই সকল সভার সভাপতিরূপে তিনি তীহার অনম্থকরণীয় 
বাগভঙ্গীতে যে সকল বক্তব্য উপস্থাপিত করিতেন তাহ! শ্রোতৃমণ্লীকে 
শুধু মুগ্ধই করিত না, গভীরভাবে ভাবিতও করিত। সাহিত্য-সম্মেলনে 
তাহার অভিভাঁষণগুলিতে কেবলমাত্র সাহিত্যতত্ব, সাহিত্যের ইতিহাস 
বা সাহিত্যিক-প্রশন্তি নাই; গল্প-উপন্তাস, কাব্য-নটকের অতিরিক্ত 
ক্ষুলপাঠা গ্রন্থাদি ও ছাত্রমানসে তাহাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও 
তিনি তাহার স্থচিস্তিত মতামত দাঁন করিয়াছেন। তাহার নাটক-প্রহসন, 
নক্শা-প্রবন্ধীদিতে তিনি যেমন সমাজের নান! চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, এই 
সকল অভিভাষণেও সেইবপ সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান 
মন্তব্য করিয়াছেন । তাহার শেষজীবনে তিনি বঙ্গসাহিত্যে যে সংকট ও 
সমস্যার স্ুচন| দেখিয়াছেন সে বিষয়েও নাঁনা প্রকার শঙ্ষিত ইঙ্গিত দিয়া 
গিয়া,” ! 

শিশুমনের উপযুক্ত গ্রন্থ রচিত হইতেছে না বলিয়া তাহার উদ্বেগ ও 
আক্ষেপের সীমা ছিল না। তিনি নিজে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত 
আমৃত্যু ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেইজন্য ছগাত্রদের বিগ্চান্থরাগ হ্রাস পাইবার 
যথার্থ হেতু তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন । বসিরহাট ও বীরভূমের সাহিত্য- 
সম্মেলনে দেশের এই মৌলিক সমস্াটির দিকে তিনি টিন দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন । দেশের শিক্ষাসমস্তা যে ক্রমেই জটিল আঁকার ধারণ করিতেছে 
তাহার কারণ উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব। শ্রচলিত পাঠ্য হকে বিষয়বস্তর 
নীরসতা৷ ও ভাঁষাবিভ্রাট শিশুদের কোমল মনে পাঠাগ্রন্থ সম্পর্কে বিরাগ বর্ধন 
করিয়াই চলিতেছে । জুলে ভার্ণ ও ডুমার ন্যায় গল্প ও শিক্ষা একসঙ্গে দিবার 
মত সাহিত্যিক এদেশে বিরল । অথচ ভাল গল্প-উপন্তাম হইতেই কিশোর- 
কোমল মনে ভূগোল-ইতিহাস-বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ জন্মে। এ বিষয়ে 
তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ-_ 

'ডুমীর' নভেল প।ঠ করিয়াই প্রথমে ফ্রান্সের ইন্িস*স, তাহা হইতেই 

ইংলগ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস এ ভূতি পাঠ 

করিবার আগ্রহ আমার মনে জন্মিয়াছি..। চন্দ্রশেখর পাঠ করিয়াই আমি 

যে একল! দুল্পরাপ্য সায়ের মুতাক্ষরীণ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে অন্বেষণে 

পাগল হইয়া উঠি, তাহা নে, বঙ্কিমবাবু ও রমেশবাবু-প্রণীত উপন্যাস 


৪৬৭ 


পাঠ করিয়! তখনকার বনু বাঙ্গ'লী যুবকের মনে ইতিহাস পড়িবার প্রবৃত্তি 

জাগিয়া উঠে 1১৮১ 

ছাত্রদের উপযোগী ভাল অন্রবাদ গ্রন্থ নাই বলিয়াও তিনি বিশেষ ক্ষুন ছিলেন। 
বিগ্ভাসাগর “জাতীয় ভাঁবশৃন্য পাঠাপুস্তক' রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া__ 
বিষুরশর্মীর হিতোঁপদেশের নীতি ছাত্রদের সম্মুখে নাধরিয়] তিনি 15015 2১16 
( কথামাল! ) অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া, দুঃখিত অমৃতলাল বিদ্যাসাগরের 
বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়াছেন | নালিশেব ভাষাও উল্লেখ করিবার মত-_ 

“বড ছুঃখে ভয়ে ভয়ে আপনার হৃদয় মুচডাইয়৷ দিয়া লোকে কখন কখন 

নিজ পিতার বিরুদ্ধে একটা নালিশ করিয়] ফেলে, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি 

হইলে ক্ষষক যেমন পেটের জ্বালায় দেবতাকেও গালি দেয় আমি তেমনি 

চক্ষুঃপথে বক্তাশ্র টানিয়া আনিয়া বুকেব পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিয়! মহাত্মা 

বিদ্যাসাগরেব বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছি ।৮২ 

ছাত্রদের পাঠ্যগ্রন্থেব ছুববস্থার কথ! বলিতে বলিতে আচাষ রামে্ত্রস্থন্দর 
ত্রিবেদীকে শ্রবণ কবিয়া তিনি বলিয়াছেন__ 

“আজ যদি রামেন্দ্রন্ুন্দব জীবিত থাকিতেন, আমি তাহার পায়ে মাথা 

লুটাঁইয়া বলিতাম, “বাবা, তোমার প্রাণ আছে, শক্তি আছে, ভাব আছে, 

ভাষা আছে, আঁমাদেব ছেলেদের জন্য একখান! বই দিয়ে যাও-_ যাহাতে 

তাহাঁর! রূপকথা শুনিতে শুনিতে বিজ্ঞান শিখিয়া লইতে পাবে ।”৮৩ 

তিনি প্রসঙ্গত্রমে তৃলনা কবিয়! দেখাইয়াছেন যে, এ যুগের 1. ৪-, 
ভিগ্রীধাবী শিক্ষকদেব তুলনায় সেকালের “অসত্য” গুরুমহাশয়র] শিক্ষণকার্ষে 
অনেক দক্ষ ছিলেন। 

বিভিন্ন সম্মেলনে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও তাহাকে অভিমত ব্যক্ত কৰিতে 
হইয়াছে । বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবি ও পেখকবুন্দের সাহিত্যকৃতি 
সন্বদ্ধে তিনি তীহার অকুণ্ঠিত ও অসংশয়িত শ্রদ্ধা নিবেদন করিলে ও, যাহা 
সমালোচনার যোগ্য মনে করিয়াছেন, দ্বিধাহীন ভাষায় তাহাঁব সমালোচনা 
করিয়াছেন। বাংলা গগ্ভ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করিতে গিয়৷ বলিয়াছেন যে, 


৮১ সভাপতির সুচনা-বচন (বীরনৃম ) £ মাসিক বস্থমতী, চৈত্র ১৩৩২ 
৮২ সভাপণির ভাষণ (বসিবহাট ) £ পলী-বাণী, চৈত্র ১৩২৭ 
৮৩ সভাপতির সুচনা-বচন ( বীরভূম ) 


৪৬৮ 


এই গগ্রূপিনী ভাষার “জনকস্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয় ; সৌষ্ঠব-সম্পাদনে 
সপুত্র মহবি ও অক্ষয়কুমার দত্ত; সালঙ্কারা৷ কন্যা সৎপাত্রে দান করেছেন 
বহ্কিমচন্দ্র'*.1 
বাংল। গছ্যে প্রয়োজন মতো! তৎসম শব্দ ব্যবহারের তিনি পঙ্গপাতী ছিলেন । 
“'আলালের ঘরের ছুলাল” ও “হুতোম পাচার নক্সা" তৎসম শব্ববঙর্জিত হইয়! 
বাংল! ভাষাকে কিরপ শ্রীহীন করিয়। তুলিয়াছিল তাহ! বলিতে গিয়া বলিয়।ছেন 
যে, “ংস্কৃতের ভুরিভোৌজনে নবীন গছ্ভের ওজন” যখন অত্যন্ত ভারী হইয়া 
উঠিতেছিল__ 
“সেই সময়ে এই ছুইখানি পুস্তক অতি উচ্চশিক্ষিত হতে বর্ণমালার সহিত 
পরিচিতমাত্র সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ের আদর অধিকার করে বসে। 
সংস।বের নিত্য ঘটনার বাস্তব চিত্র প্রদর্শনে, লোকালেখ্য-লিখনে ও ব্যঙ্গ 
শ্লেষের রঙ্গমাধুর্ষে পুস্তক ছুখানি অতুল এখর্যশালী হলেও, ভাষা ঠাকুরাণীর 
শর ত্র তে সংস্কৃত অলংকার দূরীকরণের প্রয়াসে মাকে যে কেবল শাড়ী 
শখায় সাজান হয়েছিল, তা নয় , মাঝে যেন তার কোমবে গামছা পর্যন্ত 
জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারা যায় ।”৮॥ 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল সাহিত্যের শাধনীয় ধাহাঁর! ব্রতী হইয়াছিলেন 
তাহাদের সকলেরই প্রতি অমৃতপাঁলের শ্রদ্ধা ছিল। এই সাহিত্যসেবকবুন্দের 
মধ্যে তিনি সর্ব(ধিক শ্রদ্ধা করিতেন বঙ্কিমচন্দ্রকে । তাহার প্রতিটি অভিভাষণেই 
বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি বেশী উদ্দীপ্ত হইয়ছেন। মহৎ উপন্তাঁস 
রচয়িতা বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসম্রাট হেন; অমৃতলাল ' লিয়ীছেন-__ 
'সমগ্র ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনকে আদরেব আহ্বানে, আদর্শের 
আদেশে বাংলা পড়িতে, শিখিতে, লিখিতে, প্রথম আকুষ্ট করিয়াছিলেন 
ব্লিয়াই তিনি আঁজ বাংলার সাহিত্য-সাম্াজে;র সম্রাট ।৮৫ 
তাহার 
“দর্শনের দর্পণেই শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার হৃদয়গতভাব ও ভাষার 
অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানগৌরবৌজ্জল প্রতিবিষ্থ প্রতিদ্'িত দেখিয়া মোহিত 
হইল” 
৮৪ সভাপতির অভিভ।ষণ (ধলা) £ মাসিক বস্থমতী, ফাল্গুন ১৩৩৪ 
৮৫ সভাপতির অভিভাষণ (বসিরহাট ) 


৪৬৯ 


অসৃতলাল তাহার শেষ জীবনে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ধারার 
প্রতি নব্যবঙ্ের অন্থরাগ কমিয়া আসিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাও আর 
তাহাদের মনঃপৃত নছে। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি তাহার প্রবল প্রতিবাদ 
ধ্বনিত করিয়াছিলেন বীরভূমে ও ধলায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনে | তিনি 
শ্লেষপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, যদদি বন্িমের ভাষা ন1 চলে, তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে পবিত্র জাহ্বী-জলও এখন অচল ! 

বঙ্গিমী ভাষাকে অতিক্রম কবিতে গিয়া! নব্যবঙ্গীয়রা যে ভাষার রাজ্যে 
একট। বাঁপক অরাজকতা! সৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহাও অমৃতলালের লক্ষ্য 
বহিভূ্তি হয় নাই । ইহার উপর আবার এক-একটা জেলার বৈশিষ্ট্য অনধিকার 
প্রবেশ করিয়া ভাষার সর্বজনীনতা৷ বিস্রিত করিতেছিল। অমৃতলাল ক্ষোভের 
সহিত বলিয়।ছিলেন-__ 

প্রত্যেক জেলার লোকের যেন একটা জিদ দাড়িয়েছে যে, জোর জবর- 

দৃত্তি যা করে পারি নদীযা ইক কি যশোর ইক কি ঢাকা ইক ক্রিয়া কর্ম 

কর্তা গুলে।কে ধবে নিয়মভঙ্গের পংক্তিভোজে বসিয়ে দি ।””৬ 

“নিয়মভঙ্গেব পংক্তিভোজ'__ এইবপ অত্যুতুষ্ট শ্লিষ্প্রয়োগ বাংলা ভাষায় 
দুর্লভ । ইহার ফলে বাংলা ভাষাব যে ছুববস্থা, তাহাঁৰ করুণ চিত্রও অযুতলাল 
অঙ্কন করিয়াছিলেন__ রর 

“*** ভাষাঙ্বন্দগবীকেও কতকট] গয়নাগাঁটা খুলিষা মোট! শাডী পরিয়া এ 

জেল। ও জেলা ঘুঁরিতে হয , পাঠক-পাঠিকার সহজে বোধগম্য হইবে বপিয়। 

তাহাকে কোথায় বা বলিতে হয় “চাহিদা? কোথ।য “করলুম”, কোথায় 

“বল্ল” কোথায় চল্লাম”, কোথায় বা “ঝাঁটা” কোথায বা 'পিছে'।”৮* 

বলিষ্ঠতাবিহীন কাব্যময় নব্যগগ্যের উদ্বাহরণও তিনি কোথাও কোথাও 
দিয়াছেন। ববীন্দ্রনাথের অক্ষম অন্রকাবকদের সম্পর্কে তীক্ষ ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ 
করিয়াছেন। অমুতলাল তাহার প্রহসনের কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথের 
বিশেষ বিশেষ প্রবণতাকে পরিহাম করিলে ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিরাটত্ 
সম্পর্কে পূর্ণমাত্রীয় সচেতন ছিলেন । বীরভূমে, নৈহাটিতে এবং মেদদিনীপুরে 
প্রকাশ্য জননভ,স উচ্চকঠে তিনি রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি করিয়াছেন । নৈহাটিতে 


৮৯ সভাপতির অভিভাষণ (মজঃফরপুর ) £ মাসিক ব্তমতী, ফাস্তুন ১৩৩৪ 
(বীরভূম ) 


৪৭৩ 


বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখক-লেখিক! সম্পর্কে তাহার সশ্রদ্ধ মতামত 
ব্যক্ত করিয়! শেষে বলিয়াছিলেন__ 

“আর একটি নাম ব|কী বাখিয়াছি__ তেত্রিশ কোটা দেবতার নাম উচ্চারণ 

করিয়! অবশেষে বলিতে হয় ও তৎ্সৎ | এইবার ও তৎসৎ উচ্চারণমাত্র 

করিব! - কবিকুলোজ্জল রবি এক্ষণে বঙ্গগগনেব শীদেশে বিরাজ করিয়! 

লোককে আলোকিত পুলকিত উদ্দীপিত ও সন্ীবিত করিতেছেন। "* 

আমাব মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি কেবল কিরণান্ুভবে তাহার স্তবস্ততি করিতে পারে 

মাত্র ।? 

বীরভূমে বলিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কাব্যজগতের “দেবাবতার”। কিন্তু 
তাহার বচনায় যে 'জগত্জাগানো জীবনীশক্তি”, আছে তাহার অন্ুকবণের 
প্রয়াস না করিয়া আমর] কেবল তীাহাব মতো “ক-য়ে দীর্ঘ ঈ-কার' অভ্যাস 
করিতেছি ! বিশেষ পরিতাপের সহিত অমুতলাল বলিযাছিলেন-__ 

সবিৎ্।হ কযে দীর্ঘ ঈ-কার দিলেন বলিয়া! আমিও যদি তাই দিতে যাই, 

তাহা হইলে লোকে যে ছ-য়ে দীর্ঘ ঈ-কার দিয়া আমাকে ছী ছী করিবে ।, 

নৈহাটি সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি বাংল! নাটক ও নাট্যকারদের সম্পর্কে 
অনেক অজ্ঞাতপূর্ তথ্য বিবৃত কবিষাছেন। তিনি নিজে কেন নাট্যরচনায় 
গ্রবৃত্ত হইলেন তাহাঁও আমর! জানিতে পাবি। 

পরাহুকরণকে অমুতলল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ মনে কবিতেন । তাহাঁব নিজের 
সুদীর্ঘ জীবনের আচাঁব-আঁচবণ কর্ম ও চিন্তা সম্পূর্ণপেই স্বাদেশিকতায় মণ্তিত 
ছিল। তাঁই ইংবেজীভাবের অনুকরণ তীহকে '২শেষ চিন্তিত - বৃত। ইংবেজী 
ভাব ও ভাষা আমাদের জীবন ও সাহিত্যে নিদীরুণ আধিপত্য করিযাঁছে 
বলিয়! তিণি মর্মীস্তিক বেদনা অনুভব কবিতেন। এই কথাই তিনি সবদ] 
বলিতেন যে, ইংরেজ পলাশীক্ষেত্রে বঙ্গবধিজয করে নাই, কবিয়াছে হিন্দুকলেজে 
তেজোময় পাহিত্য-অসির ঝলকে । ইংরেজী সাহিত্যপাঠের ফলে এক সময়ে 
আমাদের মন্তিষ্ষের তেজ বরধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু 'রজ৩স্য যজ্ঞকাবী? 
ইংরেজকে নকল করিতে গিয়া দেশীয় আচার-ব্যবহারেব প্রি বিদ্রোহ করিতে 
আমাদের বাঁধে নাই | ইংরেজী ভাষাব মধ্য দিয়া ইংরেজী ভাঁৰ আমা"দর মনে 
এতদুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, আমাদে : “স্বাধীনতা” ও 'ম্বরাজে'র জন্য 
যে তর্জন-গর্গন শোনা যাইত তাহার সবটাই ছিল ইংরেজের নকল। 
অমৃতলালের মতে__ ৃ 


৪৭১ 


এই যে হ্বাধীনতা স্বাধীনতা করে আমরা হাহাকার করছি, শ্বরাজ স্বরাজ 

বলে গর্জন আরম্ভ করেছি, এও সেই ইংরেজী ম্বাধীনতা-_ ইংরেজী 

স্বরাজ ।৮৮ 

আমাদের পরমুখাপেক্ষিতাঁয় বিষপ্ণ অমৃতলাল মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনে 
তাহার আক্ষেপ ব্যক্ত করিধাছেন। এই অভিভাষণ সম্পর্কে মানসী ও মর্মবাণী' 
যে মন্তব্য করেন তাহ] উল্লেখযোগ্য-_ 

“এই সুন্দর অভিভাঁষণে অল্প কথায় চিন্তাশীল শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় জাতীয় 

স|হিতোর ৫বশিষ্টয দেখাইয়ণছেন।..* পবিশেষে তিনি যে সকল সময়োপযোগী 

যুক্তিযুক্ত কথা৷ বলিয়াছেন তাহা অবহিত হইয়! শ্রবণ করা সকলের 

কর্তব্য ৮৯ 

বঙ্ষলাহিত্যের সর্ববিধ উন্নতি ও বিকাশসাধন করিতে হইলে বঙ্গসাহিত্যের 
সকল সেবক ও সেবিকাগণকে অর্থাৎ “বঙ্গেব সাহিত্য-পরিবারকে" পবম্পবের 
নিকট অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই ছিল অমৃতলাঁলের অভিমত । কিন্তু 
'আত্মাভিমান” সেই মিলনপথেরও বাধা হইয়া দীড়াইয়া আছে ।** অতি 
ছুঃখেই অমৃতলাল একবার বক্তৃতাকাঁলে বপিয়াছিলেন-_- 

“আজকাল আমরা অনেক সাহিত্য-সত্াট, সাহিত্য-যুবরাঁজ, সাহিত্য- 

বিশারদ, সাহিত্য-রথী, সাহিত্য-ঘোডসোয়ার আদি আছি। কিন্ত 

[২0117901) 010502 কি ]11৬০15 :8৮০]5এর মত একখানা বইও 

আমাদের সাহিত্যে বেকুল না !?৯১ 

সাহিত্য-সম্মেলনে বা বিশেষ সভায় সাধাবণভাবে সাহিত্য-সংক্রান্ত এইরূপ 
নানাকথা তাহাকে বলিতে হইযাঁছে। ইহা ভিন্ন বঙ্গদেশে সাধারণ রঙ্গ লয়ের 
অন্ভতম প্রতিষ্ঠাতা ও নাট্যজগতের বহুদর্শী প্রবীণ সাধকরূপে নাটক ও 
নাট্যশাল৷ সম্পর্কেও তাহাকে অনেক স্থলে বক্তৃতা কবিতে হইয়াছে । ১৩৭৭ 
সালে বঙ্গনাট্যশালাঁর সাম্ঘসরিক উত্সব-সভায় তিনি বেশ বিস্তৃতভাবে বাংলা 
নাটক ও নাট্যশালার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে তাহার 


৮৮ সভাপতির অভিভাষণ ( মজঃফরপুর ) 

* মানসী ও মর্মবাণী : জ্যেট ১৩৩৬ 

* সভাপতির অভিভাষণ (নৈহাটি ): ভারতী, শ্রাবণ-ভান্ত্র ১৩৩, 
৯১ সভাপতির বক্তা (বীশবেডিয়ার সাধারণ পাঠাগার, ১৩৩১) 


হ্‌ 


ঠ 


৪৭২ 


ব্যক্তিগত নাট্যসাধনার কাহিনী বিবৃত করিয়াঁছিলেন,*২ একথা পূর্বেই আলোচিত 
হইয়াছে। 
উত্তম গছ্যের স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় লিখিয়াছেন__ 
উত্তম গগ্যরীতিতে ছায়াতপ থাকে, উচ্চাবচত। থাকে, পাঠকের মন 
জিরিয়ে নিতে পারে মাঝে মাঝে এমন চটি বা! সরাই থাকে ...1,৯৩ 
অমৃতলাল যে উত্তম গছ্যরীতির সহজ সাধক ছিলেন তাহা তাহার যে 
কোন বিষয় অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিলেই উপলব্ধ হয় । 


৯২ ১৩০৭ সালের মাঘ মাসের রঙ্গভূমিতে 'অমৃতবাবুব বক্তৃতা" দষ্টব্য। 
৯৩ “বাংল গদ্যের পদাঙ্ক, পৃ ৯১ 


৪৭৩ 


ইংরেজী রচন! 


অমৃতলালের বাংল! গছ্যরচপাগুলির ন্যায় ইংরেজী রচনাগুলিতেও তাহার 
বহুদশ্শী অভিজ্ঞতা, বাস্তবপ্রীতি এবং বক্তব্যবিষয় সম্পর্কে অবিচলিত বিশ্বাস 
সরস ও আন্তরিক ভঙ্গীতে বণিত। তাহার উজ্জল ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট বাগ্বিধির 
ছাপ ইংরেজী রচনাগুলিতেও পড়িয়াছে। যে অনায়াস লঘু-তরল রীতি তাহার 
বাংলা গছ্যের সর্বত্র সঞ্চারিত, ইংরেজী রচনাতেও তাঁহার অভাব নাই । রচনা- 
গুলিতে বিষয়ের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে । সমাজ-সংস্কার, 
নাট্যসমালোচনা, শৈশবস্থৃতি, স্থৃতিপূজা, চরিত্রচিত্র, অতীত কলিকাতার স্থতি- 
চিত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এই সকল প্রবন্ধাদি রচিত। 

প্রাপ্ত বচনাগুলিকে কালানক্রমিকতাবে এইরূপে বিন্যস্ত করা যাঁয়__ 
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১৯০৩ সনে বিডন গ্রীট হইতে গ্রে গ্রীট পর্ষস্ত অঞ্চলে কর্ণওয়াপিস স্্রাটের 
উপরকার বাড়ী গুলিকে পতিতালয়ে পরিণত করিবার যে উদ্যোগ হয় 5০০1 
7611 27 00752941105 505৪ নামক প্রস্তাবটি তাহার সার্থক প্রতিবাদ । 
একস্থলে তিনি লিখিয়াঁছেন-__ 
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এই প্রতিবাদে স্থৃফল ফলিয়াছিল ।* বঙ্গালয়ের সহিত সংশিষ্ট থাঁকিয়াও 
তিনি যে সমাজের হিতাঁহিত সম্পর্কে কিরূপ চিন্তা করিতেন উক্ত প্রস্তাবটি 
তাহার প্ররুষ্ট নিদর্শন । পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য তাহার “বঙ্গালয়” পত্রে 
এই ধরনের- প্রস্তাবকে “বুজরুকী, বলিয়! কটাক্ষ করেন। পরে তিনি একটি 
ব্যক্তিগত পত্রে অমৃতলালের নিকট অন্গতাপ প্রকাঁশ করিয়াছিলেন ।০ক 








২ ২৮এ মার্চের বেঙ্গলী হইতে জানিতে পাবি যে, পুলিশ *মিশনার 25061] 41225 765016৫ 
8001 15511100 217 01061 07 012. 10170101005 ০0 0015 10091165100 00 161 
0611 11905825 00 111-67775৩] ৬0100012215 1001." 

৩ দ্রষ্টবা রঙ্গালয়, ১ল। চৈত্র ১৩৭৯ 

৩ক পত্রটি অপ্রকাশিত £ 

'জ্রীঞ্ুদুগ। শরণং 
795, 02 ৪1155 9016561 
25011719101, 1903. 
কল্য।ণবরেষু, 
বাবাজীউ, এবারকার রঙ্গালয়ে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়।ছে, তাহার একাংশে আপনার প্রতি 
কটাক্ষ আছে। হারাণ ভায়া [হারাণচল্ত্র রক্ষিত] সেই অংশের কথা লইয়া আমাক 
অনুযোগ করিলেন । আনন যে এই অংশ পাঠ করিয়া অতান্ত দুংগিত হইবেন, তাহা। আমি 
বুঝিতে পারি নাই। যুক্তির শীতিরে আ“ম লিখিয়াছিলীম, বেষ্ঠার সমর্থন করা! আমার অভিপ্রেত 
নহে, তবে এই সকল হুজুগের মধ্যে কেবল [0205 21570* আছে ইহাই আ।স “দথাইতে 
চাহি। আপনর অগোচর কিছুই নাই, আমার যাহা কিছু বিদ্যা আপনাদের প্রসাদেই, আমি 
সতা কথা লিখিতেছি কি মিথ্যা! লিখিতেছি তাহা আপনি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারেন ॥ 
৫7100005261 


৪৭৫ 


অযুতলালের ৬15%71৮-/8) 2197604211018 নাট্যসমালোচনার সার্থক 
দৃষ্টান্ত । একটি অভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ বিচার যে ভাষার প্রসাদে কিরূপ রসোজ্জল 
রূপ লাভ করিতে পারে তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধ হইতে মিলিবে।* 
শিল্প ও সৌন্দর্যচর্চার আদর্শ নিকেতন জোড়ার্সীকোর ঠাকুরবাড়ী সম্পর্কে 
লেখকের সশ্রদ্ধ অভিমত লক্ষণীয় । নবীন অভিনেতৃকুলের অভিনয় সম্পর্কেও 
তাহার সপ্রশংস উক্তিতে বিনয় ও সত্যভাষণের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে-_ 
১০, 1021 017 19810 0000 0890 1001006ণ0. 9109.06015, 10050]5 
10210100215 ০0: 090 170056, 0156 21610109660 ৪. 1691] 06৪. 
30083 06105 70195 71092955690] 6516 0020], 2া। 910. 50266- 
10156, 9/85 1০091%116 01900 15395010311) 00০ 210 0৫ 90016," 
এই দলের অভিনয়ে তিনি যে-আধুনিকতা৷ লক্ষ্য করিয়াছিলেন সেই 
প্রসঙ্গে যুগে যুগে অভিনয়রীতিতে কিরূপ পরিবর্তন আসে তাহার আভাসও 
দিয়াছেন__ 
[12 51০ 06 2.50105 01792005 ০৬০1 ৬০17৮ 96819, 16006 
5001)91, 2100. 0:০10101615 [79101616012 006 117115 50960 ৮০010 
০০ ০০6 01 42802 (০-95. ১০, 11৮1175 2100. 71907655010. 19175 
11106-7159 ড/0010 ০০ [৬০ 1০16606 726 016691206 [72001215. 
9০, 17616 2150 03০85016000)" 21: 1১-০০-৫৪০৫, 
রঘুপতি ও অপর্ণার অভিনয়ের বিশ্লেষণ যেমন সক্ষম তেমনই কবিত্বপূর্ণ_ 
০৬ 8০00175 1070৮ 10৬ 60 10981:5 61961 21009100525 9100 
০%105. 3900. 1)17210015. 90) 175016, ৪5 010০ 10161 011650 
06 006 77015 11001761750 21001165 217066216 200, 17026016106 
0160621:60 2 510£12 ৮৮010, ৮৮০ 10767 078,000 £০101015 0৫ 21) 


80601 ৮/85 11) 10110, 1765 10901:20 0172 1)2061)05 01:81010011), 


পৰন্ত আপনি আমার কথার নিজে ব্যথিত হইলে আমি বডই মর্মপীড়িত হইব। যেমন করিয়া 
লিখিলে আপনার রাগ পড়ে আমি তেমনি করিয়া লিখিতে প্রস্তত । আমাকে স্নেহ করেন 
বলিয়া আমি আপনার জন্য এত চিস্তিত ।*"* ইতি 
শ্ীপাচকড়ি দেবশর্ম] বন্দ্যোপাধ্যায় ।' 
8৪ 1001917 108115 1০৬5 : 4. 9. 1923 
৫ জীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের “রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে (৩য় খণ্ড) এই সমালোচনার উল্লেখ আছে 
(পৃ ১১৪-১১৫)। 


৪৭৬ 


01090. 06 1)15 10581091+, 50135010909 0£ 1715 2001)0110, 11015001175, 
06951617176, 921 15৬61 10991051315 02116 01617165 190 001017- 
01072, [70 10910100115, 100 501100255. 

1০ ০010065 0০ 11006 1905 17 002 01021801০70 /১02.1)9, 
06০ 055591-611]. 485 ০6150011076 01 01) 5086০ 70050 170০ 
০001006106510, 21621 121762 05 0109521) 10 76191556170 & 
02259130106 000101116£11069 11) ৪90 006 01 (172 ১0882 25 1 
016 1002105 ৬/21:2 1021 0195-0010 ;170901% 10 9০০০1), 210955 
17) [021010015, 170৬ 5/০2015 512 1810 1061 11511) 01261 010 €1)০ 
5210-5001)5 009 02655 1761 7061, 1701 50010178170. 51911 1010, 


670০ 90101161729 10010711111 ৪০016 10109 50998106011) 
0০815. 


রবীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্পর্কে তাহার মতাঁমত একদিকে যেমন উচ্ছুসিত 
অপরাদকে তেমনি যথার্থ ও তাৎপর্পূর্ণ। দর্শকদের তিনি সতর্ক করিয়। 
দিয়াছেন এই বলিয়া যে রবীন্দ্রণাথের আভিনয়িক অঙ্গভঙ্গীর অন্নকরণ ন। 
করিয়া! তাহারা যেন কবির অভিনয়ের অন্তনিহিত শক্তিটুকু গ্রহণ করেন-__ 
4৯0০1 06 010010215 178৬০ 01:206960 0017095 0002 20618]. 
11551২81010 0108109010, 9017 010690, 106 1785 801)12520 £০29.0- 
[)655, 2100. /1229,01255 00101751311 (0০0,101) 51090 00926 15 ৪. 
£:5৪0 80601, 91100950 ৪ 2095021 01 006 12010101112 01 5088০- 
০19,060. 1300, 90010 25011900915 €0 1015010101010 4, 81০৯ 1065 812 
06 0100 £1:02.0 0095001 1 4৯5 1] 0090 01161000150 01111 96 0106 
00110811) 016 [২91011)0191)0901)5 10)11)0. 910. 1006 9110)1915 10070 
[015 01705, 50 01 016 50860, 019 91)01010 1701011009 010০ 517171 
0৫ 1015 200106 2100 006 11010906110 11) 20010105 2.0010002, 
5০50016 01 00950, 1016 26 911 1015 0৬10, 2100 00০ ০0095116170 
15 17096 6০0 1702 11961110560." 
রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার অভিনয় সম্পর্কে অমৃতলাল যে-মন্তব্য ৭ রিয়াছেন 
তাহা সমালোচনার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম কৰি»1 রসসাহিত্যের অনিবচনীয়তায় 
রমণীয় হইয়! উঠিয়াছে__ 


"19 20005/1195 [801 3958 ৬101) 2. £1690 1001180, 1:091001)02 


৪৭৭ 


58০217)5 10 188৮6 01670587150. ৪. 5060191 100010 00 689 0০ 

£০0190617 52.51026 11) ৩1710 0586 00100. 5 60 5100. 165 1101016. 

70061:5 15, 17 006100250011172 02005 01 [90115012105 00, 90012. 

৪ 10010109005 2.101700016 0£ 006 69071701136, 0396 005 090০6 

৪100050 2100109901095 [196 1015%1106. [76 51805, 12000170015, 72119, 

[075219, 01995 1015 1798105, 019৮9 0৮6 1015 10176 ৮০0৬219 ; ৪100. 

৮০ 5০1] 00986 006 আ01021) [02215 ০00০ »/100000 12091511)€ 

6:66107170206 0106 00০1005 0: 1)15 10125610109 0101).. ? 

এই সমালোচন। পাঠ করিয়া! শরৎচন্দ্র যে কিরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন তাহা 
শ্রীযুক্ত অমল হোমকে লেখ! তীহার একটি বাক্তিগত পত্র হইতে জানা যায় ।৬ 

9 45146  দেশবন্ধু চিত্তরগ্জনের মৃত্যুতে লিখিত একটি আত্মনিষ্ঠ 
শোকরচনা | দেশবন্ধুর মৃত্যুতে অমৃতলালের “আমার পূজা” নিবন্ধে ব্যক্তিগত 
শোকের তীব্রতা যেরূপ লিরিক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল এই প্রবন্ধে 
সেই স্থুর পরিলক্ষিত হয়। প্রথম অনুচ্ছেদটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে-_ 

'5650 85106 52 01০%/759. 1)5205 1 9০০০ 5৪519 5০ 01904 

06০15 210. 10651060 7:0151)5 1 90270 098.010 921] 17007010091] ০0110 

৪10. 001 020 10001705170 13051) 1 156 2000 005 £561] 08105 & 

01286 5০001 0955 2৮2 17) 0880৪ 00 0116 9০906 ০0৫ 1208] 

[31155 1? 

প্রসঙ্গত অসি-ভল্লধারী ভারতীয়ের শক্তিমত্তা ও ভারতীয় নারীর মাতৃহদয়ের 
কো'মলতায় নিহিত শক্তিসগ্লীবনী প্রেরণার উল্লেখ করিয়া লেখক এই মতে 
উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতীয় বীরধর্ম আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
চিত্তরঞ্জনের যে মহত্ব, লেখকের মতে, তাহা তাহার দ।নশীলতার জন্ত নহে। 
দানশীলতা হিন্দূস্থানের “ধর্ম নহে, “অভ্যাস" মাত্র_ 

'বাজে শিবপুর £ হাঁবডা 

অমল, ১২ই ভাদ্র ১৩৩০ 

আম কে বিসর্জনট। দেখাও ।--* তোমাদের কাগজে ভুনি বোসের প্রশংসাট। পড়ে যেতে না 

পারার ছুঃখট। আবও যেন বেড়ে গেল। আচ্ছা, ও লেখাট। সত্যিকার বল তো কার? 

অমন ইংরেজী কি ও বুড়ো লিখতে পারে ? এ যে রীতিমত মুন্সিয়ান1।.. তোমাদের 

শরৎচন্্ চট্োপাধ্যায়' 





1156 05108652 06৮25৬ : 4৯0£0৩ 1925 


৪৭৮ 


150 10 01781100016 932108681 00611010 18৬5০] ০0৫ 10558, 2০৪0 
৮25 0720 010001)61 01021091012 17)010, 11710500175 00280100906 
0002 92175981]1 00 12150 1015 70109010510 31101817001 60 016 
01810172046 /0191)119 15 1015 2806 0৫ 12100110019 01010, 1015 ৪০৮ ০01 
580716101176 211, 1015 210011:5 21)18110112801010 06 9০16, 
চিন্তরঞনের সর্বস্বত্যাগের মহিমা লেখক তীহাঁর একটি মৌলিক উপমার 
সহায়তায় ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। বর্ণনার গুণে তাহ।তে উৎকুষ্ট সাহিত্যের স্বাদ 
মিলিতেছে-_ 
75 15100 0081) 1100 0923 006 2%:019100, 00 +41781081 961 
6 5665 ৪ 7061501) 50000101617) 1015 ৪1]; 006 01১০ 51816 0: 
0109 1280115600৬) 11010 ৪. [6217806 6010-6৮০ 1০০6 10161), 
50075 0006 ০৪০৪.01116 01 0102 1)6258105 01 ৪1] 07956 ৮/1)0 10901 ৪1 
10 2100 0102 50600101920 17680009010. 01) 00 0106 00001) 71061 
01120 0176 5091705 000 21950915015 21200 200 08116100817 1796 
112 1001.60. 1061) 17151) ৪১০৬৪ 01 606 06101806. "11515 000 
10115 122.0, 17) 0125০ (1095 016 501:910011776 0 0106 55855 [099 
€0 09601) 00০ ড101011)6 00156, ৬85 02160107750 0৮ 73200 
(51)160912101917)1098,5. [7০ 0012%57 101005916 00৮3) 0০ 1155 
501017661, 106 56090198400 0017006]1. 4১1) 1 ৬1090 8. 001001085% 
10 ০5 !? 
রচনাঁটির শেষাংশও বর্ণনার আন্তরিকততায় মর্মম্পশী-_ 
“0015 191000-1151661 1075 90102 1015 02510 21901210112 €0 1290; 
218 111001011)9,020 500০561500৮ 17696019055 105 ০5০09010015 17)21), 
8110 16 9০ ৮৮11], 2. ০213 5৮৪1]. 00 6000 70115517009, 
4৯1 1]10101091060 50:20 15 91061 1১৪60912 5০9০ 009০৭ ০01 
[২1615 1 ০০ 2150 ০৪. (620. 0715 10920 ০০600: 5001 8190 
0017 2০০৭] 16 900 11] 9566 9০0 ৫ 157] 80691 11516 
1691105 001 [২.0008]) ০91)010 101 5615105 ৪6 100036., 
[00105 340194৫৮ নামক রচণ,টতে জীবনের শেষপ্রান্তে 


৮7106 96:58 2 7, 3 1925 


৪৭৯ 


উপনীত নাট্যকার পিছন ফিরিয়৷ তাহার নটজীবনে প্রথম পদক্ষেপের বিস্বৃত 
দিবসটির দিকে চাহিয়াছেন। অমৃতলালের অভিনয়-জীবনের আলোচনা- 
প্রসঙ্গে এই রচনার অনেকখানি প্রাসঙ্গিক অংশ পূর্বে উদ্ধত হইয়াছে 
(পূ ৩৫-৩৬)। বর্ণনার সিপ্ধ প্রসাদণগ্ডণে 1,001) 73৫0). একটি 
অতি উপাদেয় সাহিত্য রসপুষ্ট স্থৃতিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। নটনাথের চরণতলে 
আত্মনিবেদনের সেই পরমক্ষণটির কথা তাহার মনের মধ্যে কিরূপ স্থখের 
স্থতিরূপে অক্ষয় হইয়। ছিল তাহা এই রচনাঁটি হইতে জানা যাঁয়। ১৮৭২ সনের 
নভেম্বর মাসে ( অর্থাৎ ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধনের কয়েকদিন 
পূর্বে ) শ্তামবাজার এ. ভি, স্কুলে ধর্মদাস স্থরের সহিত আকন্মিক সাক্ষাৎ ও 
বাগবাজারে রসিক নিয়োগীর ঘাটেব উপরকার স্থরম্য হলঘরে মহলাঁরত অধেন্দু- 
শেখরের সহিত সহসা মিলন তাহাকে ডাক্তারি অথবা ব্যবসায়েব সবল পথ 
হইতে সবাইয়! কিভাবে শিল্পসাধনার দুবহ পথে টাণিয়া আনিল তাহা কোথাও 
লঘু-তরল কোথাও বা গভীর-গম্ভীব ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার নটজীবনের 
লক্ষ্য ও আদর্শ তিনি তাহার হৃদষগ্রাহী বিশিষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন__ 
1 07111106 2. 021261 ০০৮০11105 001 ৪. 01100. 01 10016 01081) 
10916 ০ ০61060151০0]. 10852 51521 2. 00001220265 5018.06 00 
৪ ড7291120. 1011)0) 110৮5 0199810 8. 5117165 5711০ 01) 019০ 
1105 06 0176 0106061 01 51502 /101) &. 00850 5001], 100 110 
99 2 01996], 019%71181)6 21)0 ৪0001-100208661 1095 022 
ড৮0101) 1151105- 
77156101100, £% 66 [660519206196-165 50001 17016561716 ৫518০%5৯ 
নারির রচনায় অমৃতলালের জীবনের আর এক বিশ্বৃত অধ্যায় আমাদেব 
সম্মুখে উন্মোচিত হইয়াছে। বাষটি বৎসর পূর্বে তাঁহার বালক বয়সে 
মহাঁপঞ্চমীব প্রভাত হইতে সন্ধ্য পর্ধন্ত যে প্রমন্ত ঝডের তাঁগুব চপিয়াছিল তাহার 
ভয়াবহ স্বৃতি অনেকবারই তীহাঁর মনে পড়িয়াছে 1১০ এখানেও সেই ঝড়ের 
জীবন্ত চিত্র দেখিতে পাউ-_ 
*1)2: 01289101175 0? 01১1০9০966ন 629, 60০12001178 0£ 01155, 006 


55715910106 0£ 08100900 1০90৫65৬০00 5ড/16015 ০061 €0/11176 


».:[7015/810 : ০80]9. 20700611926 
১০ “ঘরের কথা'য় বা 'বিসর্জন' প্রবন্ধে এই ঝড়ের উল্লেখ আছে। 


৪৮৩ 


79৬০5 11) 0102 0০221) 0£ 21], 00০ 00017061108 50010 0: 

191110)5 [029501)05 0011/6160. ৮৮101) 661110160. 00195+ 5/21]5, 0:০%/15 

81 11015 06 20921) 2150 068.50 91060. ৪ $10109)05 ০০0০০1০ 

00০ ০81৭7210. 0£ 10101) 48517010101 1" 

শুধু ঝড়ের বর্ণনাই নহে, ঝড়ের সময়ে কলিকাতাবাপীদের অবস্থা, স্থলে ও 
গঙ্গাবক্ষে ঝড়ের পরের দৃশ্য, ষঠীর উজ্জল প্রভাতে আবার পুজার আনন্দের 
সঞ্চার প্রভৃতি লেখকের বর্ণনার গুণে মর্মম্প্শী রূপ লাভ করিয়াছে। 
তৎকালীন পূজার বৈশিষ্ট্য, দেশে দ্রব্যাদির মুল্য, বাঙালীর মনোভাব, 
এমন কি ঢাঁক-ঢোঁল-কীসির আওয়াজ পধন্ত আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়। 
উঠিয়াছে। দ্রব্যাদির মুল্যবর্ণনার প্রসঙ্গটিতে একাধারে সামাজিক ও 
এঁতিহাসিক চিত্র ফুটিয়াছে__ 

“7৬০1 00০ 201500019010 22910250956 0£ 121 1322981০010 

1)0৬ 5110160103016 €10910 012 1:0106959 101 017০ 6851)10108016 

6০9০06-5৮220 06 2 9119 71৬19111010, 782£015 ০01 ৪. 1101) 73218181, 

18101001285 8.5008. ২0০০5 (1015০ 50190 101 1015 '9891001- 

2011" 0101501 নাথ. 010800901 ড/০0]11 1916956010০ 02030 1950- 

01905 17005 ৪00 ৪. 012০০ 0£ [800০9 (0158179: 0০001) ৪ 

[০0625 21516 00210 0:০4£170 2 50)112 010. 0186 1105 ০0৫ ৪. 0:099৫ 

01195." 

সেকালের কলিকাতার উল্লেখযোগ্য জার কথা ব' তত গিয়া তিগু 
জৌঁড়ার্সীকোর শিবকুষ্ণ দীয়ের দালানের প্রতিমা, কুমারট্রলী-ভবনের অভয় 
মিত্রের বাড়ীর পর্বতপ্রমাণ মিঠাই এবং শোভাবাজারের রাঁজাদের ছুই বাড়ীর 
জশাকজমক ও আনন্দোৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন । 

সেকালের সেই সর্বব্যাপী আনন্দযজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়া এবং নিরানন্দ 
বর্তমান কালের দিকে চাহিয়] তাহার দীর্ঘশ্বাৰ পড়িয়াছে। বাঙালী জাতিকে 
তিনি পুনরায় আনন্দোচ্ছল হইতে উপদেশ দিয়াছেন । সেন সঙ্গে দেশের প্রাচীন 
সংস্কৃতির প্রতি লেখকের অবিচলিত ও সহজাত অন্রাঁগ পুনংয় প্রকাশ 
পাইয়াছে__ 

“1৬ 2৬০1: 1০19৮24 1)891], 151৬2 5001 20161) 1028505 210 


1)0110955 ; 166 1701 500: £:০৪86 10189 চ00191 09595 2/৪৮ 118 
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07 0650০01105 06 06550.006175815 010. 10819775210. 015 ০00986 
০0৫60115503 2 [08106 26৭11 01 16 2. 5285010 0৫ 10৮০, 78806 2170. 
017820165- 

(01750725076 520751072 প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সনের 
ডিসেম্বরের ০:91" পত্রে।১৭ক রচনাটির দুইটি অংশ-_ 4 5০০16 
107) 12600601% 0921051162৩ 17156 19000175 4122776 । 

অমৃতলালের অনেক গল্লেই যেমন মূল কথাবস্তর সহিত নাঁন। প্রসঙ্গ 
জড়িত হইয়া গল্প ও নকৃশার মিশ্রণে এক বিচিত্র মজলিসী বসের আমেজ 
পাঠকহ্দয়কে আবিষ্ট কবে, এই ইংরেজী রচনাঁটিতেও তাহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই । মনোধর্মের যে বিশিষ্টতা তীহার বাংলা গছ্যেব রীতিকে অনন্যতা 
দিয়াছে, ইংরেজী রচনাব ক্ষেত্রেও তাহার অনায়াস ও অকুন্ঠিত প্রকাশ দেখা 
যায়। স্বভাবসিদ্ধ অন্রপ্রীস তিনি ইংবেজী শব্দেও যথেষ্ট স্থষ্টি করিয়াছেন। 

ডাক্তীর মারে ও তাহার অনুপম! পত্বীর জীবনকথা বিবৃত করিতে গিয়া 
যখন যে-প্রসঙ্গ তাহাব মনে আসিয়াছে তাহা তৎক্ষণাৎ বর্ণনা করিতে তিনি 
দ্বিধা করেন নাই । কিন্তু সে বর্ণনীও এমন আন্তরিক ও অকৃত্রিম রসবপ লাভ 
করিয়াছে যে কোথাও অবাস্তব বা অসঙ্গত মনে হয় না। আবার ডাক্তার 
মাবেব জীবনের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা কুরিবার সময় তাহার 
লেখনীতে দক্ষ গল্পলেখকের পরিমিত লিপিকৌশলও লক্ষিত হয়। 

রচনাটি আরম্ভ হইয়ছে গুণবতী মিসেস মারের বর্ণনায়__ 

91706 ০5 21855 015 3) 0105 21255 ৮795 14115. 1৬101125. 

91117210061, ৬/1100621 0] [২981175, 10010101106, 10901) 01 1)151)6,1001)€ 

1090 ০৬০] 221 1761 17) 5261259 €01166., 9106 ৪1855 ০1০ 

1061 ০৮2 80000717910 20800105115 ০৬৮, 102020 10 006 

0710016 2150. 0160 0617110)0 2 2. 10019010015 1006 ড৮1101) 

00105 0 1061 5%/21011155 108015, 

রচনাটির 776 ৩116৫ 0776 ও 7156 1০%215 চ716 অংশে মিসেস 
মারের উদ্যাঁনরচনার নৈপুণ্য, গৃহলক্ষমীরূপে তাহার বিভিন্নমুখী কর্তব্য এবং 
প্রেমময়ী পত্বীরূপে ডাক্তার মারের জীবন স্বখে ও সম্তোষে পরিপূর্ণ করিয়া 


১০ক চ০:5/2:4 2 ০0061655 ৪00 ৬৬11)0] ও09061, 1926 
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€তালার বিবরণ আছে। বাহান্ন বসর বয়স্ক ডাক্তারের “£:2 ৪70 £091061) 
1552৭" চিন্তাভারহীন এবং জীবন তাহার পালকের মত লঘু-_ 

১০0০6 10956 08005 196 ৪5 10 006 1051)6 02100615151) 01 22 

6৮০] /01001)00] ৪10০ 7150 [0800 10110 10166001120 1)6 18661 

৬85 2. 18061)21 8100 010]5% 90095109291] 21109/620. 2 560০156 5181) 

€0 625081965 01 01011710106 6020 5001) 2. 5701091) ৮29 1701 

122.511)5 2, 0005 1091)1170. 

ইহুত্র পর ডাক্তার মারের পূর্বজীবনের বর্ণনা আছে 1915819908100011 
1 1.4,5. অংশে | দুইবার 7.14.5. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তিনি চাকরি 
পান নাই। তাহার ডাক্তার-জীবনের শ্চনা» সংগ্রাম, সাধনা ও প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাস অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী | পরবর্তী অংশ 1007765010 11/6-এ মিসেল মারের 
যত্বে কিভাবে একবালপুরের ছোট বাঁড়িটি & 0৮ পিঠ 1005 2556? 
হইয়া উদিল, তাহার বর্ণনা । 

ইহার পাশে ডাক্তার মারের এক সম্পফিত ভাইয়ের জশকজমকপূর্ণ অসার 
জীবন রঙ্গব্যঙ্গে চিত্রিত। শেবিডানের শিষ্য অমৃতলাল এই ভাইটির নাম 
দিয়াছেন 7৮1. 981101০ | ইনি গোড়ায় ছিলেন %& %00176 02101210036 
[0০618561150 0£ (00155 ১০০০০; পরে হন ৪ [0670061: 0£ 0০ 
786০ 78010000011 50০০6 81150901805 | ডাক্তার মারের মধুর 
দাম্পত্য জীবনের বিপরীতে মিঃ স্পার্কলের অবিবাহিত জীবন সম্পর্কে অমৃতলাল 
মন্তব্য করিয়াছেন__ 

“[,10০াগৈ 02105 2. 16180125 01007, [7০9৬০0 [005 100৬ খু 

91981106 007061৮20. 21) 1069. 1:01 1015 11150 50000 009৪0 
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10901000001 0 £806015 0£ ৬ 110901, 

এই অবস্থায় মিঃ স্পার্কলের গৃহস্থালি দেখাশোনা করে 4৪ 708161) 
31566] 01 ৪. ০610810 ০1 013561917) ৪£৩:। যেহেতু বড়দিনের রৌদ্রোজ্জল 


৪৮৩ 


আনন্দময়তার মধ্যে 086 010 006 5016 ৪11", মিঃ স্পাকৃলি আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন ডাক্তীর মারের খিদিরপুরের বাড়িতে । তারপর সকলে মিলিয়৷ বড়দিনের 
সওদাী করিতে বাহির হইলেন। ইহারই বিবরণ পরবর্তী অংশ 7045 
£ 38751-এ আছে । মিসেস মারের সহিত বিভিন্ন দোকানে মানসভ্রমণ 
করিবার সময়ও অমৃতলালের মন চিস্তাশূন্য ছিল না । মিসেস মারের চোখ দিয়া 
চৌরঙ্গীর সন্থাস্ত দোকানগুলির দ্রবাসস্তার দেখিতে দেখিতে বাঙালীর জীবিকা- 
সমস্যায় উদ্দিগ্ন অমৃতিলাল লিখিয়াছেন__ 

0106 0709£100 0: 00601091719] 10070%/169568 2170 ৮০908010102] 

00911011705, 0102 9011)1210061)0116 06 006 102810705 ৪100 €525 0০0 

0176 ০16012 01 006 01911) 15 10. 0106 211 0£ 9210591 ; ৬1) 1701 

86175911 807915 00০17 126 00617 5101101617) 0185 10) 00015 

2100 [)090615 2170 61০৮৮ 0 11000 016৮০] 21209 0600155 ০01 ০৮০ 

0912 60 50076 19196555101 1 1100111)9,01017 2100 07000100110115 

০0100101700. 

এই প্রসঙ্গে বেকাঁর-সমস্া-জর্জবিত বাংলা দেশের মানুষের নিকট বুদ্ধ 
অমৃতলালের উপদেশ-_ 

+079006 217 010 19105 20106, 10৮ 06185 £0101005, 210 0165617 

001 ০1111901617) ৮101) 2 520 0:16 ০8100170215 69015 01 17০6-5৮0101 
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ইহার পর বচনাটির দ্বিতীয় ভাগ 76 12০০5 48৫5870/6 আরম্ 
হইয়াছে। বড়দিনের রাত্রে ডাক্তার মারের একটি রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা এই 

ংশের বর্ণনীয়। ইহাকে একটি স্বতন্ত্র গল্পরূপেও গণ্য করা যায় । 

ডাক্তার মারের গৃহে বড়দিনের ডিনার, নিমন্ত্রিতদের জন্য তিনি প্রতীক্ষা 
করিতেছেন । সহসা ৫ 2211 09171015015 06 170 9065011091016 
০0100162010, 0165560 17) ৫01] £5% তাহার নিকট আসিয়া স্ত্রীর 
গুরুতর অন্থখের সংবাদ দিল। ভাক্তার মারের মনে হইল, লোকটির কথম্বর 
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৪, 0020, 
মিসেস মারের নিকট বিদায় লইয়া! তিনি লোকটিকে অন্তসরণ করিলেন । 
মাথার উপরে ক্ষীয়মীণ চন্দ্র মেঘের আড়ালে লুকাইল। প্রতিদিনের মতো 
সন্ধার গাঢ় ধোঁয়ায় রাস্তার গাসবাতিগ্রলি আচ্ছন্ন । শৈশবের বড়দিনের 
দিনগুলির কথা ভাবিতে ভাবিতে ডাক্তার চলিলেন। মহম্যাডান বেরিয়াল 
গ্রাউণ্ড লেনের নির্জন হিমশীতল ধৌয়াটে পথ আজ আর তাহার নিকট 
মোটেই আকর্ষণীয় বোধ হইল না। হঠাৎ একটি বাঁড়িব সম্মুখে আসিয়! লোকটি 
তাহাকে ভিতরে ডাকিল। এক নিশ্ছিদ্র ধারের মধ্যে ডাক্তার ঢুকিলেন। 
লে।কাট একটি দেশপাইয়ের কাঠি জালিতেই তাহা নিভিয়া গেন। ডাক্তার 
পকেট হুইতে টর্চ বাহির করিলেন এবং জীর্ণ সোপান বাঁহিয়া উপরে একটি কক্ষে 
গেলেন । সেখানে কা'লিপড়া ল্নের আলোয় অতিশীর্ণা এক নারীকে দেখিয়া 
ডাক্তারের মনে হইল, 4০1 0০ 015016 ০: 076 11010092 10906 ০০৪11 1 
৪. 0906 7170 17072506119 10100051) 00010. 02105661002 ০0100 01 10 0) 
০৪0৬9, এবং তিনি এক অজ্ঞাত আশঙ্কার হিমস্পর্শ অনভব করিলেন 
হৃংপিগ্ডের উপর-_ 
"11০ 41552061106 19010, 002 1১095091091, 006 2140৩ ভ্2৩ ? 
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[590 7019560. 2617195 200 7০০0 061)100 010০ 000005 1 006 
700119] 6100170 26501) €০ 0০ 111760 0100101) 16) 1015 
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রোৌগিনীকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন বাত্রিটুকুই তাহার পরমাসু। তবু 
প্রেন্কপশন লিখিয়া ওঁধধ আনিবার নি.দণ দিলেন লোকটিকে । তারপর-- 
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0101£5, 201060163 2150. 00175019610, 10117017255 910 081:25565. 
গৃহে ফিরিয়া যাহা দেখিয়ীছেন বা যাহা ভাবিয়াছেন তাহার কিছুই গ্্ীকে 
বলিলেন না । অতিথিরা আসিয়া গিয়াছিলেন__ডিনার আনন্দের মধ্যেই 
শেষ হইল। বাহিরের আচবণে ডাক্তারকে উতফুল দেখাইলেও, শেরি ও 
ক্লারেট যদি অতিথিদের আবিষ্ট করিয়া না রাখিত, তাহারা দেখিতেন-_- 
1015000£1) & ৮215 20990. 20906001, 176 25 11016661610 25 22 80001. 
পরের সপ্তাহে খোঁজ লইতে গিয়া ডাক্তার জানিতে পারিলেন যে, গত এক 
বছর যাবৎ বাঁড়িটি খালি এবং তালাবন্ধ। ইহার পূর্বে কলিকাতা কাস্টমসের 
এক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও তাহার কুণ্র। স্্রী বাডিটিতে থাকিতেন। গত 
ব্সর ২৬এ ডি.সপ্বর স্ত্রীর মৃত্যু হয় যক্ষ্মায়। নববর্ষের প্রথম সপ্তাহেই 
শ্স্মীব জীবনের অবসান ঘটে £ 
০ 91802 006 00900011095 1715 20066166৪86 0510101560095 
টিক 
১৯২৭ সনের ৪ঠা জুলাই ক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্াবিনোধদের মৃত্যু হয় । এ মাসেই 
“অমৃতলালের [5,606 174500--1৮5 60110150100 06111 107277 
নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।১১. প্রবন্ধের প্রারস্তে লেখক নাটক ও 
নাট্যকার সম্পর্কে তাঁহার কয়েকটি মূল্যবান মতামত প্রকাশ কবিয়াছেন। 
[00:8170810156 ও [195 »/1151)0-এর পার্থক্য, বহু বিচিত্র চবিত্রম্মষ্টা চার্লস 
ডিকেন্সের নিকট পরবর্তীকালের নাট্যকারদের খণ, অভিনয়ের প্রয়োজনে 
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লিখিত নাটকসমূহের ক্ষণস্থায়িত্ব, বাংলাদেশে বঙ্গালয়-স্থাপনের পূর্ববর্তী 
নাট্যকারদের কতিত প্রভৃতি বর্ণনা করিয়! পিখিয়াছেন__ ৃ 
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এই প্রবন্ধে অমৃতলাল সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যে ক্ষীরোদগ্রসাদের স্থান, 
তাহার নাটকরচনায় মনোনিবেশ, তাহার নাটাপ্রতিভার মৃপ্যায়ন, লেখকের 
সহিত তাহার ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, তাহার মৃত্যুভয়াতীত মনোভাব প্রভৃতি 
স্থন্দর ও সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছেন। মনে হয় ক্ষীরোদপ্রসাদদের নাটক 
অপেক্ষা তাহার উপন্য।সেরই প্রতি অমৃতলালের পক্ষপাতিত্ব ছিল বেশী। 
লিখ্য়ীছেন__ 
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72০21 11) 01015 [0120010 06 1151)6 11061900116. 

ক্ষীরোদপ্রসাদের তিন চারিটি জনপ্রিয় নাটকের কথা বলিয়া “আলিবাবা 
সম্পর্কে তিনি উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিয়াছেন__ 
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0172. 01129001091] ৮০9০৪001815,” ৮ 
অমৃতলালের এই উচ্ছুসিত উক্তি অযথার্থ নয়। পরবর্তীকালে - 
সমীলোচকই “আলিবাবা'কে ক্ষীবে।দপ্রসাঁদের শ্রেষ্ট সুষ্টি বলিয়াছেন ।১২ 


১২ ডঃ সুকুমার সেনের মতে আলিবাব৷ ক্ষীবোদপ্রসাদের 'সার্থকতম রচনা" ( শঙ্গ'ল। সাহিত্যে 
ইতিহাস? £ দ্বিতীয় খণ্ড )। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দযো ।'ধাযের মতে--'তিনি যদি আর কিছু না রচন 
কবিতেন, এই বঙ্গনাটাটিই তাহাকে দীর্ঘজীবী কবিয়া রাখিত। (“সাহিত্য-সাধং 
চরিতমালা'--৬৯ ) 
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4 50001 ঠা 076 7208£ 14176১৩ নামক রচনায় তিনি তাহার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত৷ হইতে হগ মার্কেটের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। 
পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে 'জাহিস অব. পিস্*রা যখন কলিকাতা শহরের 
ব্যবস্থাপনা করিতেন, আমরা সেই সময়কার চিত্র পাইতেছি। হগ মার্কেট 
পত্তনের সময় স্টয়া্ট হগের সহিত বাজার লইয়া কলুটোলার শীলেদের যে 
বিরোধ হয় তাহার ইতিবৃত্তও জানিতে পারিতেছি। কলিকাতার শ্বেতাঙ্গরা 
(1006 ৮51)012 17165 0910069+ ) ধর্মতলায় শীলেদের বাজার হইতেই 
ত্রব্যাদি ক্রয় করিত। ব্যাপারীবা কেহই হগ মার্কেটে আসিতে চাহিত না 
০৬৪1 001 ৪. 170010120 509]] 17) ৪. 0819018] 16106” ১ হগ সাহেবের ভয়ে 
তাহাবা বাঁডালী লাঠিয়ালদের পাহারায় ধর্মতলার বাজাবে আসিত।১* হুগ 
সাহেব প্রথমে পুলিশের ভীতি প্রদর্শন কবিয়া ব্যর্থ হন, পবে হীবালাল শীলকে 
পুবাঁতন বাঁজারটি বিক্রয় কবিয়া৷ দিতে প্ররোচিত কবেন। কিন্তু ইহাতেও 
তিনি সফল হন নাঁ। তখন হীরালাল শীলেব সহিত প্রীতিপূর্ণভাবে ব্যাপারটিব 
নিষ্পত্তি করেন-_ 

0105 10 8. 108005০9107 9650 5601000 5081:050 010০ 06৬ 
1৬] 010101091 21021001156, 200, (০-098%, €1)০ 7086 11911060০81) 
৮1০ 1]) (:210062701, 2%06170 200 00100000 ৮৮161) 2105 76250102291: 
17) 0116 ৮0110. 

যনর্কেটের অভ্যন্তবেব বিভিন্ন বিভাগের মনোহব বর্ণনায় রচনাটি উজ্জবল। 
টির আর একটি উদ্দেশ্টমূলক দিক আছে। অমৃতলালের বিভিন্ন 
2 দেখা যাঁয় যে কেতাবি বিদ্যায় পণ্ডিত অথচ অকর্মণ্য বাঙালী যুবকের 

৩. 'াহার বিতৃষ্ণী চিরদিনের । শ্রমশীল এবং স্বাধীনবৃত্তিসম্পন্ন বাঙালী 

কের জন্য তাহার ছিল উন্মুখ আকাঁঙ্ষী। মার্কেটে গিয়া জেলেপাঁড়ার 

ররর বিশ্বাসের পুত্র জ্যোতিশ্ন্দ্র বিশ্বাসের মধ্যে তিনি তাহার কল্পনার 
মৃত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। বি. এস-সি পর্যন্ত 
পড়িয়া! মেডিকেল কলেজে প্রবেশে অসমর্থ হওয়ায় জ্যোতিশ্ন্দ্র তীহাঁব কেতাৰি 
বিদ্যার অভিমুন ত্যাগ করিয়া যেভাবে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
লেখকের মতে তাহা অন্থকরণযোগ্য_- 


স্প্ 


১৩০৪1009068, 11017101058] 32265665310 41005551821 বি ও2০০০] 19.11719207 
১৪ শিশিরকুমার ঘোষের “বাজারের লডাই' প্রহসনটি এই ঘটনাকেই ভিত্তি করিয়া রচিত । 
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বিষয় লেখকের স্মতিকথায় স্সি্ধ ও উপাদেয় হইয়৷ উঠিয়াছে। এই স্থৃতিকথা 

রচনার কারণ-_ | 
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পরিশিষ্ট 


১৮৯৪ সনে লিখিত অধ্যক্ষ অমৃতলাঁলের অভিনয়-নির্দেশ-পত্রের একটি 
নদর্শন ( অপ্রকাশিত )। 

১৮৯৫, ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ সনে লিখিত অমৃতলালের অপ্রকাশিত 
দিনলিপির কয়েকটি ছিন্নপত্র । 


১৮২৫ সনে অমৃতলাল-লিখিত ১৮৮৯ সনের স্টার থিয়েটারের চুক্তি 
সংক্রান্ত কয়েকটি প্রসঙ্গ | 


১৯১৫ সনের ৪ঠ1 জুন কাশীধাম হইতে জোট পুত্র ক্ষেত্রতুষণকে চি 
অযৃতলালের একটি অপ্রকাশিত পত্র। 
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১৮৯৪ সনের মার্চ মাসে স্টার সম্প্রদায় ময়মনসিংহে গিয়া অভিনয় করিয়! 
ছিলেন। ৩১এ মার্চ 'খস্তশৃঙ্গ' ও 'কালাপানি* অভিনীত হয়। এ সম্পর্কে অধ্যক্ষ 
অম্বতলাল যে-নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহার সেই স্বহস্ত-লিখিত অভিনয়-নির্দেশ 
পত্রটি পাঁওয়া গিয়াছে। উহা নিয়ে গ্রদত্ত হইল £ 
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ভন, ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ সনে লিখিত অমৃতলালের অপ্রকাশিত দিনলিপির 
অধিকাংশই ইংরেজীতে লিখিত ) কয়েকটি মাত্র জীর্ণ পত্র পাঁওয়! গিয়াছে । 
পত্রগুলি সবই গলিতগ্রায়। অনেক স্থল ছিন্ন হইয়৷ যাওয়ায় পাঠোদ্ধার করা 
সম্ভব হয় নাই। মাত্র কয়েকটি দিনের বিবরণ ; এই বিববণের মধ্য হইতে 
মানুষ অমৃতলালের একটি পূর্ণচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র তুচ্ছ অনেক 
প্রসঙ্গও এমন পুঙ্াহপুঙ্খরূপে লিখিত যে ইহা হইতে সর্ব বিষয়ে অমৃতলালের 
কিরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ মনোযোগ ছিল তাহা উপলব্ধ হয়। দিনলিপিগুলির 
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অধ্যক্ষ অমুতলালের স্বহস্তলিখিত একটি অভিনয়-নির্দেশপত্র 


কোথাও অমৃতলালের “অহং' প্রকট হয় নাই । ময়মনসিংহে জমিদারবাঁড়িতে, 
স্টার থিয়েটারে সমাগত অতি সন্ত্রস্ত ইউরোপীয়দের মধ্যে, মুমূর্ষু অনাত্মীয় 
রোগীর শয্যাপার্শে, স্টার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় বা বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে-_ সর্বত্রই তাহার প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের ছাতি বিকীর্ 
হইয়াছে। নাট্যজগৎ্ ও সংসাঁরজীবন-_ ছুই-ই তাহাকে যে সমানভাবে 
আকর্ণ করিত, তাহার নিদর্শনও দিনলিপিগুলিতে আছে । ধূর্জটিপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় তাহার “মনে এল" গ্রন্থে অমৃতলালের যে প্রকাণ্ড লাইব্রেরীর? 
উল্লেখ করিয়।ছিলেন, ১৮৯৭ এর ৩০এ সেপ্টেম্বরের দিনলিপি হইতে তাহার 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 

নাট্যজগতেরও অনেক ঘটনা প্রসঙ্গত্রমে উল্লিখিত হইয়াছে । উনবিংশ 
শতকের শেষে স্টার থিয়েটার যে কতভাবে জনচিত্তের সহিত সংযোগ রক্ষা 
করিয়া চলিত তাহার তথাপূর্ণ কয়েকটি বিবরণও মিলিতেছে । তৎ্কালে স্টার 
থিয়েটার "প্র ্মভিজাত ইংরেজরাই আসিতেন না, ইউরোপীয় কৃূটনীতিকগণ ও 
আসিতেন। সমাজের ধনীব্যক্তিক্ণ কিভবে রঙ্জালয়ের পৃষ্ঠপো ধকতা৷ করিতেন 
তাহার ইঙ্গিতও কালীকষ্ণ ঠাকুরের প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে । বিভিন্ন ব্যক্তির 
প্রসঙ্গে তিনি তাহার স্বকীয় ভঙ্গীতে মতামত দিয়াছেন। কাহারও প্রতি 
অভিযোগ প্রকাশ পায় নাই। গিরিশচন্দ্রের প্রতি তাহার কিবপ গভীর শ্রদ্ধা 
ছিল তাহাও নানাস্থলে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার ২৮ বৎসর বয়স্ক দানীবাূে 
যে আভিনয়িক বিদ্যায় অমৃতলাল মিত্রকে নকল করিতেছিলেন, তাহা 
হইয়াছে । কোন্‌ নাটক অভিনয় হইতেছে, কোন্‌ নাটকের মহড়া চণি, 
কোন্‌ নাটকে কিরূপ দর্শক সমাগম হইতেছে__ সব কিছুই লিপিবদ্ধ & 
গিয়াছেন। দিনলিপিগুলিতে শুষ্ক তথ্যবিবৃতি নাই। এবপ্রকার সাঃ 
রসও শিশ্রিত রহিয়াছেন' দিনলিপির বাকি পৃষ্ঠাসমূহ লুপ্ত হইয়া £, 






না 


ৰাংল] নাট্যশালা ও অমৃতলাল সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা য. 11 
এই কয়েকটি মাত্র পৃষ্টা হইতে যে সকল তথ্য মিলিতেছে, 8 
নিকট তাহার মূল্য কম নয়। নিম্নে দিনলিপিগুলি যথাযথভাবে উদ্ধত হইল । 
যে স্থলে জড়িত হস্তলিপির পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই, অথবা সংশয় আছে, 
সেখানে প্রশ্বচিহ্ন, যেখাঁনে কীটদষ্ট বা জীর্ণ ইয়া অক্ষরগুলি লুপ্ত হইয়াছে 
সেখানে বিন্দুচিহ্ন এবং যেখানে আংশিক পাঠোদ্ধার করিয়া কোন শবযোজন! 
করিয়াছি সেখানে তৃতীয় বন্ধনী প্রযুক্ত হইয়াছে । 
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১০61095 0196 215 1৮191017), 1896 
আমাদের আনীত '..এ কন্তা সমভিব্যাহারে'*":,0007085 
8111780007-" প্রণালী দেখিয়া সকল ইংরাঁজই বিশেষ-"*অতি আনন্দিত, 
আমাকে তিনি বলেন যে,"*'তাহার মেম অতি সহ্ধদয়, তিনি." প্রশংসা করেন 
ও অনেককে ডাকিয়1-..দেখান। লাইব্রেরি দেখিয়1-..যেন প্রথমে চমকিত 
হন। ভূতপূর্ব-"পুত্রও প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার-''386 থিয়েটার সম্বন্ধে আমায় 
কথা কন। তিনি আমার কথায়-*"পরামর্শ দেন । কিন্ত বলেন ষ্টেজ সম্বন্ধে ও 
অন্যান্য বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা ও তথ্যলাভ হইবে । কিন্ত আমাদের অভিনয় 
প্রণালী যেরূপ দেখিতেছেন তাহাতে সেখানে গিয়া! শিখিবার বিশেষ কিছুই 
নাই। দেখিলাম তিনি 911 [7০1 [510€কে খুব ক্ষমতাবান ১৫৪০ 
২1১42159857 বলিয়া স্ৃখ্যাতি করেন, কিন্ত তাহার অভিনয়ের বিশেষ পক্ষপাতী 
৮87 অভিনয়ে অনেক ০০0৬০15010159]105বিহীন স্বাভাবিকতা 
£১55 এ কথা তিনি বলেন। আঁমি ইতিপূর্বে অন্যান্য ইংরাঁজেরও 
440 শুনিয়াছি। নরীর*ক গীত শুনিয়া 511 01781165781] বলেন যে, 
স্্হ্ধধুর গলা তিনি পূর্বে কখনও শুনেন নাই। রাত্রি দবিগ্রহরের পর 
চর' পি অভিনয় শেষ ও €8105609108610) 5০695 দেখান হইবার 
“জরা ও অধিকাংশ সাঁহেব-বিবি বিদায় হইলেন। যাইবার সময় চিফ 
%*০7।, বড়লাটের প্রাঃ সেক্রেটারী প্রভৃতি সকলেই আবার বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ ও আমাদের ধন্যবাদ দিয়! গেলেন । বিভাঁলি* সাহেব ও তাহার মেম 
দর্শক সমাগমের আধিক্য হেতু বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। মালা ও 


৪ক নরীহন্দরী : স্টারের অভিনেত্রী ও সুকষ্ঠী গায়িক। 
৫ তংকালীন আড ভোকেট জেনারেল 
৬ একটান বিচারপতি 


৪৯৮ 


তোড়া সকল মেম ও সাহেব ও বাঙ্গালীদিগকে দেওয়া হইয়।ছিল। ২।৩টি 
বড় মানুষ বাবুকে আজ থিয়েটারে [01655 07:015এ আসিতে দেখিয়াছিলাম । 
ইহারা আর কখন বড় আসেন না। 175. 8০৬০16$ ও একজন কি 
0০9900655কে ১।১টি-..তোড়া প্রদছন করিলাম। সমস্ত ইংরাজ দর্শকই 
বিশেষ অমাঁয়িকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একমাত্র পুলিশ কমিশনার 91 
০01) 12100516 মুখ বুজিয়। ছিলেন। তিনি যদিও আমাদের নিমন্ত্রিতস্বরূপ 
আসিয়াছিলেন,*-ইংরাজি কায়দা মত একট! শুষ্ক 0091]. ০ বলেন নাই। 
পুলিশের অভিধানে আত্মমাদা রক্ষা অর্থে ইতরতা। ল্যান্কাট সাহেব 
আপনাকে চিফ জগ্টিশ অপেক্ষাও বড়লোক মনে করেন অথবা বাঙ্গাশীর কাছে 
তাহা জানাইতে চেষ্টা করেন। রায় বাহাছর ইনস্পেক্টর যেগেন্দ্রনাথ মিত্র 
তাহার প্রভুর থিয়েটারে আপার কথা হওয়া অবধি বিশেষ উতৎকন্তিত 
হইয়/ছিলেন, পাছে তীহ।র বড় সাহেবের নিকট কেন বাঙ্গালী দর্শক আপন 
অধিকার করেন। আমাদের দেশে পুপিশের ০০০০০1৮এব শীমা নাই। 
ধস্যশৃঙ্গে'রি অভিনয়ও আজ সুন্দর হইয়াছিল । 


97010085 0106 22180 1৮1800৭1896 

অগ্ঠ অন্নপূর্ণা পূজা । অপবাত্রে হরিবাবুব৬ক বাটীতে লুচি উদবস্ত কবা গেল। 
চিপিটক, ক্ষীর, ছানার বার্ষিক আয়োজনের পরিবর্তন করিয়া হরিবাঁবু তু 
কবেন নাই। পূর্ব কথামত মতামত লিখাইবার জন্য আজ বিভালি সি 
৪২ নং চৌরঙ্গি ভবনে ৬15160178০০]. পগাঁন গেল, তিনি র ৪ 
দিয়াছেন । আজ ৪২ টাকায় ১ জোড়া বুলরুলবস্তা পাখী 018170069রী * (হ 
১২ টাঁকায় ১ নৃতন রকম শ্যাম কিনিলাম। পাখীর সখ ক্রমে আমার খাঁ "১৭ 


হইয়া দাঁড়ইতেছে দেঞ্ি। অদ্য সন্ধ্যার পর “রীজসিংহে"ব অভিনয় হঁ 


৬ ০0165999.5 6196 25018718101), 1896 

..“অতি প্রিষ় বন্ধু---অমীয়িকতায় মুগ্ধ হইয়া ইহার সহিত...প্রাণ চমকা ই 
উঠিল। দৌড়িলাম ৷ গিয়া...উহার দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক মাঁততীন...বিকার হইতে 
রক্ষা! পাইয়া প্রাতে উলাউঠা-..ব্ড় মধুর প্রকৃতি, তীক্ষবুদ্ধি বালক, আমা 
জ্যাঠা মহ।শয় বলিত, আমিও অতিশয়***৬হার ছবিখানি আমার বিছানা 
স্থমুখে খাটান আছে । যতীন আসিয়া কি ''বেকালের সংবাদ । মিনারভী; 


৪ সাপ 





৬ক স্টার থিয়েটায়ের অন্যতম শ্বত্বাধিকারী হরিপ্রসাদ বস্থ 
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প্রোপ্রাইটারদ্য় গিরিশবাবুকে ত্যাগ করিয়া নীলমাধব চক্রবর্তীর দল (015) 
আনিয়।ছে ও গিরিশবাবুর নামে চোর প্রভৃতি অপবাদ দিতেছে । গিরিশবাবু 
মর্মে পীড়া! পাইয়াছেন শুনিয়া আমাদের বড় কষ্ট হইল। রাত্রি দশটার পর 
অমৃত ও হরিবাবুর সঙ্গে তাহার বাড়ীতে যাইলাম। অমৃত একেবারে 
গিরিশবাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন, আস্থন আমাদের কাছে! তিনি হৃদয়ে 
আমাদের স্সেহভক্তি উপলব্ধি করিয়া সঙ্কে আসিলেন। থিয়েটারে পূর্বে কেহ 
কিছু জানিত না, সকলে আশ্চর্য হইয় তাহাকে প্রণামাদি অভ্যর্থনা করিল। 
খাষ্যশৃঙগ” ও “রাজা বাহাছুর” অভিনয় হইতেছিল, অনেকগুলি সাহেব-বিবি 
আসিয়াছিলেন । “"জজেদের বাঁত্রির” (09£25' 11516 01) 2156) সুখ্যাতির 
ফল। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাঁকুর আঁসিয়াছিলেন। আমাকে ডাকিয়া তাহার 
1$081788০:এর উপর আমাব নামে একখানি ৫০০ পাঁচশত টাকার অর্ডার 
দিলেন। পাঁচ দিন অভিনয় দেখিয়াছিলেন, শরীর অস্থস্থ হইতেছে, কলিকাতা! 
ত্যাগ করিবার মনস্থ করিয়াছেন, নচেৎ আরও কয়দিন অভিনয় দেখিতেন । 
98001095 €1)2 280 ৬9701, 1896 
শ্রীযুক্ত কাঁলীকুষ্জ ঠাকুব মহাশয়ের বাটাতে টাকার জন্য গিয়াছিলাম, 
ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। আমি অসময়ে গিয়াছিলাম। 
থা, 3:95. এখনও আমার কামিজ প্রস্তত করিয়া" উঠিতে পারে নাই। 
রাজসিংহ; অভিনীত হয় । শ্রীযুক্ত হরিধন দত্তের সহিত কয়েকটি ইংরাজ 
ভিনয় দেখিতে আসেন । গিরিশবাবু আমাদের এখানে আসায় হরিধন 
॥ সত্তষ্ট নয় বোধ হইল। মিনার্ভার প্রোপ্রাইটার নাগেন্্ মুখো মহাশয়ের 
ন্‌ রং ব্যবহার ভুলিয়া হরিধন এক্ষণে আবার তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন । 
১২০ বলে, গিরিশ ঘোষ নাগেন্দ্রের সর্বনাশ করিল; তাহারা নাগেন্দ্রে 
” "্পর্জড়িত থিয়েটার-পূর্ব(বস্থা ও থিয়েট।রকালীন নিজ বিলাসব্যয়ের কথা 
না যায়। নাগেন্দ্র কিছু বুঝে না! [কিন্তু] জিজ্ঞাসা করি মিনার্ভা স্থাপন 
করিবার সময় এটা কি বুঝিয়! কার্ধে প্রবৃত্ত হন নাই যে, গিবিশবিহনে ষ্টার 
ধ্বংস হইয়া তাহার লাভ হইবে? আমর! কয়েকটি গৃহস্ব লোক অন্ন করিয়া 
খাইতেছি, তাহার তো মাতামহের+ “আটকে” বাঁধা ছিল, আমাদের সর্বনাশের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন কেন? গিরিশবাবুর যতই দৌষ থাকুক থিয়েটার সম্বন্ধে 
তিনি অতি উপযুক্ত তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাহার সমক্ষে “মুরুববীদের, 
৭ নাগেন্্ভৃষণ ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র । 
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বাবুর বড় নাই । হরিধনের সহিত তর্ক করিয়া আমার 16750157535 অত্যন্ত 
বুদ্ধি হইল। 
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1+1017095 কাহারও ৭ ০৬০07১61, 1897 

'**তপোবনের ন্যায় শান্তিপূর্ণ কানন, মধ্যে সুন্দর মন্দির। পা 
ভিখারীর গোলমাল, উৎপাত নাই। জগন্নাথ, বলরাম, স্ৃভজ্রার পাষাণ মৃত্তি 
'"*চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির, মধ্যে প্রস্তরের সুন্দর সুন্দর লক্ষ্মী, গোপাল... 
প্রভৃতির ছোট ছোট মৃতি। এই মন্দিরের পশ্চাতে এক প্রশস্ত সুন্দর মন্দির__ 
তথায় এক-"'মুতি। ভাস্করকার্ষের চমৎকার দৃশ্য! এক বৃহৎ চতুষ্কোণ 
প্রস্তরখণ্ডের উপর উচ্চভাঁবে খোদিত প্রকাণ্ড নৃসিংহদেব__ ২ হস্তে শঙ্খ 
চক্র, ১ হস্ত মুক্ত, অপর হস্ত শিশু প্রহনাদের মন্তকোপবি স্থাপিত । বড়ই 
শান্তিপূর্ণ স্থান। কাশীযাত্রী মাত্রেরই এই মন্দিরদর্শন কর্তব্য । জগন্নাথ 
ও নৃসিংহদেবসন্থুথে আট আনা করিয়া প্রণামী দিয়া ক্ষুদ্র মন্দির সকলে 
যৎকিঞ্চিৎ করিয়া দিলাম । তথা হইতে আর একটি বাগানে-__ডুমরাওয়ের 
রাজার স্থাপিত প্রস্তরের সীতা, রাম ও লক্ষণের মৃত্তি। তথায় ॥* আনা 
প্রণামী। পরে কেদারেশ্বরের লোহিত প্রস্তর নিয়িত, গঙ্গার উপর স্থাপিত 
আলাম । কেদারেশ্বরটি মৃত্তিও নহে, ঠিক লিঙ্গও নহে। ক্ষুদ্র স্ুপের 
ঢু ও হরগৌরী আখ্যাত। পূজা করিয়া ১ টাকা প্রণামী দিলাম । 
্টীকঠ__ বৃহৎ লিঙ্গ । তথায় ।* আনা প্রণামী, পাণ্ডা, ভিখারী 
| ১ টাকা। পরে তিলভাগেশ্বরের মন্দিরে যাইলাম। জালার 
সিত_ চর আনা প্রণামী। উহার পূর্বে পথে রামজীর মন্দিরে 
হলাম । কাশীচ্তে জলের কল স্থাপনের [সময়] এই মন্দির লইয়া মহা দাঙ্গা 
হয় । পুলিশ ও হিন্দু-মুসলমান অধিবাপীগণেব যুদ্ধে [ গভর্ণমেণ্টকে ] সেন! 
হত্যা আঘাত অনেক হয় এবং বিচারে অনেকে বন্দী হয়। 
ঠালির মধ্য দিয়া পথ__-জলকলের পাশ [ অবধি ] সঙ্কীর্ণ পথ 
বেশ করিতে হয়। কথিত আছে, ভত্ত কবি তুলসীদাসের 
স্থাপিত এই মুন্তি। 1/০ প্রণামী, কিছু ভিক্ষা । বেলা ১টার পর বাসায় ফিরিয়া 
আঁনাঁহার করিলাম । 
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বাবা ক্ষেত্র, 

আমর! গত বুধবার সন্ধ্যার সময় পূর্বস্থান ত্যাগ করিয়! কাকার বাঁটাতে 
আসিয়াছি। তোমার ১লা জুনের টেলিগ্রাম গতকল্য ৩রা সে বাসায় 
পৌছিয়াছিল, আমি এই প্রাতে স্টায় পাইয়া! 21215 দিলাম । লিলির পত্র 
যথাসময়ে পাইয়। বুঝিয়াছিলাম তুমি €1 করিয়াঁছ। আমি গ্রীন্ম(তিশযা- 
বশত: কাহাকেও পত্র লিখিতে পারি নাই । এখন বেলা ৩০ টা, এখানে 
তবু বসিয়া! লিখিতেছি, সেখানে একেবারে অসাধ্য ছিল। হরিবাঁবুর পুত্র 
উপেন শিখিয়াছে কলিকাতায় অসহা গরম । সেট] কেমন জাঁন, যেমন 
মহারাঁজ যতীন্দ্রমে (হন বলিতেন, আমি গরীব ব্রাহ্মণ কলিকাতায় ৪1০০00০ 
£81১ 159, অজল্ জল, তবু গরম । যদ্দি গরম কাহাকে বলে কেহ বুঝিতে 
চায় তবে সে এই সময় এখানে আসিয়া ১ দ্দিন কাটাইয়। যাক-_ আমি 
তাহাকে ২৪ ঘণ্টায় ২৪ রকমের বিচিত্র বৈভব দেখাইয়। দিব । আল্না হইতে 
জাম! লইয়! গায়ে দাও 10910679000. এর 18176] এর আন্মদ অনুভব 
করিবে। ৪9১ 01791 বা বেনচে ঠেসান দাও পীঠে রজকের গরম ইস্ত্রি 
বসিবে । জল কবিরাজী চিকিৎসার উপযোগী । এই গরম আমি বিনা পাখায় 
বিনা বরফে বিনা খসে কাটাইতেছি। খসের পর্দা কয়খানি করাইয়াছি 
এখনও খাটান হয় নাই, পাখার ও পাখার লোকের চেষ্টামমকরিতেছি, বরফ 
তো খাইনা | গৃহিণী ইহার উপর রন্ধন করিতেছেন, লোকও রাখিবেন ন 
আর রাগে গরমে ছটফট করিবেন। সত্য ছট্ফট্‌, বেলা ১০ট1 হইতে 
সন্ধ্যা পধ্যন্ত সত ছটফট ও বাপরে! মারে! আমাকেও করিতে হয়। 
কিন্তু বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় কোন অস্থথ নাই। তোমরা সকলে ভাগ 
থাক বিশ্বনাথের চরণে এই প্রার্থনা । আমি ক্লাস্তিবশতঃ কম চিঠি লিখিলেও 
তোমরা ঠিক লিখিও। শ[লিখার বাটীর ভাড়ার ও নারিকেলের খবর কি? 

আঃ __ 
অঅ 
73800 [701151) 051, 0093915 70058 
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১ পৌত্রী : ক্ষেত্রভৃষণের কন্তা! 


৫৩ 


পৃ ১৮৭ 


পৃ ২৯১ 


পৃ ৩৫৩ 


পুনশ্চ 

“বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত” : সপত্রীপুত্র ও বিমাতার প্রণয়প্রসঙ্গে 
সেপ্সিউকাসের পুত্র ও তাহার বিমাতার উল্লেখ করিয়াছি। ড৬/1] 
[91870 সেলিউকাসের পুত্রের নাম বশিয়াছেন, 196170005 
(দ্রঃ 772 560 ০1 01511154101--70810 11: 7719 1786 ০ 
066০6, 7১. 572 )। অন্যান্তি গ্রন্থে সেণিউকাসের উক্ত পুত্র 
40010901705 [ বলিয়া উল্লিখিত ( দ্রঃ 172 770%5৫ ০1 991640%5 09 
ঢু. 0, 035ড৬917, 00. 04) 1:10712 477011062 48170101%6 1515601 
গ্রন্থেও (৬০1 ভা] 7. 395) ঞ001001)85 [-এব নাম পাই। 
এনসাইক্লোৌপিডিম্নাগুণিও 4১161001585 [-কেই সেলিউকাসের পুত্র 
বপিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 


১৯৬৩ সনে “ব্যাপিকা-বিদায়ে'র নবমূন্রণ প্রকাশিত হয়। এই 
সংস্করণে অমৃতল।লের জোষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রীতিভূষণ বন্থ-লিখিত একটি 
নিবেদন” আছে। ইহাঁতে ব্যাগিকা-ব্দিয়, প্রথম মঞ্চস্থ হইবার 
সময়ে এবং তাহার পরে এই প্রহসনের পেশ।দারী ও শৌথীন 
অভিনয়ের বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য বিবৃত হইয়াছে। 


জেলেপাঁড়ার সঙ £ ১৩৭৫ সালের চেত্র সংক্রান্তিতে "পাঁচ ট ভারতী”র 
উদ্যোগে জেলেপাঁড়ার মঙের 'ম্মরণ-উতসব” হয়। এই উৎসবে বিশিষ্ট 
অতিথি জাতীয় "অধ্যাপক ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙের যে 
ইতিহাস দ্িয়।ছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল-__ 
“প্রাচীনকাল হইতে এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পোষাক 
পরিয়1! অঙ্গভঙ্গী সহযোগে গান ছড়াঁকাঁটা প্রভৃতির ছারা 
ব্যক্তিগত ও সাঁমাঁজিক জীবনের একটি পরিহাসোজ্জল 
_ অন্ুরৃতিকে সমাঙ্গ, অর্থাৎ “অনুরূপ অঙ্গ” বলা হইত ' এই 
সংস্কৃত শব্ধ হইতে উত্তর ভারতের হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় 
“মওআঙ্গ এবং বাঙ্গলায় “সঙ বা “সং । ছদ্মবেশ অর্থে ও, 


৫২৭ 


শব বাঙ্গলাদেশে খ্রীষ্টায় আঠারোর শতকের শেষ দশক পর্যস্ত 
প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে “জাত” বা “যাত্রা” অর্থাৎ ধার্সিক 
অনুষ্ঠানমূলক শোভীযাত্রায় এইভাবে সঙ সাজিয়া৷ যাওয়ার 
রীতি বিশেষভাবে পালিত হইত। পরে উনিশের শতকের 
প্রারস্ত হইতে আমাদের চড়ক গাঁজন প্রভৃতিতে জন-সাধারণের 
জীবনযাত্রার প্রকাশক নান! প্রকারের “সঙ এই সকল জনপ্রিয় 
পুজানুষ্ঠানের একটি মুখ্য অঙ্গ হইয়া দীড়াঁয়।” 
কাঁসারীপাড়ার সঙ. বন্ধ হইবার পর “জেলেপাঁড়ার মংস্তজীবী 
সম্প্রদায়ের কতকগুলি সংস্কৃতিপূত চিত্তের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চেষ্টায় 
আবার এই সঙ-এর পুনঃ প্রবর্তন ঘটে--১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্ধে ।* 
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এই গ্রস্থ রচনার পূর্বে এবং রচনাকালে 
ধাহাদের সহিত আলোচনা কবিয়াছিলাম__ 
ধাহারা রসরজের নিকট সান্নিধ্যে আসিয়া- 
ছিলেন-_তীহাঁদের অনেকেই গ্রন্থ প্রকাশের 
পূর্বে গত হইয়াছেন। এই গবেষণীকর্মের 
অন্যতম পরীক্ষক, কলিক।ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কল৷ বিভাগের ভূতপূর্ব সম্পাদক, অধ্যাপক 
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রও আব নাই। হেম্্রগুসাদ 
ঘোষ, হারীতরুষ্চ ীর 
মুখোপাধ্যায়, হেমেন্ত্রকু 
কুমার সান্ত/ল ( “অমৃত-চক্তে' 
এবং পরবর্তী-কালে নুন 
বিদ্যালয়ের অধ্যা” 

কৌতুহল চবি . 
ছিলেন “জেলেপ” ২ ডা 
কুশিক্ষিত, সংক্পূন 
জো[তিশ্ন্দ্র বিশ্বাস । এএ। 

অমুতলালের গ্রহনের দু. 

রহস্য বিম্ময়করভাবে "ঘাটি 

তিনি আমাকে অভিভূত করি" 

গত ২৮এ ডিসেপ্ধর একাশ্রি 'ব. 

বয়সে তিনিও পরলোকগমন করিলে" 
আমার নিজের 'মত ও মন্তব্যের মধ্যে ইহাদের * 
মতামত হয় তো অনেক ক্ষেত্রেই মিশিয়। 


গিয়।ছে। ইহাদের সকলের স্মৃতির উদতশ 
বিনত্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি । 








